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ও্বন্া্পীন্কেল নিলেলন 


জগদ্গরু নিত্যলীল] প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস 
অষ্টোত্তর শত) গ্রযন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী 
প্রভুপাদ ১৩৩৩ বঙ্গান্দে ইংরাজ!] ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে 
পরমার্থ কথ! প্রচার করবার উদ্দেশ্যে “নদীয়। প্রকাশ” 
প্রটি প্রবর্তন করেন। ইহ। প্রথমে ইংরাজী ও বাংল! 
ভাষায় সপ্চাহে দুইবার প্রকাশিত হতে|। ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ হতে শ্রুল প্রভূপাদের ইচ্ছাত সারে ইহ 
দৈনিক পত্ৰ কূপে প্রকাশিত হয়। সেই হতে পত্রিকার 
নাম ‘দৈনিক নদীয়া প্রকাশ? হয়। নদীয়াতে খিনি 
প্রকাশিত বা আবিভূৰ্ত হয়েছেন তার কথ! অর্থাৎ গৌর- 
হরির কথ! প্রকাশ করাই এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য 
নদীয়। প্রকাশের কথ! “কীর্তনীয়ঃ সদ! হরিঃ |” যদিও এই 
পত্রিকায় তাৎকালিক সমাজের খবর কিছু কিছু প্রকাশিত 
হতো মুখ্যতঃ কুষ্ধ কথা, গৌরের কথাই এর মাধ্যমে 
প্রচারিত হতো । জগতের অন্য সকল প্রকার সংবাদপত্রে 
বিষয় কথার পরিবেশন হয়ে থাকে । হরিকথার কীর্তন 
জগতে বিরল । অথচ তার দ্বারাই জীবের প্রকৃত মঙ্গল 
লাভ সম্ভব। আত্মপ্রসাদ লাভের অন্য কোন পথ নেই 
হরি কীর্তন ছাঁড়া। কিন্তু বিষয় কথাতেই লোকের 
স্বাভাবিক রুচি, হরি কথায় অরুচি, তথাপি শ্রীল ভক্তি- 
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিশ্ববাসীর কাছে 
বাস্তব সত্যের কথা পৌছে দেওয়ার জন্য ‘গৌড়ীয়’ 
(পারমাথিক সাপ্তাহিক পত্রিকা) “ভাগবত” (হিন্দী 
ভাষায় পাক্ষিক পত্রিকী), “পরমার্থা” (উৎকল ভাষায় 
পাক্ষিক পত্রিকা) আদি পত্রিকার প্রবর্তন করে জীবের 
আত্মমঙ্গল করার চেষ্টা করেছিলেন। তৎ পূর্বে ঠাকুর 
ভক্তিবিনোর্দ পারমাথিক পত্রিকার প্রথম প্রকাশক 
ছিলেন। ‘অমৃতবাজার’ পত্রিকার প্রবর্তক শ্রশিশির 
কুমার ঘোষ মহাশয় ঠাকুর মহাশয়ের বিশেষ অঙ্গত 


ছিলেন। তিনি ভক্তিবিনোদ্ ঠাকুরের ইচ্ছায় 
‘বিষ্ণুপ্রিয়া’ পত্রিকার প্রকাশ আরস্ত কখেন। পরে গ্রীল 
ঠাকুর মহাশয় ১৮৮৬ মালে 'সজ্জনতোষণী” নামে মাসিক 
পত্রিকা প্রকাশ পূর্বক শুদ্ধ ভক্তির কথ] আলোচন! শুরু 
করেন। পরবর্তাকালে শ্রীল প্রভুপাদ্ বিভিন্ন পত্রিকার 
মাধ্যমে বিপুল প্রচার শুরু করেন। “দৈনিক নদীয়া 
প্রকাশ*_তারই এক নিদর্শন স্বরূপ । এই পত্রিকার 
মাধ্যমে তিনি জীবকে বিরূপের ধশ্ম ছেড়ে স্বরূপের ধ্শে 
স্থিত হৎয়ার কথা, কুদর্শনের হাত হতে পরিত্রাণ লাভ 
করে স্থদর্শনের কথা, অক্ষজ জ্ঞানে পারমাথিক বিচারের 
পথ ছেড়ে অধোক্ষচজের আনুগত্য করার বথ। জানাতে 
চেষ্টা করেছেন। ইংরাজী ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত উহা 
প্রকাশিত হয়। এ সকল দৈনিক পত্ৰিক। পরবর্তীকালে 
মহাঁজনগণ গ্রন্থাকারে বাধিয়ে রাখেন। দৈনিক পত্রিকার 
কাগজ তত বেশী ভালো না হওয়ায় গ্রন্থগুলি জীর্ণ হয়ে 
যাচ্ছিল। কিন্ত গ্রন্থের মধ্যে যে সকল &:1০19 রয়েছে 
সেগুলি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাযুক্ত এবং গভীর অর্থবোধক, 
এরূপ যৃল্যবাঁন কথা শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে চিন্তা করে মিশন 
কর্তৃপক্ষ উহ্‌! হতে মুখ্য মুখ্য article চয়ণ করে গ্রন্থাকারে 
ছাপানোর ইচ্ছা করেছেন। মিশনের বর্তমান আচার্য ও 
প্রেসিডেন্ট ও বিষুঃপাদ শ্রীমদ্তক্তিস্থহদ পরিব্রাজক মহারাজও 
এ বিষয়ে বিশেষ ইচ্ছা প্রকট করায় গ্রন্থটি দ্রুত প্রকাশ 
পাইলেন । এই গ্রন্থে ইং ১৯২৭, ১৯৩৪ ও ১৯৬৫ 
সালের কিছু &76619 প্রকাশ করা হলো । গ্রন্থ 
প্রকাশনে শ্রপা্দ বৈষ্ণব মহারাজ, নিত্যানন্দ দাস, 
দিলীপ দাস-এর সেবা প্রশংসনীয়। প্রকাশনে ভূল 
ক্রুট থাকা স্বাভাবিক । আুহৃদয় পাঠকগণ গ্রন্থের ভাবার্থ 
গ্রহণ করিলে মিশন কতৃপক্ষ পরমানন্দিত হবেন। 


ত্রিদপ্ডিভিক্ষু ভক্তিনুম্দর সন্্যাসী 
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন 
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শ্রীগৌড়ীয় মঠ কি? 


জীগৌড়ীয় মঠ-মহাকল্যাণকল্পতরুর প্রধান স্কন্ধ। পরাৎপরতন্ব 
শ্রীকষ্স্বর্ূপের স্বরাজাপ্রচারের রাজসভা। সদ্গুরু-বৈছ্ারাজ, 
গ্রীকৃষ্ণনাম-মহোঁষধ, মহাগ্রসাদ-পথ্যপুর্ণ অমন্দোদয় দাতব্য 
চিকিৎসালয়। অক্ষর বা আধ্যক্ষিক-আভিজ্ঞতাঁবাঁদোঁথ ভাধিরোহ- 
বাদধিক্কারী অধোক্ষজ অবরোহ-জ্ঞান-বিজ্ঞান-মহাঁমন্দির। 
পঞ্চরাত্র-ভাগধত-সমন্বয়-গ্রদর্শনী। ভক্তিবিনোদ-চিদ্রস-সাহিত্য 
এঁতিহ্া-স্প্রদায়বৈভব-তন্ত্-ভাগবত-বেদান্ত-সার্বত-একায়নাসন। 
স্বরাট্‌ ভ্রজেন্দ্রনন্দনের ধাম-নাম-কাঁমসেবার অদ্বিতীয় শিক্ষক। 
ভ্রীসজ্জনতৌষণী গৌড়ীয় নদীয়াপ্রকাশ-বৈকুণ্ঠবার্তাবহের উদয়াচল। 
অন্ঞরূঢ়িপ্লা বিত বিশ্বে শব্দের বিদ্বদূরূড়ির অবতার পীঠ। কলিস্থান- 
পঞ্চক পরিবর্জনকারী শ্রেষ্ঠভক্ত্যজপঞ্চক সেবা-সদন। কলি- 
কোলাহলমুখর-বিশ্বে কৃষ্ণকোলাহলমুখর মন্দির । অন্যাভিলাষ- 
কর্ম-জ্ঞান-যোশীদি-চেষ্টানির্মুক্ত অনুক্ষণ আনুকুল-কৃষ্ণীনুশীলনপর 
রূপানুগ সারস্বত-তীর্থ। কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি-কৃষ্তপ্রেম-সন্বদ্ধাভিধেয় 
প্রয়োজন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদ্ভাপীঠ। অকৈতব বাস্তব সত্যানু- 
সন্ধানের তত গবেষণাগার । ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্জাহীন, 
নির্ঘাৎসর, নিক্ষপট সাধুগণের নিগুণ নিবাঁস। কুষ্ণার্থে অখিলোদ্যম 
বা অতিমন্ত্য অর্থনীতি-শিক্ষার একমাত্র মহাবিদ্যালয় । শ্রীনাম- 
ভজনেই প্রীরূপ-গুণ-লীলাদির স্ফুরণ, কীর্তনাধীনই ম্মরণ-ভাগবত- 
গোস্বামি-সিদ্ধান্তের মঞ্জুষা। শ্রীচৈতন্যসরদ্থতীর সহজ্ঞধারার 
সার্ব্কালিক প্রাবনক্ষেত্র। শ্রীগৌরবিহিত শুদ্ধনাম-বূপ-গুণ- 


লীলা-বিলোদ-কীর্ততনকুঞ্জী। ফন্কুবৈরাগ্য-নিষেধক যুক্তবৈরাগ্য- 


মূলমন্ত্রাক্ষিত-মহাঁচুড়াযুক্ত মহামচ্দির ৷ প্রীব্রজ্ম-নীরদ-ব্যাস-মধব- 
নিত্যানন্দাশ্রিত আশ্রয়জাতীয় সেবকগণের পুজাপীঠ। 
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এল প্রভূপাদের বক্তৃতাবলী 
শ্রীকষ্ণ ও নারায়ণ 

শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিব কেন? 
দুই বন্ধু 

পরম্পর আলাপ 

সুখী কে? 

আমি ও আমার 

মায়ার স্বরূপ 

ভাগ্যবান্‌ জীব 

বিজয়তে শ্রীরুষসংকীর্ভনম্‌ 
আশা মরু 

বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব 
শ্রেয়ঃসদ্ধানে মানবই সমর্থ 
ভক্ত ও ভগবানের পরম্পর সেবা 
ব্রাহ্মণ কে? 

ভগবদ্দরশন 

‘নাস্তিকতার’ জীবনী 
রাস-যাত্রা 

আমি কি কালিয় হইতে শ্রেষ্ঠ? 
সুদশন 

অদ্বৈত-তত্ব 

অপরাধ মোচন 

ৃষ্টধর্ম ও বৈষ্ণবধৰ্শ্মের পার্থক্য 
ভক্তির ফল 

গ্রীল শুরুর ব্রহ্মচারী 
শ্রীস্তরাহ্বরের আদর্শ 
শ্রীকপিলের উপদেশ 

প্রকৃত নেতা কে? 
বৈষ্ণব-নিষ্কাম? 

“ভোক্তা কে?” 

লজ্জা 


৬১! 


৬২ 


শ্রধর মহারাজের বক্তৃতা 
প্রনারদের উপদেশ 
সৎসঙ্গের প্রভাব 

নারদের পূর্বজন্মের কথা 
শ্রনারদের ভগবদ্দর্শন 
বিচার ভ্রান্তি 

বুজ-রুকী 

শ্রীল পুরীমহারাজের বক্তৃতা 
সুখ কি? 

ভীধাম-সেবা 

সমাধান 

বাণী পূজার অধিকারী কে? 
“আমার কর্তব্য” 
শচীগতসিদ্ধো হ্রীন্দুঃ 

দীক্ষা 

মনের কথা ও শ্রৌত কথ 
ভক্তি না তুক্তি? 

নৃতন কথ! 

প্রকৃত সঞ্চয় 

এখন উপায় কি? 

নৃসিংহ দেব 

পরশমণি 

ফন্ত ও যুক্ত বৈরাগ্য 
অহিংস! পরমে! ধর্মঃ 
আচার ও প্রচার 

মৌনী কে? 
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উন গুভুহস্পাছেল আক্ভু.ভ্ান্বতলী 


“বেদাস্তের তত্ব ও প্রস্থান’ সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় বতৃতা 
প্রদানের পর গ্রীল প্রভুপাদ সাধারণের আত্তি অবগত হইয়। 
বার্ধাল? ভাষায় উক্ত দিবস (২৭শে আগষ্ট ১৯৩৩) 
গ্রগৌড়ীয় মঠে যে সারগর্ভ বত্ৃত! প্রদান করিয়াছেন, 
তাহার যতটুকু লেখনীর সাহায্যে সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছি, তাহার মর্শ নিয়ে প্রকাশিত হইতেছে । 
অনেক কথাই অঙ্ণুসরণ করিতে পারি নাই । তাই পাঠক- 
গণকে সেই সকল কথা প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া ক্ষমা 
ভিক্ষা করিতেছি। 

শ্রীচেতন্যদ্েব বেদাস্তের যে বিচার বঃলেছেন, অদ্য সেই 
কথাই বল] হয়েছে। তগবান্‌ পুরুষোত্তম পদার্থ, তাঁকে 
নিব্বিশেষ বলা উচিত নয়। চক্ষু দ্বারা কূপ দর্শন, নাসিক! 
দ্বারা দ্রাণ গ্রহণ, কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া আমরা 
আমাদের এ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার! এই জগতের বিষয় গ্রহণ 
ক'রে থাকি। গ্রীক দেশের বিচার এক রকম, আবার চীন 
দেশের বিচার অন্য প্রকার । কেহ বাঁ অগ্নিকে, কেহ ব! 
দূর্য্যকে সেব্য বস্তু বলে বিচার করেছেন, আবার কেহ 
কেহ ভগবানে মানবের কোন কথা আরোপ কর! উচিত 
নয় বলেছেন । 

ক্রীমন্ভাগবত “অধোক্ষজ” বলে একটা কথা বলেছেন। 


ভগবান্‌ যিনি, তিনি আমাদের অক্ষজ জ্ঞানকে অতিক্রম 
ক'রে অবস্থান ক'রছেন। তিনি যদি আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ 
হন, তাহলে তিনি আমার সেব্য না হয়ে আমার 
ভোগ্য হ'য়ে গেলেন। তিনি তাহলে আমার সেবা 
ক’রবেন। জগতের বন্তমাত্রেই আমার সেবা করুক 
অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করুক, এইটাই জগঘাসী 
চাচ্ছে। 
আমরা দেবতাদিগের উপাসনা করি কেন? তাদের 
সেবা বা তদের সুখ বিধান করবার জন্তে কি? না, তার 
আমাদের সেবা করবে, আমাদের খিদ্মদ্গিরি ন! নকুরী 
করবে বলে? মার্বণ্ডেয় পুরাণে “বরং দেহি, ধনং দেহি’ 
প্রভৃতি প্রার্থনা দেখছে পাই । আমরা সকলে দেবতাদের 
দিয়ে নিজেদের স্থখট| পাইয়ে নিতে চাই, তাদের সুখবিধান 
করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তা’তে কি হচ্ছে? 
আমর! চিরকাল থাকবো না বটে, কিন্তু আমাদের চেষ্টাটা 
হচ্ছে, বাদবাকী লোকের চাম্ড়া তুলে নিয়ে আমাদের 
জুতো তৈরী ক'রে আমরা স্থখী হ'ব । আমাদের ইন্দ্িয়ের 
স্ৃবিধার জন্যে কেবল চেষ্টা হচ্ছে। 
জৈমিনীর দর্শনে নান। দেবদেবীর পুজার কথা আছে; 
ইহকালে ও পরকালে ইন্জরিয়তৃপ্তির ব্যবস্থা আছে। একজন 


২ 


যদি আর একজনের ইন্জিয়তৃথি করতে ন! পারে, তাহ'লে 
অপর ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নিকট যায় না। ইন্জিয়- 
তৃথির জন্য ব্যস্ত হচ্ছি বটে, কিন্তু যা1'র কাছ থেকে ইন্জিয়- 
গুলে! পেয়েছি, তাঁর কথাট। একবারও ভাবি না। ইন 
এবং বাযুরও একদিন অহঙ্কার হয়েছিল। তাঁ’র| মনে 
করেছিলেন যে, তা"রাও ম্বতত্ত-শক্তিমান্‌। মূল বসন্ত য'র 
কাছ থেকে এ শক্তি পেয়েছেন, তা”র কথাট] ভুলে গিয়ে 
এন্নপ অবস্থাটি হ'য়েছিল। তাই ভগবান্‌ একগাছি তৃণকে 
ভাসিয়ে দিতে বা উড়িয়ে দিতে বলে তা'দের শক্তির 
পরীক্ষা ক'রেছিলেন , কিন্ত ইত্যবসরে তী’দের সমস্ত শক্তি 
হরণ করেছিলেন। তাতে ইন্দ্রদেব বা পবনদেব এ তৃণ 
গাছিটিকে ভাসিয়ে দিতে ব! উড়িয়ে দিতে পারেন নি। 
মূল আকর থেকে যদি শক্তি ন। আসে, তবে সব. ঠাণ্ডা । 
যেমন দেখুন, যূল আকর থেকে বিজলী আস্নে, তাই এই 
আলে! জলছে, পাখ। চলছে, কিন্তু মূলে উহা বন্ধ হইলেই 
সব ঠাণ্ডা। তাই মূল বস্তুর যদি ইন্জিয়তৃপ্ধি করি, তবে 
সঙ্গে সঙ্গে সকলের ইন্জিয়-তৃপ্চি হবে । 


নানান দেশের মতবাদ মীমাংসা করা আবশ্যক । আর 
মেই সব মীমাংসা দ্বারা মানবজাতির উপকার কর! 
দরকার, তাতে আমাদেরও স্বার্থপর্ত। আছে। অশোক 
রাজার সময় পশুদিগের রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্ট] হয়েছিল__ 
প্রাণীদিগের প্রতি দয়া করবার চেষ্টা হয়েছিল। মানুষের 
রক্ত খাইয়ে ‘খাট মল” খেলানরও ব্যবস্থা দেখতে পাওয়। 
যায় ; কিন্তু এ সব ব্যবহারের মধ্যে মনুষ্যজাতির স্বার্থ- 
পরত! প্রচ্ছন্নভাঁবে লুকানো, আছে। জন্তর মাংস দিয়ে 
মাঙ্গষের শরীর পুষ্ট করবারও ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কোন্‌ 
শৃক্তিবশে আমর] কার্য্য করি, তাহার কোন ধার ধারি না 
_্যতো বা ইমানি ভুতানি জায়ন্তে” ইত্যাদির কোন 
চিন্তা আমাদের নাই। 


সকলেরই চেষ্টা কেবল স্ুখাম্বেষণ ; কিন্তু ইহাতে খুব 
ষথেচ্ছাচীরিত। আছে | কিন্ত আমাদের সব সুবিধা হঃয়ে 
যাবে যখন আমাদের আলোচ্য হবে--“আমায়ঃ প্রাহ.তত্বং 


-হুরিমিহ পরমং সর্ধশক্তিংরসান্ধিং তড্তিন্নাংশাংশ্চ জীবান্‌ : 


নদ্দীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধ।বল' 


প্রকুতি-কবলিতান্‌ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ। ভেদাভেদ. 
গ্রকাশং অকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং সাধাং তৎ- 
প্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্‌ গৌরচন্্রঃ স্বয়ং সঃ॥৮ সেই 
বস্তুটি পরিপূর্ণ, ত থেকে আমর! সমস্ত শক্তি লাভ 
ক'রেছি। সাকারব|দ বা নিরাকারবাদ একই জিনিয। 
সাকার নিরাকারব|দের বস্তু যদি তিনি হন, তবে তিনি 
আমাদের ইন্জিয়গ্রাহ প্রকারান্তরে আমাদের ভোগ্য বস্তর 
সামিল হ'য়ে যান। তিনি মূল বস্তু, আমি তার অংশ এই 
বিচার হ’লে তার সেবা কর! যাক এই রকম বিচার এসে 
যায়। 


ইন্জিয়গুলে। সর্বদাই ভোগপ্রবণ, অন্য লোকের কাছ 
থেকে ভোগা নেবার জন্যে ব্যস্ত । যিনি আমাদের ভোগ 
করবার বাসনাট! হরণ করতে পারেন তিনিই হচ্ছেন 
‘হরি’। আমাদের এই ভোগবাসনাটাই অনর্থ, এই 
অনর্থট। যাবে কিসে? এই অভদ্র ব অমন্গলের হস্ত থেকে 
কিসে ছুটি পাওয়া যায়? ভাগবত ইহার উত্তর দিয়েছেন 
“অবিস্থৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ স্ষিণোত্যভঞ্জাণি চ শং 
তনোতি। সত্বন্ত শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চবিজ্ঞান- 
বিরাগ-যুক্তম॥” ভগবান্‌ কৃষ্ণের স্থৃতি যদি হয়, তবে 
অমঙ্গলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, নতুবা 
নহে। 


কিন্ত কোন্‌ রুষ্ণের স্থিতি দরকার? কৃষ্ণ-বস্তুটি 
এতিহাসিক নায়ক-বিশেষ, এ রকম বিচার এলে মঙ্গল 
হবে ন। বঙ্কিম বাবুর ‘কৃষ্ণ-চরিত্র’ পড়ে কৃষ্ণকে নায়ক 
মনে করলে মঙ্গল হবে না। হাতীর লেজ, দেখে হাতীর 
বিচার করতে গেলে আংশিক বিচার এসে যাবে। এরকম 
চিন্তা স্রোতের মধ্য থেকে পূর্ণতত্বের বিচারে আম্তে হবে। 
সেই আকরবস্তুটি হচ্ছেন অখিলরসামৃতমূতি ) তাতে পাচ 
প্রকার সম্বন্ধ আছে-_শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। 
আংশিকভাব অপনোদন করবার জন্য হরিই একমাত্র 
আরাধ্য বস্তু । যা’তে সর্বপ্রকার রসই লাভ হতে পারে, 
তাতে সব রকমের রসই আছে। 


'রষের; সংজ্ঞাট! কি. 1 





শীল প্রভৃপাদ্দের বন্তৃতাবলী ঙ 


“ব্যতীত্য ভাবনাবন্ম্স ঘশ্চমৎকারভারতুঃ | 
হৃদি সব্বোজ্জলে বাঁঢ়ং সদতে স রসে মৃতঃ ॥” 

সমস্ত মনোধশ্মকে অতিক্রম ক'রে যেট! নির্মল চিত্তে 
আব্বাদিত হ'তে পারে, বহির্জগতের কোন চিন্তান্নোত 
এসে বাধা দিতে ন। পারে সেই নির্মল চিত্তটা এ রকম 
ইঞ্জিয় নয়। সেই বস্তুটি আবার 'দর্বশক্কিবিশিষ্ট ও 
রসান্ধি। কাব্য-রস প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আংশিক রস, গরুর 
ক্ষুরের পরিমিত জলতুল্য। সমস্ত রসটা সেইখানে গিয়ে 

আশ্রয় নিয়েছে। 

“তত়িন্নাংশাংশ্চ-জীবান্”__তাহা হ'তে আমরা ভিন্ন 
হ'য়ে পড়েছি। যদি তাঁকে জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে 
এনে ফেলি, তাহলে তাকে আমাদের সেবক ক'রে ফেলা 
হয়ে যায়। আমর! ক্ষুদ্র জীব যদি বড় হ’বার চেষ্টা! করি, 
বৃহৎ বস্তুর সমকক্ষ হ'তে চেষ্টা করি, তা’হ’লে গোলকের 
(বলের ) মৃত ফেটে যাবার চেষ্টা কর! হয় মাত্র । অভেদ- 
বাদীর বিচার তার সঙ্গে মিশে যাব। এ রকম বিচারে 
অস্থবিধার মধ্যে পড়তে হয়। ঘটাকাশ মহাকাশের বিচারে 
ঘটট। ভেঙ্গে দিয়ে ঘটাকাঁশ মহাকাশে মিশে, এ রকম 
বিচার থেকে অবসর পাবার দরকার হয়েছে। 

একট! উদাহরণ দেই ; স্র্য্যের উজ্জল পরিধি রশ্মি 
ছায়। ব। ছায়াভাস--এসব কূর্ধ্য ন! থাকলে কিছুই থাকে 
না। একটা রশ্িকে যদি জিজ্ঞাসা করা ষায়, ‘তুমি কি 
ূধ্য সে বল্বে "না" । সুর্ধ্য না থাকুলে এগুলো থাকে না। 
চৈতন্যদেবের বিচারে সেই বস্তর সঙ্গে জীবের ভেদ বটে 
অভেদ বটে। জীবের মধ্যেও আবার তারতম্য আছে, 
কেহ উন্মুখ, কেহ বিমুখ, কেউ পরোপকারী হয়েছে, কেউ 
হয়নি। এখন আমাদের যে সব কাজ পড়ে গিয়েছে, 
তাতে মানুষের বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারা যায় না। 
মান্য কখনও £%০০০১০))1০ কখনও phytomorphic 
হচ্ছে, সেবাট। ভূলে যাচ্ছে। 

আমি যদি শীবিগ্রহ দেখছি বলি, তাহলে শ্রবিগ্রহ 
দেখা হয় নী । আমি তা’কে দেখছি যখন বলি, তখন 
তিনি আমার সেবক হয়ে যান্। শ্রাবিগ্রহ আমাকে 
দর্শন কর্বেন, এই বুদ্ধিতে তা'র কাছে আমার আসা 


দরকার ; এ রকম বিচারে ভগবানের কাছে যাওয়া যায়। 
জীবের মধ্যে কেউ বদ্ধ, কেউ মুক্ত; মুক্ত ধারা, তাঁরা ২৪ 
ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা! ভগবানের সেবা করেন । | 

অভেদ প্রকাশ কি? এতে দরিদ্র নারায়ণ বলে একট! 
কা এসে পড়েছে । দরিদ্রতাকে নারায়ণ বলা, বা নারায়ণ 
বস্তুতে দরিদ্রত। আরোপ করা খুবই পাষগুতাঁ। বৈকু্ঠ- 
জগৎ সম্বন্ধে ইহজগতের কোন আরোপবাদ করতে হবে 
না। সেখানে সকল বিচিত্রত। আছে, এখানে তার বিকৃত 
প্রকাশটা দেখা যাচ্ছে৷ 

“সাধন--শুদ্ধভন্তি”। শরণাগতির ভাবটা আমাদের 
নিতে হ’বে। সেবা-প্রবৃত্তি হ'তে নিৰ্ম্মল! ভক্তির উদয়; 
‘অতঃ খ্রুরষ্কনামাদি ন ভবেদ্‌ গ্রাহমিন্দরিয়েঃ । সেবোমুখে 
হি জিহ্ৰাদে! স্বয়মেব ক্ষুরত্যদঃ॥' কৃষ্ণবস্তুটি পূর্ণতার 
জ্ঞাপক, ব্ৰহ্ম বস্তুটি যদি এ রকম হয়, তাতে কোন বাধা 
নাই । 

‘প্রাপঞ্চিকতয়। বুদ্ধা! হরিসঙ্গদ্ধি-বস্তন। সমস্ত বস্তুর 
সহিত ভগবানের স্বদ্ধ নির্ধারণ (078০০) করা উচিত। 
পুষ্প ভগবানের সেবায় লাগতে পারে, তা'র উচ্ছিষ্ট বোধে 
গ্রহণ করা যেতে পারে, আবার নিজের ভোগেও লাগতে 
পারে। ভগবদ্‌-অন্থুরাগক্রমে ইতর বস্তুতে বিরাগ উপস্থিত 
হ'তে পারে, নচেৎ হয় না। সমস্ত অর্থই ভগবানের 

কাৰ্য্য নিযুক্ত কর! দরকার। প্রত্যেক বস্তুর স্বন্ধট। 
জান্তে হ’বে। আমাদের ঠিক গৃহপালিত পশুর মত 
থাক্‌তে হ'বে ; তিনি যদি খাওয়ান, তবে খাবো, নইলে 
নয়। 

ব্ৰাহ্মী, খরোট্টী প্রভৃতি ভাষায় শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় 
আমরা বুঝে নিতে পারি, কিন্ত কষ’ শব্দটি সের্প নয়। 
তা’কে নিজ চেষ্টায় বুঝে নেবার চেষ্টা ন! করে, সেবোম্ুুখ 
হইয়! তা’র কাছে অগ্রসর হ'তে হ'বে। আমরা প্রত, 
আমর] ষেরকমভাবে (119৮ করবো) তা'কে আকার 
দেবো, তিনি সেই রকম হবেন । বিচারে আমাদের স্থবিধা 
হবে না। ‘তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন’ বিচার গ্রহণ ক’রতে 
হ’বে, কৃষ্ণের অনুশীলন করতে হবে। ইতর বস্তুর অহুশীলন 
করলে ভক্তি হবে না। মহাপ্রভুর মতে সমস্ত জিনিহট! 


& 


তী'তে নির্বদ্ধ করতে হ’বে। ভগবান্‌ অচেতন পদ|থ নন্‌, 
তা'কে ভাক্‌লে পরে সব স্থব্ধি| হয়ে যাবে। তিনি যদি 
মায়কমাত্র হন, তাহ'লে তাঁকে ডাকলে কি সুবিধা হবে? 
অতএব শুদ্ধভক্তিই একমাত্র পথ ৷ ব্রহ্ম বস্তুর যদি আংশিক, 
খণ্ডিত-ভাব গ্রহণ করা হয় তাহ’লে মঙ্গল হবে না। এ 


দৈনিক নদীয়। প্রকাশ 


রকম বস্তুর ‘প্রীতিমেব চ’ অর্থাৎ তার যদি ইন্জিয়-চরিতার্থ 
করি, তার কথাট! চরিতার্থ করি, ত| হ’লে মঙ্গল হবে। 
এ ব্যাপারটাই বেদান্তের বিচাধ্য বিষয় এবং মহাপ্রভুর 
সিদ্ধান্ত এ। চৈতন্যদেৰকে যদি ৪০০ বৎসরের পূর্বে একট। 
মানুয বলে মনে করি, তাহলে বিপদ্‌ হ’বে। 


শ্ৰীকৃষ্ণ ও নারায়ণ 


আমরা শান্তর আলোচন! করিলে দেখিতে পাই 
বৈৰুষ্ঠবাসী সর্বৈশবধযপূর্ণ শ্রীনারায়ণ ও মাধুরধ্যময়-বিগ্রহ 
বৃন্দাবনবাসী শ্রীকুষ্ণ উভয়েই একতত্ব । উভয়ের মধ্যে 
তত্বতঃ কোন ভেদ নাই কেবলমাত্র লীলারসগত পার্থক্য। 
একটি এশ্বর্য্যযুক্ত, চাঁরি-হস্ত-বিশিষ্ট, শঙ্খ-চক্র-গদী- 
পদ্মধারী ; অপরটি মাধুর্য ময়, ছুই-হস্ত-যুক্ত, ত্রিভঙ্গতঙ্গিমারূপ 
মুরলীবদন ৷ এখন বিচার্য্য কোন্টি যূল-বিগ্রহ। শ্রীল 
শুকদেব গোস্বামী বলেন,_“কৃষ্্ত ভগবান শবয়ম্” অর্থাৎ 
পকুফই স্বয়ং ভগবান্‌। কৃষ্ণ হইতেই নারায়ণ, চতুবুর্তহ, 
পুরুযাদি অবতীরত্রয়, বলদেব প্রভু, দশরথ-তনয় রাম, 
'বৈকুঠে মহাসন্ধ্ষণ, সমস্ত অবতার ও দশীবতারগণ। কৃষ্ণই 
সুপুরুষ ব। অবতারী। আরও দেখিতে পাই, নারায়ণ 
হইতে শ্রীকৃষ্ণের চারিটি অধিক অসাধারণ গুণ যথা, 
প্রীচৈতন্তচরিতাম্বতে-_- 
সৌন্দৰ্য্য, এশ্বর্য্য, মাধুরধ্য, বৈদগ্ধ-বিলীস। 
_ ব্ৰজেজ্জনন্দনে ইহার অধিক উল্লাস ॥ 
গ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু নিজকৃত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে 
িখিয়াছেন,_ 
সিদ্ধাস্ততবভেদেহপি প্রীশ-রুষ্বরূপয়োঃ। 
রসেনোতরুষাতে কৃষ্ণ্পমেষ। রসস্থিতিঃ ॥ 
নারায়ণ ও কৃষের শ্বরূপত্য়ের সিদ্ধাস্ততং কোন ভেদ 
নাই, তথাপি শৃঙ্গার-রস-বিচারে শ্রকষ্ণস্বরূপ রসের দ্বার 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন । একটি সরল ভাষায় উদ্দাহরণ 
দিলে এই বিষয়টি সহজেই বেশ বুঝিতে পার! যাইবে। 


যদিও উদাহরণটি সর্বতোভাবে সামঞ্তস্ত হইবে না তথাপি 
দিগদর্শনের নিমিত্ত দেওয়! হইতেছে । আশ! করি স্থুধী 
পাঠকগণ ইহার ভাবার্থ যথায্থরূপে গ্রহণ করিবেন | যেমন 
আমাদের সম্রাট, তাহার প্রজাদিগের নিকট দণ্ড, মুণ্ডের 
বিধাত। বলিয়। প্রতীয়মান হন এবং প্রজা বা সেবকগণ 
সর্বদা সম্ভমে দূরে দণ্ডায়মান SEE তাহার সেবা প্রার্থন। 
করেন, আবার সেই রাজাই তাহার বন্ধু-বান্ধবের নিকট 
বিশ্বস্ত সহকারে আলাপাদ্দি করেন এবং সেই রাঁজ। তাহার 
পিতা-মাতার নিকট স্রেহের পাত্র বলিয়! বিবেচিত হন ও 
সেই এক ব্যক্তিই তাহার স্ত্রীর নিকট স্বামী বলিয়! 
পরিচিত হন এবং তাহার স্ত্রী বা মাতা-পিতা, তিনি সমগ্র 
পৃথিবীর সম্রাট, হইলেও যেমন তাহ] স্বীকার না করিয়া এ 
সআট্‌কে নিজ-পুত্র বাঁ স্বামী-জ্ঞানে তাড়ন ভত্সন করেন, 
তদ্রপ সেই একই কৃষ্ণ সেবকের সেবা ও ভাব-অনুযায়ী তৎ- 
তৎ বিষয়রূপে উদিত হইয়। তাহার গ্রিস সেবকের আনন্দ 
বিধান করেন। বোধ করি পাঠকগণ এখন সহজেই বুঝিতে 
পারিবেন কোন্টি সর্বোপরি ও পূর্ণানন্দদায়ক । 

নারায়ণ আড়াইটি রসের উপাস্ত বস্তু আর শ্রীকৃষ্ণ রস- 
পঞ্চকের ভজনীয় ধন। নারায়ণের পিতা মাতা নাই। 
যাহার মাতা-পিত। আছে তিনি কিরূপে বড় বা যূল 
হইতে পারেন? তাহা হইলে ত মাতা-পিতাই মূল বা 
বড় হইয়া গেল এরূপ পূর্বপক্ষ হইতে পারে। তাহার উত্তর 
এই--প্রেমের বশ, সেই নিমিত্ত তিনি স্বয়ং অনাদির আদি 
হইয়াও তাহার প্রেমময় ভক্তের নিকট বশ্ঠতা স্বীকার 


তত 


শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণ 


করেন। বস্তুতঃ ডাহা হইতে কেহ বড় হইতে পারে ন।। 
যখোমতী যখন মনে করিলেন আমি রুষ্ণকে দড়ি দিয়া 
বাধিতে পারি তখন লীলাময় রুধ তাহাকে দেখাইলেন যে 
আমি দড়ির দ্বার! বন্ধনের বস্তু নহি অর্থাৎ কুধকে একমাত্র 
নিশ্মল-প্রেমযুক্ত ভক্তি ব/তীত বাঁধ! যায় না। কু 
নিত্যক।লই সবচেয়ে বড় হইতেও ছুই আনুন বড়। কৃষ্ণ 
সবচেয়ে বড় শয়তান অপেক্ষা ছুই আনল বড় শয়তান। 
কৃষ্ণ সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমান অপেক্ষা ছুই আঙ্গুল বেশী 
বুদ্ধিমান্‌। তাহার প্রমাণ এই-_অতি বুদ্ধিমান্‌ হিরণ্যকশিপু 
মনে করিয়াছিলেন যে তাহাকে কেহ মারিতে পারিবে 
না, তিনি অমর । অতএব তিনি যাহ! খুসী অবিচার 
করিতে পারেন। তখন ভক্তবৎ্সল শরকৃষ্ণ দুষ্টের দমন ও 
ভক্তের পালন নিমিত্ত অতি বুদ্ধিমান্‌ হিরণ্যকশিপুর বুদ্ধির 
অগোচর রূপ ধারণ করিয়! এক মুহূর্তে তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ 
করিয়। জগৎকে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠতা জানাইয়। দিলেন। এক 
সময় শিবভক্ত এক ব্যক্তি উপাসনার দ্বারা ভোলানাথ 
শিবকে সন্তষ্ট করিলে শিব সেই প্রিয় সেবককে এমন একটি 
বর দিলেন যে, উক্ত বরলাভকারী যাহার মস্তকে হাত 
দিবে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। এই বর 
পাইয়া! সেই ব্যক্তি গুরুকে উপযুক্ত দক্ষিণ দিবার নিমিত্ত 
এ বরের প্রকৃত ফল পরীক্ষার উদ্দেশ্যে শিবেরই মস্তকে হাত 
দিতে গেলেন। শিব দ্বেখিলেন উপায় নাই, তখন তিনি 
মনে করিলেন-_কি অন্যায় কাধ্যই না করিয়াছি? 
চিন্তাকুল চিত্তে উর্ধশ্বাসে বিষ্ণুর নিকট ছুটিলেন। উপযুক্ত 
শিয়ও পাছে পাছে মস্তকে হস্ত দিবার জন্য ছুটিতেছেন। 
এমন সময়ে কৃষ্ণ এক ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া উপস্থিত। 
জিজ্ঞ/সা করিলেন, তোমাদের এক্স দৌড়াইবার কারণ 
কি? তখন সেই ব্যক্তি সমস্ত ঘটনা বলিল । ব্ৰাহ্মণ- 
বেশধারী শ্রীরুষ্ণ বলিলেন--আরে পাগল! তাও কি 
কখন হয়! তুমি বুদ্ধিমান্‌ হইয়া এই শ্মশানবাসী শিবের 
কথ! সত্য বলিয়া মনে কর? তুমি ত অনায়াসে উহা! 
নিজের উপরই পরীক্ষা করিতে পার। এই বলিলে সেই 
ব্যক্তি ভাবিল, বটেই ত আমি ত অত্যন্ত বোকা এবং এ 
কথামত যেমনি সে নিজ মস্তকে হাত দিল অমনি একেবারে 


তস্মসাৎ হইয়া গেল। তাই বলি শীকৃষ্ণ সকলের চেয়ে ছুই 
আঙ্গুল বড়। 
শ্রমন্মহা প্রভূ দক্ষিণ-ভ্রমণে বেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থান- 
কালে হাস্ত-পরিহা সচ্ছলে এ লক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক ভট্টকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন--শুট্ু, তোমার পতিব্রতা লক্ষ্মী ঠাকুর শী 
আমার ঠাকুর রু-গোপের সঙ্গম [করিবার জন্য চিরকাল 
স্থখ-ভোগ ছেড়ে ব্রত তপ করে থাকেন, ইহার কারণ কি? 
ভট্ট কহিলেন, কুষ্ণ ও নারায়ণ স্বর্ূপতঃ এক হইলেও 
কষেতে অধিক মাধুর্যাময়-লীলা বর্তমান। সে-কারণে 
লক্ষ্মী রুষ্চের সঙ্গম চাহেন, ইহাতে কি দোষ। কষ্ণসঙ্গে 
লক্ষ্মীর পতিত্রতা-ধর্ম্ম নাশ হয় না, আরও রাসবিলাসরূপ 
ধিক লাভ হয়। ইহাতে আপনি কেন পরিহাস 
করিতেছেন ? প্রভু উত্তরে বলিলেন,_-দৌষ নাই তাহা 
আমি জানি, তবে শানে শুন! যায় তিনি রাস পান নাই । 
লক্ষ্মী রাম পাইল না, আর শ্রুতিগণ তপ করিয়া কিরূপে 
রাস পাইল? ভট্ট বলিলেন, ইহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে 
প্রবেশ করিতেছে না। আপনি কপা করিয়া ইহার কি 
কারণ বলুন । তখন মহাপ্রভু বলিলেন,_- 
রুষেের এক সজীব লক্ষণ । 
স্বমাধূর্যো সর্বচিত্ত করে আকর্ষণ ॥ 
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাহার চরণ। 
তারে ঈশ্বর করি” নাহি জানে ব্রজজন ॥ 
কেহ তারে পুত্র-জ্ঞানে উদৃখলে বাধে । 
কেহ সথা-জ্ঞানে জিনি’ চড়ে তার কাধে 
শ্রতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞ1। 
ব্ৰজেশ্বরী-স্থুত ভজে গোপীভাব লঞ্চ ॥ 
বাহ্থাস্তরে গোগীদেহ ব্রজে যবে পাইল। 
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাঁসক্রীড়া কৈল ৷ 
গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী প্ৰেয়সী তাহার। 
দেবী বা অন্ত স্ত্রী কৃষ্ণ ন! করে অঙ্গীকার ॥ 
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম । 
গোপী রাগাঙ্থগা হইয়া না কৈল ভজন ॥ 
অন্য দেহে না পাইয়ে রাস-বিলাঁস। 
অতএব “নায়ং-প্লোক কহে বেদব্যাস ॥ 
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নারায়ণ কৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ। গোপীগণ নারায়ণকে 
দেখিলে দণ্ডৱৎ, স্তুতি করিয়া আপন প্রিয়তম কৃষ্ণকে 
মিলাইয় দিবার জন্য প্রার্থন! করেন। নারায়ণ গোপী- 
গণের মন হরণ করিতে পারেন না। নারায়ণের কথা 
দূরে থাকুক, শ্রী পরিহাস করিয়। স্বয়ং নারায়ণরূপে 
প্রকাশ পাইলেও গোপীগণের তাহাতে অঙ্কুরাগ হয় নাই। 
এশ্বর্ধ্য যেখানে প্রবল সেখানে প্রীতি সঙ্কচিত। সেজন্য 
গোপীগণ কৃষ্ণের লেশমাত্র এশ্বর্য্যও স্বীকার করিতে চান না 
অর্থাৎ নিজের কোন সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। 

ভ/-সম্প্রদীয়ের বৈষ্ণবগণ এই বিষয়টী আদৌ বুঝিয়া 
উঠিতে পারেন না। তাহার! বলেন, সেব্য বস্তু কিন্ধূপে 
সেবকের নিকট ছোট সাজিয়া সেবকের সেব! গ্রহণ করিতে 
পীরেন? সেব্য বস্তু নিত্যকীল সেবক হইতে উচ্চে 
অবস্থান করিবেন এবং আমরা (সবকগণ তাহাকে সম্রমযুক্ত 


হইয়া নিত্যকীল তাহার সেবা করিব । সেজন্য তাহার) 


দৈনিক নদীয়। প্রকাশ 


দাস্ত ও গৌরব সথ্যের অধিক আর বুঝিতে পারেন না । 
এজন্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বাল-গোপাল উপাসনার দ্বার! 
দেখাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মর্য্যাদারস অপেক্ষা বখ্সলরসের 
মধুরিম অত্যন্ত অধিক, সেখানে ভজনীয় বস্তুটি নিজ 
অচিন্ত্যশক্তিক্রমে প্রেমভক্ত সেবকের নিকট পুত্র সাজিয়। 
দাস্ত ও গৌরবসখ্য হইতে আরও অধিক ভালবাসাযুক্ত 
হওয়ায় স্বন্ধটী ঘনিষ্ঠ হইয়। পড়িতেছে। নন্দ-যশোদার 
শুদ্ধ বৎসলরসের কুষ্ণসেবা। ও নারায়ণ-সেবকের গৌরবযুক্ত 
দাশ্তরসে নারায়ণ-পৃজা এই দুইটার মধ্যে কোন্টি অধিক 
আনন্দযুক্ত তাহা এখন সহজেই অন্ুমেয়। শ্রীমন্হাপ্রভু 
এজন্য মধব-সম্প্রদ্নায়কে বিশেষভাবে স্বীকার করিলেন ও 
বৎসলরস হইতে আরও উচ্চ রস বাঁ সর্বশ্রেষ্ঠ রস জগৎকে 
বিলাইবার জন্য স্বয়ং অবতারী শ্রীক্ুষ্ণ হইয়াও আশ্রয়ের 


ভাব ও অন্গকান্তি গ্রহণপূর্বক জীবের দ্বারে দ্বারে সেই 
প্রেমধন অযাঁচকে বিলাইয়াছিলেন ৷ 


শ্রীকৃষ্ণভজন করিব কেন? 


কৃষ্ণভজনই জীবের সহজ ধর্ম । কৃষ্ণেতর বিষয়ের 
সেবা জীবের সহজাত বা নিত্য ধশ্ম নহে, কোন না কোন 
হেতু মূলক। পঞ্চেপাঁসকগণের উপাসনাযূলে আমরা 
দেখিতে পাই, তাহ নিক্ষাম সেবামূল! নহে, পরস্ত হেতু- 
ধৰ্ম্মে অবস্থিত । কোন ন! কোন জাগতিক অভীষ্ট সাধনের 
জন্যই এই সকল বিবিধ উপাসনার (1) অবতারণ।। যথা, 


জীব যখন জাগতিক সুখের ক্ষণতদ্ুরতা-দর্শনে জাগতিক 
ুথ স্বাচ্ছন্দোর প্রতি বিমুখ হইয়া তদপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী 
সখের জন্য লালায়িত হন, তখন হ্বর্গভোগের আশায় পুণ্য 
সঞ্চয় করিবার জন্য সু্য্যপূজার আবাহন. করেন। যখন 
জাগতিক কৌন কর্মের সিদ্ধি অথবা অর্থ-লাভের বাসন 
হয়, তখন গণেশের পুজী। করেন। যথন কামনার ব্শবত্তী 
হইয়! পড়েন, তখন বাসন চরিতার্থ করিবার জন্য শক্তি 
(?) পুঁজাক্স নিযুক্ত হন, আবার স্বর্গাদি সুখও নিত্যকাল 
স্থায়ী হয় ন! দেখিয়া এই সকল ধৰ্ম্ম অথব। অর্থলীভের 
আকাঙ্ষা। ত্যাগ করিয়। মোক্ষ-লাভের আশায় শিবের 
শরণাপন্ন হন। এ সমস্ত উপাসনাই হেতুমূলক, অহৈতুকী 


নহে এবং যে সকল আকাঙ্ষার বশবর্তী হইয়া এই সকল জীবাত্মা তাহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করেন। 


পূজার আবাহন, সে সকল বস্তু লাভ হইয়া গেলে, পুজার 
আর কোন প্রয়োজনীয়ত! থাকে ন! বলিয়া তাহা 
অপ্রতিহতা নহে। এইরূপ হেতুপ্রযুক্ত ও সীমাবদ্ধ ধর্শ্ম 
পরধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে নী। কৃষ্ণই স্বয়ং 
ভগবান্‌ । তিনিই সকলের প্রভু এবং আর সকলেই তাহার 
দাস। তাহার সেবা! করিলেই সকলের সেবা করা হয়, 
হ্বতন্ত্রতাবে অদ্য দেবতার পুজা করিতে গেলে, তাহা 
অবিধিপূর্বক পৃজ। হইয়া পড়ে । 
যথা তরোর্যুলনিষেচনেন 
তৃপ্যস্তি তৎস্বন্ধভুজোপশাখাঃ । 
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং 
তথৈব সর্বার্থণমচু/তেজা]॥” 
--/ ভাঁঃ ৪81৩১1১৪ ) 
অর্থাৎ বৃক্ষের যুলে বারি সেচন করিলে যেমন তাহার 
শাখা-প্রশাখা সমস্তই তৃপ্ত হয়, সেইরূপ মূল-পুরুষ যে কৃষ্ণ 
তাহার সেবা করিলে সকলেরই তৃপ্ধি হইয়। থাকে । 


সুতরাং কৃষ্ততজনই জীবের নিত্য! বৃত্তি। নিখিল 





দুই 


এক সময় দুই বাল্াবন্ধুর, বিন পর সাক্ষাৎ হইলে, 
উভয়েই আনন্দিত হইয়। পরস্পর কিছুক্ষণ আলাপের পর 
একত্রে ভরমণার্থ বহিগত হইলেন। তাহার! উভয়েই ব্রাহ্ধণ- 
কুলে উদ্ভূত ছিলেন; কিন্ত তন্মধ্যে একজন গৌডীয়- 
পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। ছুইবদ্ধু যাইতে যাইতে 
সম্ম খে একটি পুপ্পোগ্তান দর্শন করিলেন। পুপ্পো্তানটি 
দেখিয়! এক বন্ধু বলিলেন, বন্ধে! এ বাগানটিতে যাই 
চল, একটু বিশ্রাম করিগে । এরূপভাবে দুই বন্ধু বাগানটিতে 
গ্রবেশ করিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া উভয়েই 
বাগানটার চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং দেখিতে 
পাইলেন, বিভিন্ন রংয়ের ফুল বিভিন্ন গাছেতে ফুটিয়া 
রহিয়াছে, স্থগন্ধে স্থানটি আমোদিত করিয়! তুলিয়াছে। 
সেই বন্ধু পুনরায় বলিলেন-_“দেখ দেখি বন্ধো, কি 
মনোরম স্থান! এখানে আসিয়াই যেন একটা আনন্দ 
বোধ হচ্ছে, এই আনন্দেই তো ভগবান্‌ আনন্দিত ? এই 
বাগানটি যদি আমাদের হইত, তাহা হইলে নিত্যই এরূপ 
আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম। কেমন বন্ধো ৷ তোমার 
কি মনে হয়? 

( অন্ত বন্ধুর উত্তর )--দেখ বন্ধু! 
গুলি আমার মনে তত ভাল লাগংলে। না; 
না তাহা বলি, শোন। 

দেখ, তুমি আমার বাল্যবন্ধু, সেই জন্য বন্ধুর প্রতি 
কর্তব্য বিচারে, আমি শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা পাঠ করে যেটুকু 
বুঝেছি তাহা কিছু বল্বৌ। একটু মনোযোগের সহিত 
শ্রবণ কর। আমর! এই পরিদৃশ্ঠমান জগতে যে বস্তুসমূহ 
দর্শন করি, এইগুলি সমস্তই,অনিত্য। অর্থাৎ পূর্বে ছিল 
না বর্তমানে কিছুকাল দৃষ্ট হইতেছে এবং কিছুকাল পরে 
বিনাশপ্রাপ্ত হইবে । স্থতরাং চঞ্চল বস্তুতে নিত্য আনন্দ 
লাভ কখনই হইতে পারে না। যে-সমস্ত ইন্িয়ের দ্বারা 
আমরা আনন্দলাত করুতে চাচ্ছি, তাহারাও চিরস্থায়ী 


তোমার এই বিচার- 
কেন লাগল 


নহে। 
এই যে আমাদের দেহেতে পঞ্চ ক্্মেন্ডিয় আর পঞ্চ 


ছা 
জ্ঞানেন্জিয় রহিয়াছে, ইহার! প্রত্যেকেই জড়বিষয়ের দিকে 
প্রধাবিত হইতেছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা! ও ত্বক 
এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয় ও বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ আর 
মন--এই একাদশ ইন্জিয়, ইহারা সকলেই কপ, রস, গন্ধ, 
শব্দ, স্পর্শার্দি মায়িক বিষয়েতে মত্ত রহিয়াছে । মায়াবদ্ধ 
জীবের দেহাস্ববুদ্ধিশতঃ জড়াভিনিবেশতাই স্বভাবে 
পরিণত হয়। 
কোন ভক্ত আমাদের মঙ্গলের জন্য বলিয়াছেন ঃ= 
জিহৈবকতোহচ্যুত নিকধতি মাবিতৃপ্তা 
শিশ্সোহ্াতন্বগুদরং শরবণং কুতশ্চিৎ। 
ভ্ানোহন্ততশ্চপলদূক্‌ ক্ক চ কম্মশর্তি- 
বহ্ব্যঃ সপত্থা ইব গেহপতিং লুনস্তি ॥ 
--(ভাঃ ৭1৯৪০) 
জিহবা টানে রস প্রতি, উপস্থ কদর্থে। 
উদর ভোজনে টানে বিষম অনর্থে ॥ 
চৰ্ম টানে শয্যাদিতে, শ্রবণ কথায় । 
ভ্রাণ টানে সুবভিতে, চক্ষু দৃশ্যে যায় ॥ 
কম্মেন্দরিয়ে ক্ম্ম টানে, বহু পত্বী যথা । 
গৃহপতি আকর্ষয় মোর মন তথা ॥ 
সৎসঙ্গ-প্রতাবে জীব-স্বকূপে অর্থাৎ আত্মাতেই 
আত্মোপলন্ধি করিতে পারে । তখন মুক্-জীব আত্মচন্ধু- 
দ্বারা সেই পরমাত্মা অর্থাৎ ভগ্যানেতে নিত্য বিষয়- 
বৈচিত্র্য দর্শন করেন ; তখনই আমরা উপনিষদুক্ত মন্ত্রে 
সেবা করিতে পারি। অথাৎ বন্তমানে যে আমাদের 
আত্মভোগের প্রবৃত্তি, তাহা আর থাকে না, তখন আমরা 
এই মন্ত দীক্ষিত হই_ 
ঈশাবাস্তমিদং সর্বং যকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যক্তেন তুঞ্জীথা মা গৃধঃ কম্ত সিদ্ধনম্‌॥ 


পরিদৃশ্ঠমান জগতের সমগ্র বন্তই শ্রভগবানের সেবোপ- 
করণ, এই বিচার হইলে সেই বস্তুসযূহ ভোগ কর্বার এবং 
ত্যাগ কব্বার ছুবদ্ধি আমাদের আর থাকে না। এই 















দৈমিক নদীয়। প্রকাশ 


জীতগবানের সেবোপকরণেতে যে জীবের ভোগা কাজ্চ। এবং কামের তাৎ্পর্ধ্য নিজ-সস্তে!গ কেবল। 


ত্যাগম্পৃহ]--ছুইটিকেই শাস্ত্রে কাম বলিয়াছেন। রুষনুখতাৎপর্যয মাত্র প্রেমত প্রবল ॥ 
তোমাকে আমি বন্ধু বলে এত কথ বললাম, আর 
আজ্েজিিম-প্রীতিব।%1 তারে বলি কাম। হা সি 
একটি কথ|-_দেখ, সদ্গুরু অর্থাৎ কৃষ্ণতত্ববিদ্‌ গুরু ব্যতীত 
কৃষ্ণেন্সিয়-গ্রীতিবাঞ্জ! ধরে প্রেম নাম ॥ 


এসব তত্ব কিছুতেই ক্ষৃতি পায় না । যা হোক্‌ তুমি সময়মত 

আমরা কামকেই প্রেম মনে করি । অর্থাৎ মনে করি কিছুদিন প্রীগৌড়ীয়-পত্ধিক। পাঠ কর, তাহ! হইলে সমস্ত 

আমার ইন্দরিয়তৃণ্চি হইলেই, ভগবান্‌ সন্তষ্ট হইবেন। কিন্তু তথজ্ঞান ক্রমশঃ তোমার হৃদয়ে ক্ষতি পাইবে” (তখন 

তাহ। সম্পূর্ণ ভুল বিচার। দেখ, চৈতন্যচরিতামবৃত কি সেই বন্ধু বলিলেন £_) আঃ বন্ধে! তুমি আমাকে মস্ত 

বলিয়াছেন বড় একটা জ্ঞানের আলোক দিলে। ওঃ, আমি কি ঘোর 

) অন্ধকারে যাচ্ছি! আচ্ছা চল এখন বাড়ী যাই, আজ 

কাম-প্রেম দৌহাকার বিভিন্ন লক্ষণ । হ'তে আমিও তোমার সন্দে গৌড়ীয় আলোচনা করিব, 
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥ এবং সাধুসঙ্গ করিব । 


পরস্পর আলাপ 


কৃষ্ণদীস_আর ভাই ভাল লাগে না। তোমাদের আর ও"নাম রাখতে দিতাম? এখন যাক ওসব বাজে 
ওই রোজ রোজ একঘেয়ে কথ।_ক্ষ্ণ-সেবাঁ, কৃষণ-সেবা আর কথ! ছেড়ে দিয়ে বল দেখি_-তোমর। সত্যি সত্যি দেশের 
কৃষ্ণ-সেব।। তোমাদের কি ভাই আর অন্য কথা নাই জন্যে কিকোর্ছ। 
দুনিয়ায়, যার ছারা দেশের ও দশের উপকার হয়। গৌরদাস__দেশ বল্তে যেটাকে তোমরা, বর্তমানে 
তোমাদের কথ শুন্তে শুনতে তিক্ত-বিরক্ত হ'য়ে গেলাম । ধরে নিয়েছ সেট? কতদ্দিনের জন্য বল দেখি? কথাট। 
ঘাটে নাই, মাঠে নাই, ট্রেণে নাই, কাগজে নাই-_সর্ধত্র একবারও ভেবে দেখবার অবসর হয়েছে কি? আজ না৷ 
ওই এক কথা ।॥ তোমরা কি ভাই কিছু যাদুবিগ্ঠা জান? হয় তুমি নিজেকে বঙ্গবাসী, বঙ্গের সন্তান বলে নিজেকে 
গৌরদাস-_কেন বন্ধো, তোমার ত’ একথ। সাজে না গৌরব মনে কোর্ছ ৷ সেটা ত’ মাত্র ভাই পঞ্চাশ, ঘাট 
তুমি যে নিজেই ক্ষ্ণদাস। দাসের কাজ হচ্ছে প্রভুর গুণ বছর পর্য্যন্ত ! এর চেয়ে ত’ আর বেশী নয়। তাঁর পর 
কীর্তন, তাঁর ত’ এতে বিরক্তি হবে না, বরং আরও যে তোমাকে আবার কোথায় যেতে হ'বে তার কি কিছু 
শুন্বার জন্য সে আগ্রহ প্রকাশ করুবে। তবে কি জান্তে ঠিক আছে? তোমরা ষে জাতীয়তা জ্রাতীয়ত! ক'রে 
হ*বে, তুমি এর দ্বারা আরও শুন্বার জন্যে ইচ্ছ। কব্ছ? অস্থির হযে সমস্ত জীবনটাকে বিসজ্জন করছ, তার ফলে 
রুষ্ণদীস__বেশ ভাই বেশ, ধন্য তোমাদের ক্ষমতা, বাস্তবিক তোমরা কি সুবিধা পাচ্ছ বল দেখি? তাই বলি 
তোমরা এরকম ক'রে কথাগুলিকে ঘুরিয়ে নিতে শিখলে ভাই, তোমরা মানুষ হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেছ, বিচারশক্তি 
কি করে? আমি বল্লাম এক, আর তুমি তার মানে আছে কোন্ট! ভাল, কোন্টা মন্দ, বেশ বুঝতে পার, তবে 
কলে আর এক ৷ তাই ত’ বলি_-তোমরা। কি ষাছুবিগ্ঠাী কেন ভাই এ অসার ক্ষণস্থায়ী আলেয়ার পেছু পেছু ঘুরে 
শিখেছ ? আর যে তুমি ভাই আমার নামের কথ! বল্ছ মর্ছ? এতো তোমাকে কোনদিন শান্তি দ্বিবেই না বরং 
সে যদি আমি ভাই জানতাম সে সময়, তাহলে কি দুঃখ হ'তে আরও অধিকতর দুঃখের মধ্যে নিয়ে যাবে । 





পরস্পর-আলাঁপ ৯ 


কষদাস--ভাই, মনে কিছু কারে] না, তোমাদের সব 
আধ্যাত্মিক কথাগুলি শুন্লে আমার পিত্ত পর্য্যন্ত জলে 
যায়। চাক্ষুল দেখছি লোক-সব ন! খেতে পেয়ে মরে 
যাচ্ছে, দেশে সর্বত্র দুন্ডিক্ষ--সমন্ত লোক মহামারী, বন্যায় 
অস্থির হ’য়ে উঠেছে, হ অর হ। অয় কারে ছুটে বেড়াচ্ছে, 
অঙ্গে বন্্ নাই, পরণে দার্ণ মলিন শত-ছিদ্র-ুক্ত কাপড়, 
বিদ্বেশীর অত্যাচারে আগ মানবজাতি প্রপীড়িত আর 
তুমি কিনা বলছ--এ রকম করে ঘুরে মরে কি হবে? 
আবন্্ধ্য! ধন্য তোমরা ভাই! তোমাদের ভগবান ন! 
জানি কি দিয়েই গড়েছিল! তোমাদের হৃদয়ে কি একটুও 
দয়ার লেশ-মাত্র নাই ? 
গৌরদাস-_পূর্বেই বলেছি ঠামর। মানুষ 
জন্ম নিয়েছ, নিজেদের সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বলে নি কর 
কিন্তু দুঃখেরবিষয় তোমর। এই সামান্য বিষয়টাকে একটু 
তলিয়ে বুঝতে চাও না] এই যে মান্বদের ত্রিতাপরূপ 
জাল? সর্বক্ষণ কষ্ট দিচ্ছে এর কারণ কি? এবং 
করেই বা! উপশাস্তি হয়, সে কথা একবার ভাল করে বিচার 
করেই দেখনা কেন? তোমার কথাগুলি ঠিক এ রোগ- 
অবস্থায় প্রলাপ বকার মত। যাঁর! সত্য সত্য এ রোগীর 
মঙ্গলকামী তীর কখনও এ রোগীর কথামত চ'লবেন না। 
রোগী বলতে পারে_ডাক্তার বাবু আমার 
হয়েছে আপনি দয়া করে ফৌড়াটা না কেটে বি রি 
হাত বুলিয়ে ছেড়ে দিন, কাটবেন না। তাহলে কষ্ট 
পাঁব। কিন্তু যেমন সদবৈদ্ঞ তাঁর কথা না শুনে রোগীর 
কাছে আপাত-নিষ্টুর সেজে ফোড়াটিকে বেশ করে কেটে 
সাফ করে দেন, যাতে করে ভবিষ্যতে আর বিপদের 
সম্ভাবনা ন! থাকে এবং রোগী যাতে বাস্তবিক শান্তি পায় 


ভাই, তে 


এর কি 


তেমনি আমাদের সতা সত্য নিত্য-মঙ্গলাকাজ্কী বৈষ্ণব 
দয়া করে এই মায়ার সংসারের ত্রিতাপ জাল থেকে 
চিরকালের মত শাস্তি দেওয়ার জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে 
গিয়ে টেচিয়ে চেচিয়ে সেই শান্তি সংবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। 
কিন্তু হায়! মন্দতাগ্য জীব আপাত- -স্ুখান্বেষী মানব 

র একবারও কর্ণপাত ন! করে মায়ার মিথ্যা- 


সে-সব কথার 


২ 


বাদলে পোকার মৃত আগুনে ঝাপ দিয়ে পুড়ে মরছে। 
নিজের চোখের সামনে দেখছে খে তার মত শত শত জীব 
এমোহিনীরূপের আলোয় নিজেকে ডালি দিয়ে আর 
ফিরে আসছে না তথাপি সে দৌড়ে ছুটে চ'লেছে এরূপ 
ন। মূর্থ জীব, অবোধ প্রাণী, 


এ যে তার ভোগের বসন্ত নয়, এ যে সাক্ষাৎ যম । 


ভোগ করবার জন্য, কিন্তু জানে 


রুষ্দাস__তুমি কি বোল্তে চাও, ভগবান্‌ এই বিশ্ব 
না, তা কখনই 
বাবহার আছে। 


সংসারট। বুথা বুধ সুজন কোরেছেন ? 


নয়, এর প্রত্যেক জিনিষটারই একটি 


সেটা জেনে নিতে হ'বে। তুমি কিমনে কর, এ থেকে 
অতিরিক্ত একট! সুন্দর আলোকময় জগৎ আছে? না, 
তা নর়। মানষের এখানেই স্বর্গ, আবার এখানেই নরক। 
ভগবান্‌ কোং মি কি বিবেকানন্দের কথ! আলোচন! 
করনি। “ব ছাড়ি কোথা খুজিছ 





ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে 
ঈশ্বর ।”-_এ কথাটি কি তোমার জানা নাই? বিবেকানন্দ 
আরও বলেছেন--এই যত দরিদ্র ভিক্ষুক, ক্ষুধাগ্রস্ত মানব 
তোমার চোখের সামনে দেখছ এরাই দরিদ্র নারায়ণ ()। 
লই তোমার মুক্তি। আমি ত ভাই আর 
কচু বুঝি না৷ নার মুক্তি বা ভগবানের 
লে মিশে যাওয়া আমার দরকার নাই। এমন সুন্দর 
ভগবানের বন্দোবস্ত থাকতে তোমার এ ই বৃথা আশার মোহে 
ঘুরে কোন লাভ নাই । দেখ ভগবান কেমন ছয়টি খত 
দিয়েছেন, ঠিক সময় মত তারা কেমন তাদের কাজ ক'রে 
যাচ্ছে, যার দ্বারা আমাদের ফসল উৎপন্ন হচ্ছে, আমরা 
তা ছাড়া এই দেখ বড় বড় কবিরা কি 


দের সেব; করলে 


৫ 
|| 


তোমাদের 2? ক 


খেতে পাচ্ছি। 
গেয়ে গেছেন 
ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বন্ুম্বরা 
তাহার মাঝে আছে দেশ এক 
রে সকল দেশের সেরা । 
স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা 


এমন দেশটি কোথাও খুঁজে 
পাবে নাক তুমি ৷ 





সকল দেশের রাণী সে যে 
আমার জন্মভূমি । 
সে যে আমার জন্মভূমি । 
চন্দ, সুর্মা, গ্রহ, তার! 
কোথায় এমন উজল ধারা, 
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ 
এমন কালে। মেছে। 
ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় 
বাতাস কাহার দেশে ॥ 
নীট ০০২১০ ০৯ 
ভাইয়ের মায়ের এত স্রেহ 
কোথায় গেলে পাবে কেহ, 
ও ম তোমার চরণ-ছুটি বক্ষে আমার ধরি। 
(আমার) এই দেশেতে জন্ম যেন 
এই দেশেতে মরি । 
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি 
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥ 
অতএব এর চেয়ে সুখের কথা আর কি থাকতে পারে। 
আমার ত’ তাই এ ‘ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেই বল, আর বড় বুদ্ধিতেই 
বল,_এর চেয়ে শ্রেষ্ট কথ। থাকে থাকুক, আমি বুঝতে পারি 
না। তা” বলে তোমারটাও আমি নিন্দা করি না। কেন 
ন! যাকে যেমন ভগবান মন দিয়েছেন সে সেইটাই করছে। 
আমার ও-রকম তোমাদের মত কোনও গৌড়ামি নাই। 
আমি সকলকেই ভাল বলি! কারণ উদ্রারতাই ভাল, 
সন্ধীর্ণত। কোনও কাজের নয়৷ 
গৌরদাস-__তুমি কি ভাই আমাকে আমার কথাগুলি 
বলবার একবারও অবসর দেবে ন? তুমি ত’ দেখছি ঝড় 
ঝড় ক'রে অনেক কথাই বলে গেলে । এখন তাহলে 
কিছু আমার কথ! শুনতে হয়। 
কষ্ণদীস-.বল, ভাই বল। এখন আমার কোন 
আপত্তি নাই। আমি পূৰ্বেই বলেছি, আমি কাকেও 
স্বণী করি না; সব ভাল। 
গৌরদীস--তা*হলে দয়! ক'রে একটু মন দিয়ে শোন। 
তুমি যে গোড়া থেকে এ পর্যন্ত কথাগুলি বলে আস্লে 


নদীয়। প্রকাশের প্রবদ্ধাবলী 


এর ত’ দেখছি কো।নটিরও সঙ্গে কা'রও মিল খাচ্ছে ন|। 
এটা ঠিক যেন বিষয়গুলি ভাল ক'রে হজম ন! হলে যে 
অবস্থা হয়, তাই হয়েছে। প্রথমতঃ তুমি বললে-_মাঈষ 
আজ দারিদ্রের চরম সীমায় উপস্থিত। বন্যা, দুভিক্ষ, 
মহামারী, ইত্যাদির ক্রোড়ে আজ মানবজাতি নিশ্পেষিত 
হচ্ছে; তার! ক্ষুধায় কাতর, রোগে জঙ্জর, সেজন্যে নিজের 
প্রাণ পর্যন্ত আজ অগ্নিতে বিসঞ্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছে 
ন|। আবার এই মাত্র বললে এ জগত্টাই অতি সুখের 
আগার, শান্তির একমাত্র স্থান এবং এই বলে কত কি 
মনের উচ্ছ্বাসে গান গেয়ে ফেললে । আমি ত’ এ দুটোর 
কোন সামগ্রন্তই দেখি না। তার পর জ্ঞানীর মত একটি 
বেশ কথা৷ বললে, “ভগবান কি বুথ। বৃথা এই জগৎ্টা স্ষ্ট 
করেছেন (1, না, তা নয়, এর প্রত্যেকটিরই এক একটি 
বিশেষ ব্যবহার আছে; কিন্তু তুমি এর সমাধান করতে 
যেয়ে একট! কিন্তুত-কিমাকার ক'রে ফেলেছ। এই যা’কে 
বলে, “উদ্বোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।” তাই শান্তর ব’লেছেন 
_-ভগবৎ কথাগুলি সত্যি সত্যি ভক্তের মুখ থেকে শুনতে 
হবে। নামধারী বা নামজাদ? ভক্তক্রবের কাছে শুনলে 
বাস্তবিক কোন ফল দেবে না, বরং উল্টো হবে। তুমি 
ব’লছ-_এই জগতে যে-সকল জীব কষ্টে দঞ্ধীভূত হচ্ছে 
তা*রাই ভগবান। তা’দের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা 
হয়ে যাবে । আবার বলছ এর! সব দরিদ্র-নারারণ ! 
এই কথা ছুটির ত আমি মাথা-মু্ডও খুঁজে পাই নাঁ। জীব 
যদি নারায়ণ হল তা হলে তা’'র আবার কি করে দরিদ্রতা 
আসতে পারে? আর ত্তা'র কি করেই বা দুঃখ কষ্ট 
আসতে পারে? নারায়ণ বলতে-_ধার ছয়টি এশ্বর্্য আছে। 

দরিদ্রত! ও এশবরধ্য দুটি শব্দ কথনো। এক পদ-বাচ্য হ'তে 

পারে না। এ্রশ্বর্্যে দরিদ্রত। নাই বা দরিদ্রতায় এরশ্ব্যয 

নাই। দুইটি শব সম্পূর্ণ বিরোধাত্মক__ঠিক যেন সোনার 

পাথরবাটা। যদি বল যায়--এই লোকটি ধনী দরিদ্র, 

ইহা। যেমন ঠিক হয় না, তেমনি দরিদ্রকে নারায়ণ বলিলে 

তাহাই হয়। তা ছাড়া জীবকে এক্প বলা মহদপরাঁধ। 

যদি বল নারায়ণই জীবরূপে মায়ার দ্বারা আৰত হয়েছেন 

এবং সাধন করতে করতে মায়া যখন কেটে যাবে তখন 
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জীবই আবার নারায়ণ হয়ে যাবেন। তোমার একথাও 
সঙ্গত হয় ন।। কারণ নারায়ণ কখনও মায়ার দ্বারা আবৃত 
হন না। মায়। নারায়ণের বহিরঙ্গ] শক্তি! শক্তি কখনও 
শক্রিমানূকে আবৃত করিতে সমর্থ হয় না। শক্তিমান্‌ 
শ্বরাট, বস্তু । তাহার ইচ্ছাতেই শক্তিসমূহ কার্ধ্য করিয়া 
থাকেন। বিশেষতঃ মায়াশক্তি অপাশ্রিতভাবে শক্তিমানের 
মেবা করিয়া থাকেন তাহার সন্ম থে যাইতে লজ্জা! করেন। 
যথা জীমন্ভাগবতে--২।৫1১৩-- 
“বিলজ্জমানয়া যন্ত স্থাতুমীক্ষা-পথেহমুয়া। 
বিমোহিত! বিকথস্তে মমাহমিতি ছুধিয়ঃ ৷” 

শক্তি যদি শক্তিমান্কে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিত 
তাহা হইলে শক্তিই শক্তিমান্‌ অপেক্ষা বড় হইয়। যাইত। 
কিন্তু ঘটনা তাহ নয় | নারায়ন কখনও মায়াবশ হন না। 
যদিও ভগবান ইহজগতে অর্থাৎ এই মার়িক জগতে 
অবতীর্ণ হন তথাপি তিনি কর্ম্মফলবাধ্য জীবের মত মায়ার 
বশীভূত হন না। ইহাই তাহার অচিন্ত্যশক্তি বা ঈশ্বরতা। 
জীবগণ যদি ৪ তাহার তটস্থা-শক্তি হইতেই সম্ভূত তথাপি 
অণুত! ও তটস্থধৰ্্ম-প্রযুক্ত মায়ার দ্বার! অভিভাব্য। গীতা ও 
প্রীমদ্তাগবতে ইহার ভূরি ভুরি প্রমাণ পাইবে। এ সব 
আমার বা তোমার মনের খেয়ালের কথা নয় | ষে-শাস্ত্রকে 
এই ত্ৰিভুবন ত্রিকাল ধারে মেনে আসছেন তা'রই কথা। 

এইত গেল তোমার দরিদ্র-নারায়ণের উত্তর। এখন 
তোমার মুক্তির কথা । মুক্তি বলতে তুমি কি বুঝে 
রেখেছ? আর এক কথা এই যে তুমি বললে_-তোমার্দের 
একপ ভগবানের সঙ্গে মিশে যাওয়া আমার দরকার নাই !' 
এ কথাটি তুমি কোথায় পেলে? সেই জন্তেই বলি কারও 
বিষয়ে কথাগুলি বলবার পূর্বে তার কথাগুলে। আগে জান! 
দূরকার। ভক্ত কখনও ভগবানের সঙ্গে মিশে যেতে চান 
না। এটা ও মায়াবাদী ব! অদ্বৈতপন্থীদের আকাজ্নীয় 
বন্ত। 

ভগবন্তক্তগণ ভুলেও তা প্রার্থনা করেন নী। ভগবান্‌ 
সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বস্ত। ছুই বা ততোধিক বস্তুর 
অবস্থান-ব্যতিরেকে আনন্দ জিনিষটা সম্যগ উপভোগ 
করা যায় না। যেখানে ভক্তের পথক্‌ অবস্থান নাই, 
সেখানে ভক্তি বলে কোন জিনিষ থাকতে পারে না। ভক্ত 





বলতেই-_ভক্ত, ভক্তি, ভগবান্‌ এই তিনটার নিত্য অবস্থান 
বুঝায়। ভক্কিই জীবের নিত্য স্বাভাবিক বৃত্তি; ইহাই 
আত্মধন্ম। ভক্তিহীন মানবের প্রাণ-ধারণ বুথা। যেব্ধপ 
অঙাগলস্তন। বাহিরের দিকে স্তন দেখাইলেও ফলকালে 
উহ! বাস্তবিক কোনও কার্যকরী হয় না। যা হোক, এ 
সব কথা তুমি একেবারে টপ করে বুঝে উঠতে পারবে না, 
একটু সময় লাগবে | কেন না তোমার মগজ এখন এই 
রহ্গাণ্ডের কথাতেই পরিপূর্ণ। তোমার আজ আর বেশী 
সময় নোব নাঁ। কেবলমাত্র তোমার শেষ কথাটির জবাব 
দো'ব। 

তুমি যে আলোকময় জগতের কথাটি বললে,_সে- 
সগ্থদ্ধে যে তোমার কি ধারণ] তা বেশ বোঝা গেল না 
যতটা বোঝ! যায়, এ নিবিশেষ, নিরাকার, নিরপ্চন বেদের 
ও শ্রুতির একদেশিক বিচার-যা। শঙ্কর এক সময়ে 
সাময়িক আবশ্বাকবোধে প্রচার করেছিলেন তা'রই একটা 
বিকৃত ছারা তোমার হৃদয়কে আশ্রয় করেছে। ভগবন্তুক্তগণ 
তোমার এ সকল চঞ্চল মনের কল্পনার রাজ্যের গল্প বলেন 
নাঁ। যেটা বলেন, সেট! এই অড়-ভোগময় জগতের কথা 
নয়, এই জগতের কথা তুমি তোমার এ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
জিহবা ও ত্বক্‌ দ্বারা পরীক্ষ। ক'রে নিতে পার এবং এ সকল 
ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মনের বিচার দ্বার] ঠিক করতে পার। 
কিন্ত বাস্তব-সতোর উপাসকগণ সর্বক্ষণ নিত্য বৈকুঠ জগতে 
বিচরণ করছেন। সেটা তোমাদের এই জড়বিজ্ঞান- 
মন্দিরের সাহায্যে জানবার বস্তু নয়। সেই জিনিষটি 
তুরীয়। শ্রুতিতে বলেছেন_“ষতো। বাচে! নিরবর্ভৃস্তে 
অপ্রাপা মনসা সহ।” তোমরা যেটাকে স্বর্গ বল সেটাও 
এই ছুঃখময় ভোগময় জগতেরই আর একটা দিক্‌; ষেমন 
লৌহ-শৃঙ্খল আর স্বর্শৃঙ্খল । এই জগতে ভোগের কালটি 
কিছু অল্প এবং অত্যন্ত ছুঃখকর, স্বর্গলোকে সেই ভয়যুক্ত 
ভোগ-কাল কিছু অধিক এবং সেই ভোগ-স্থখ থাকার দরুণ 
ভগবানের কথা ক্মরণ-পথে আসে না। মোটের উপর 
র্গেও নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই, সেখান হইতেও পুণ্যক্ষয়ে এই 
জগতে পুনরায় আসিতে হইবে । অতএব যে স্থথেতে তয় 
আছে, সে সুখ বিজ্ঞ ব্যক্তির! কখনও চান না। বৈকুণ্ঠে 
ও প্রকার কোন ভয়ের বা দুঃখের কথ! নাই। সেই স্থান 
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সর্বক্ষণই আনন্দময় । সেখানে ভগবস্তক্তগণ প্রেমময় 
ভগবানের সহিত নিত্যকাল লীল৷-বিলাস করিতেছেন। 
যেখানে লক্ষ্মীগণ দ্বার। সেই একমাত্র পরম-পুরুষ কৃষ্ণ 
সেবিত হইতেছেন, যেখানে বৃক্ষমাত্রই কল্পতরু, ভূমি 
চিন্তামণি, জলমাত্রই অমৃত, কথামাত্রই গান, গমনমাত্রই 
নাটা, যে-স্থলে কোটী কোটি গাঁভী হইতে মহ1-ক্ষীর-সমূদ্ 
নিরস্তর আপনা হইতে নির্গত হইতেছে, আর যেখানে 
ভূত, ভবিয্যং-কালের থণ্ডত্বরহিত চিন্ময়কাল নিত্য 
বর্তমান সেই আনন্দময় বৈকৃঠে কোন জীবের যাইবার জন্য 
প্রাণ উৎস্থক না হয়? মন্ুষা ততদিনই গুড়ের আদর 
করিয়া থাকে, যতদিন নাসে পরম উপাদেয় রসগোল্লার 
আস্বাদন পায়। ঠিক সেই প্রকার এই ছুঃখময় ও হেয়তা- 
পূর্ণ জগৎকে সে পর্ধাস্তই ভাল বোধ হয়, যে পর্য্যন্ত নাঁসে 
আর একটি অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ, ছুঃখলেশ.হীন জগতের 
কথ। জানে ৷ 
এক সময়ে হয়ং বর্গাধিপতি ইন্দ্রদেব নিজগুরু বৃহস্পতির 
অবজ্ঞাফলে শৃকর-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই 
শাপগ্রস্ত যোনি লাভ করিয়া ইন্দ্র শৃকরী ও শাবকগণের 
সহিত বিহারাদি আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। সে 
এখন বিষ্ঠাকে অমৃতজ্ঞানে ভোজন করিতে লাগিল এবং সে 
যেস্বর্গাধিপতি ইন্দ্র তাহ! ভূলিয়ী গেল ও তাহার এসকল 
শুকর-শীবকগণকে এবং শৃক্রীকে অত্যান্ত আত্মীয়বোধে 
এক মুহ্র্তও কোথাও ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট বোধ হইতে 
লাগিল। একদিন জগৎপিতা ব্ৰহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রের 
এইরূপ দুর্দশা দেখিয়া দয়া করিয়া এ শ্কররূপী ইন্দ্রের 
নিকট আসিয়। বলিলেন__দওহে শৃকর, তুমি বাস্তবিক 
শূকর নও তুমি বর্গের রাজা ইন্দর। তোমার অতুল এশর্য্য 
আঁছে। তুমি সে-সব ছাড়িয়া এই অতিশয় জঘন্য শৃকরীর 
সহিত বিলাস ও বিষ্ঠা ভোজন করিয়! নিজেকে আনন্দিত 
ও ধন্য মনে করিতেছ কেন? তুমি নিজ রাজ্যে ফিরিয়া 
চল!” কিন্তু হায়! মায়ামোহিত ইন্দ ব্ৰন্মার এসকল 
সদুপদ্রেশ শুনিয়াও একটুকুও কর্ণপাত করিলেন ন1। তখন 
ব্ৰহ্ম দেখিলেন-_যতক্ষণ না ইহার আসক্তির বস্তগুলি নষ্ট 
ক্র ন! বাইবে ততক্ষণ ১১০৮৮ এই 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


বলিয়। বঙ্ধ। ইন্দ্রের এ সকল পরমপ্রিয় শাবকগুলিকে 
একটি করিয়া উহার সশ্ম খে 


খ্ক 
কাহাকেও আছাড় দিয়া, 
কাহাকেও ব! ত্রিশূলদ্বার বিদ্ধ করিয়। মারিয়। ফেলিলেন ৷ 
এততর্শনে ইন্দ্র অতিশয় কাতর হইলেন বটে কিন্তু তথাপি 
এ প্রণাধিকপ্রিয়-শৃকরীর মায়ায় প্রাণ-ধারণ করিয়া 
রহিলেন। ব্রহ্মা তখন তাহার শেষ আসক্তির বস্তটীকেও 
শেষ করিম! ফেলিলেন। তখন ইন্দ্রের মোহনিদ্র! ভঙ্গ 
হইল এবং ব্রহ্মার চরণে প্রণিপাত করিয়া তিনি নিজ 
রাজ্যে চলিয়া গেলেন । 

এই প্রকার এ মায়ামোহিত ইন্দ্রের আমর! বর্তমানে 
ইহ জগতের ভোগকেই শাস্তির আগার ভাবিয়] ত্রিগুণ- 
তাড়িত হইয়) চৌরাশী-লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেছি । আর 
মনে করিতেছি, ভগবান অতিশয় দয়ালু, কেন ন! তিনি 
এই সকল দ্রব্য আমাদের ভোগের নিমিত্ত দিয়াছেন কিন্ত 
আবার পরক্ষণেই সেই সব হিতকর বস্তগুলি নষ্ট হইয়া 
গেলে শোক করিতেছি এবং ভগবান্কে অত্যন্ত নিষ্ঠুর 
বলিয়া তাহার সুষ্ঠ বিচারে দোষ প্রতিপাদন করিতেছি। 
দুঃখের বিষয় যূঢ় জীব আমরা বুঝিতেছি না যে তিনি কি 
প্রকার দয়ালু। তিনি সর্বক্ষণ আমাদের জন্য চিন্ত] 
করিতেছেন। তিনি পরম দয়ালু বলিয়াই আমাদিগকে 
স্বাধীনতা বলিয়া একটি পরম উপাদেয় বস্তু দান 
করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় আমরা এ স্বাধীনতার অপ- 
ব্যবহার করে তাকে ভূলে গিয়ে অহঙ্কারের উদ্ধ সীমায় 
আরোহণ করে ডিগ্রি ডিদ্‌মিস্‌ করি, আর পাগলের মত 
বলি--ভগবান বলে কিছু নাই, উলুক যেমন ক্্ধ্য নাই বলে 
প্রতিপন্ন করতে চায় এবং সেটা যেমন তার বৃথা হয়ে যায়, 
তেমনি আমাদেরও এ উলুকের মতই অবস্থা। কিন্তু এ 
সব লোক পাষণ্ড হলেও দয়াময় তগবান সেকথ। ভূলে যেয়ে 
ও ভীষণ মায়ার কবল থেকে তা’দের উদ্ধার করবার জন্য 
যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'য়ে জানিয়ে দেন--“ওরে যুঢ় জীব, 
তুমি অমৃতের পুত্র-_তুমি মরে যাওয়ার বস্তু নও ফিরে 
চল সেই অমৃতের দেশে--যেখানে এ সব কষ্টদায়ক জরা, 
ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি নাই। সেখানে নিত্য আনন্দ ; 
তোমার সে আনন্দের কথা এখন ধারণায়ই নাই। তুমি 


পরম্পর-আলাপ হত 


কেন ত!’ হতে বঞ্চিত হ’বে।” কিন্ত হায়! 


বিশিষ্ট আমর] মে কথা বুঝতে ন! পেরে এ 


ক্ষুদ্র-বুদ্ছি 
অল্প-বুদ্ধি- 
বিশিষ্ট গুণ-টান। মাঝির কথা মনে করি । মাঝি যেমন মনে 
মনে ভেবেছিল--আাম়ি যদি বড়লোক হোস্তাম তাহলে 
নদীর ছুই পার্শ্বে বেশ করে তুলোর গদা বিছিয়ে দিয়ে তার 
উপর গুণ টানতে টানতে মেতে পারতাম এবং আর আমার 
পায়ে কাট খেচ! ফুটত না। কিন্ত এ বোকা মাঝি জানে 
না, সে ধনী হ’লে তার কি অবস্থা] হবে । আমরাও ঠিক 
এ মাঝির মত অক্পবিপ্তর বুদ্ধিমান। আজ যদি ঘোড়া- 
জাতি, গাধা-জাতি, কুকুর-জাতি, ছাগ-জাতি, মৎস্য-জাতি 
বলে উঠে_-এস ভাই মকল, আমরা আজ থেকে একটা 
সুন্দর যুক্তি করি, যাতে করে আমর এই সংসারে বেশ 
সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারি। 
দেখছ মনুষ্য সম্প্রদা়__-এর। বড়ই নিষ্টুর | 
হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, তার একটা উপায়ের 
কালচার কর! আশু দরকার হয়ে পড়েছে । নতুবা এদের 
সঙ্গে বাস করা দায় । অতএব আর কালবিলম্ব ন! করে, 
কাপুরুষতী ত্যাগ করে কোমর বেঁধে লেগে পড়া যাক। 
এই সব উপরিউক্ত বাক্যগুলি যেমনি তাদের পক্ষে অসম্ভব 
হয় তেমনি মন্ুয্য-জাতিও কখনও এ ছুম্পার] মায়ার হাত 
হ'তে নিষ্কৃতি পান ন! যতক্ষণ না সেই ভগবানের নিজজন 
সত্য সত্য নিপ্ষিঞ্চন সাধু-বৈষ্ণবপদে লুটিয়ে যেয়ে বলেন__ 
হে করুণাময় প্রভো ! আমি অতিশয় দীন ও অপরাধী, 
আমায় অমায়ায় কৃপা করুন। আপনার কপা ব্যতীত এ 
ছুরাচারের আর গতি নাই । তখন এ দয়ার্র হৃদয় বৈষ্ণব 
ঠাকুর তার এ কাতরোক্তি শুনে দয়া করে সেই নিত্য 
আনন্দময় ধামে নিয়ে যান_যেখানে মামুষকে হা অন্ন হা 
অন্ন করে ক্ষুধায় কাতর করে না, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায় 
না, কষ্টের কোন কথা, নাই, কেবল আনন্দ-_আনন্দ-- 
আর-_আনন্দ | 


কেননা এই যে 


কিকরেঞদের 


আর একট! কথ! ভাই না বলে থাকতে পারলাম ন1। 
তুমি যে এ উদারতা, সঙ্কীর্ণতা আর গৌড়ামীর কথ! বললে 
তার একটু বিচার শোন। তুমি বললে,_সব ভাল। 
এট] কি এ ‘পণ্ডিতা? সমদশিনঃ’র কথ।? তাদের বিচার 
তোমার জানা নাই। তাদের এ কথা--আাত্মদর্শনের 
কথ] তামা হ'লে তা'রা কি করে হাতী আর পিপড়ে 
সমান দেখেন? তুমিকি বল, আলে|=অন্ধকার, সতী 
শ্ী-বেহ্া, দুধ__খড়িগোলাজল, মন্ত্রী, ভাই--সম্বন্ধী 
এদের এক মনে করার নাম উদদারতা? না! তা নয়, এট] 
উদারতা ত নয়ই বরং ঘোরতর পাপ ও যুক্তিহীন। 
বৈষ্ণবেরা কখনও গোড়ামীর কথা! বলেন না। গৌড়ামী 
ভগবানকে--ভগবান, তক্তকে--ভক্ত, ছূর্গাকে 


কেলিটি। 


চ1%115 | 
দুর্গা, কালীকে__কাঁলী, শিবকে শিব, এসব বলা গৌড়ামী 
নয় বরং এদের নব এক করে খিঁচুড়ী তৈরী করার নামই 
সঙ্কীর্ণত।। কোন বিবাহিত স্ত্রীলোক যদি বলেন_আমি 
অতিশয় উদার, যেহেতু আমি সকলকেই স্বামী বলে বলি! 
তাহলে সেটি যেমন নীতি বিগহিত, তেমনি সব দেবতাকে 
যাঁর যেট! প্রকৃত স্বান সেইখানে ন! বসালে এ স্ত্রীলোকের 
মত ভূল হ'য়ে যাবে । যে বস্তুটি যা ঠিক--সেই বস্তুটিকে 
যদি তা না বলে সব একাকার করে দিই তা’হলে জগতে 
ভীষণ জগজ্ঞঞাল উপস্থিত হ’বে। ূর্যাকে কখনও অন্ধকার 
বলা যাবে না এবং অমাবস্তা-রাত্রিকে আলোকময় বলে 
উদারতা দেখালে কোন ফল হবে না। সত্যের সেবক 
হওয়ার নাম গৌড়ামী নয় বরং কোনটাই মানব ন! অথচ 


সবটাকেই ভাল বলে বেড়াব (অর্থাৎ সত্য__-অসত্য সব 
ভাল ) এইরূপ তথাকথিত উদারতাটি উদীরতী নহে, উহা! 
আত্মবঞ্চনেচ্ছারূপ কপটতা । এই কপটতার হাত হ'তে 
মানব-জাতি উদ্ধার লাভ ন! করলে তাদের বাস্তবিক কোন 
মঙ্গলের আশা নাই। প্রকৃত সৎ বা সাধুর সঙ্গ না হ’লে 
মানুষ এসব কথা জানতে পারে ন!। অতএব প্রকৃত 
সাধুসঙ্গই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয়। 





সুখী কে? 


সর্বশক্তিমান ভগবান্‌ অচিন্ত্য-শক্তি ছার] অনস্ত জগৎ 
ও অনস্ত জীব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক জীবই 
স্থখান্বেষী । চিজ্জগৎ ও মায়াজগতের মধাস্থ তটস্থা শক্তি 
জীব স্থথান্বেষ করিতে গিয়াই ভ্রমে বিবর্ত-গর্তে পতিত 
হইয়। থাকে । 
প্রথমতঃ আমাদের স্থখ জিনিযট| কি জেনে নেওয়। 
দরকার স্থথ বলিলেই জানতে হবে যে দুঃখ মিশ্রিত 
কোনে একটা বস্তু নয়। দুঃখ মায়িক জগতেই লক্ষিত 
হয়; চিজ্জগতে দুঃখ বলিয়] কোনে! বস্তু দেখা যায় না। 
স্থুখ চিজ্জতের চিন্ময় বস্ত। অতএব স্থথ জড়জগতে থাকতে 
পারে না। স্ুথ কৃষ্ণের সেবক। শ্রক্ুষ্ণই একমাত্র স্থখের 
ভোক্তী। কষ্চ্ছোয় জীব স্থথ লাভ করিয়া থাকেন। 
অক্ষজঙ্ঞানদ্বাৰী আমর জড়জগতে যেট। স্থখ বলিয়া 
গ্রহণ করছি সেট? প্রকৃত স্থথ নয়, স্থুখের ছায়।-মাত্র ৷ 
জীব স্বতন্বেচ্ছায় মায়াবদ্ধ। মায়াবদ্ধজীব মায়ামোহে 
পতিত হইয়া ছায়া-স্থখেতেই আবদ্ধ । তাহারা মনে করে 
যে দেহ ও মনের সুখ হইলেই সুখী হওয়। যায়। কিন্তু দেহ 
ও মন অনিত্য ও প্রাকৃত । মন যদিও চিদীতাস কিন্ত মন 
মায়ামুগ্ধ হওয়ায় জড় হইয়া পড়িয়াছে। জড় বন্তগুলি 
অপ্রাকৃত বস্তু নয়। এবং অপ্রাকৃত বস্তু জড়বস্তর দ্বারা লব্ধ 
হইতে পারে নী। জড় বস্তু অনিত্য। অনিত্য বস্ত 
কিরূপে নিত্য বস্তুর ভোক্তী হয়? জড় বস্তই জড় বস্তুর 
ভোক্ত। সেজে ভোগ-বুদ্ধি করিয়া থাকে। শ্রীরুষ্ণই একমাত্র 
নিত্য ও সমস্ত বস্তুর তোক্তী। অতএব নিত্য-চেতন বস্ত 
ছাঁড়া জড় মাঁয়াবদ্ধ জীব কখনও স্থখ ভোগ করিতে পারিবে 
না। 
পিত্তাধিক্যবতাং যথৈব রসন। খণ্ডস্থিতাং মাধুরীং 
শৃথ্স্থাং বিলকাচ কামলবতাং নেত্ৰে যথ! শুরুতাম্‌। 
মাত্রাচিস্তিতচেতসামিব মন; স্বচ্ছং হরেঃ কীর্তনং 
জ্ঞাতুং জ্তুটুমবৈতুমত্ৰ খলু নো যাত! যথৈব ক্ৰমাৎ ৷ 
-_-( তত্বমুক্তাবলী ৭২) 
পিল্তাধিক্য বশত: জিহ্বা যেরূপ মিশ্রির মাধুরী- 


আস্বাদনে অসমর্থ, ক|চ-কামলরোগ-পীড়িত ব্যক্তির 
নেত্রদ্বয় যেরূপ শঙ্ঘস্থ শুরুতা দর্শনে অসমর্থ, বিষয়মাত্রা 
চিন্তাযুক্ত চিত্ত যেমন বিশুদ্ধি-লাভে অসমর্থ, সেইবধপ 
মায়াবদ্ধজীব ভগবন্তজনস্থথ-ল।ভে অসমর্থ । 
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্মের চারিটি প্রশ্নের উত্তরে 
“সুখী কে?” প্রশ্নের উত্তরে এই বলিয়াছিলেন-_ 
দিবসন্তাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যদ্গৃহে । 
অঞ্চণী চাপ্রবাসী চ সবারিচর মোদতে ॥ 
_-( মহাভারত বনপর্ব) 
যদিও দিবসের শেষভাগে শাকান্ন খায়, কিন্ত সে যদি 
অঞ্ণী, অগ্রবাসী হয় তাহলেই সে সুখী । এখন প্রশ্ন হইতে 
পারে যে_-একটি লোক যদি দিবসের শেষভাগে শাক- 
অন্নই খায় এবং অথণী, অপ্রবাসী হয় কিন্ত সে যদি জরা- 
রোগগ্রস্ত হয় তাহলে সে কিরূপ স্থখী হইবে? 


এই প্রশ্নতে জড়বাদিগণ ধর্ম্মরাজ ঘুধিষ্ঠিরের ভুল ধরিয়া 
থাকেন। জড়বাদিগণের পক্ষে ধর্মরাজ যুধিঠিরের উত্তরট! 
ভূলই হইয়াছে বটে, কেননা দেহ ও মনে আমিত্ব-বুদ্ধি 
থাকায় তাহারা মনে করে যে, অথণী শব্দের অর্ধে__টাকা 
পয়সার খণ-শৃন্য, এবং অপ্রবাসী শব্দের অর্থে বিদেশে 
অতিথি না হওয়া । কিন্ত আত্মজ্ঞান-বিচারে এই বিচারটা। 
নিতাস্ত ভুল ও শান্ত্রবিরুদ্ধ। আত্মজ্ঞ/নিগণ বলেন অখণী 
শব্দের অর্থে_-যাঁবতীয় খণ-শূন্ত । মানব জন্মিবা মাত্রই খণী 
হইয়া থাকে। শ্রীমন্তাগবতে-__ 


দেবধিতৃতাপ্তন্ণাং পিতৃণাং 
ন কিন্করো নায়মুণী চ রাজন্‌। 
সর্বাত্মন] যঃ শরণং শরণযং 
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তৃম্‌ ॥ 
--(ভাঃ ১১৷৫৷৩৭ ) 
মানব জন্মিবামাত্রই দেবধণ, খধিখণ, পিতৃখণ, ভূতখণ 
ও মহুত্যখণে খণী হইয়া থাকেন; কিন্তু যিনি সেই অখিল- 
লোকশরণ্য শ্রীমূকুন্দ-পাদপত্মে সর্বাস্তঃকরণে শরণ গহণ 


আমি ও আমার ১৫ 


করিয়াছেন তিনি সমস্ত গণ মুক্ত হম। আর তাহাকে 
কাহারও নিকট ঝণ-পাশে বদ্ধ হইতে হয় না। 
কাম তাজি? কৃষ্ণ-ভজে শান্্-আাজ্ঞ। মানি’ । 
দেয-থাযি পিতৃদিগের কতু নহে খণী ॥ 
_( চৈঃ চঃ মঃ ২২) 
এখান থেকে বুঝ। গেল থে_মায়াবদ্ধ জীবগণ খণ-মুক্ত 
হইতে পারে ন।; একমাত্র রুষ্ণভক্র-গণই ঝণ-মুক্ত । 
অপ্রবাসী অর্থে অস্থায়ী প্রবাদী না হওয়।। অর্থাৎ 
নিত্যভূমিতে নিত্যকাল অবস্থান করা। মায়াবদ্ধ জীব 
অপ্রবামী হইতে পারে না। কারণ কৃষ্ণবহি্মুতা বশতঃ 
মায়ার নফর হইয়া__ 
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শৃত্র 
কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট, ক্ষত্র ॥ 
কভু স্বর্গে, কতু মর্ত্যে, নরকে বা কভু । 
কভু দেব, কভু দৈত্য, কতু দাস, প্রভু ৷ 
_-(প্রেষবিবর্ভ) 
এইরূপ পুনঃ পুনঃ এই সংসার কারাগারে যাতায়াত 
করায় তাহাদের স্থিরতা নাই। অতএব পথিক অতিথি- 
গণের ন্যায় মায়াবদ্ধজীব অপ্রবাসী হইতে পারে ন! 
জন্মমৃত্যুরহিত ভগবদ্তক্তই একমাত্র অপ্রবাসী ২ গোলোক- 
বুন্দাবনই একমাত্র জন্মমূত্যু-রহিত স্থান। কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ 
তক্তগণই এ গোলোক-বুন্দাবনের নিত্য অধিবাসী । 
ধৌতাত্ম! পুরুষঃ কৃষ্ণপ।দযূলং ন মুঞ্চতি। 
মুক্ত-সর্ব-পরিরেশঃ পাস্থঃ স্ব-শরণং যথা ॥ 
--(ভাঃ ২৮৬) 





যখন কোনও পথিক পরিপূর্ণ অর্থ-সংগ্রহ করিয়া প্রবাস 
হৈতে নিজ গৃহে আগমন করেন, তখন তাহার সর্ব আশা 
নিবৃত্ত হওয়াতে তিনি আর নিজ গৃহ-শাস্তি ছাড়িয়া 
অন্যত্র যান না। তর্দনুবপ কুষ্খ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণকথা- 
শ্রবণ সংস্পর্শে বাহার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি 
আর কু্-পাদমূল পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র যান না। নিত্যা- 
নবায়মান সেবা-সুখে মত্ত হইয়। থাকেন। 


বেঞ্বগণই গৌরপ্রিয় শাক সেবন করিয়া পরমানন্বিত 
হন। 
বৈষ্বগণ কুফর ন্যায় চিদ্বানন্দময়, এবং কৃষ্ণের ন্যায় 


চদদানন্দ সুখভোগ করিয়া থাকেন। 


মণ্ডে। যদ! তাক্ত-সমস্ত-কম্ম] 
নিবেদ্বিতাত্ম! বিচিকিষিতো মে । 
তদাযুততু প্রতিপাদ্মানো 
ময়াত্বভূরায় চ কন্পতে বৈ ॥ 
(তা: ১১৷২৯৷৩২ ) 


অর্থাৎ মরণশীল জীব যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক 
আপনাকে আমার (ভগবানের ) প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদন 
করিয়া আমার ইচ্ছায় ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তখন অমৃত্ত্ব 
লাভ করিয়া আমার সহিত একযোগে চিৎম্বূপ স্থথভোগে 
যোগা হন। 


এতৎ প্রমাণ দ্বার] জান! গেল যে সমস্ত বিশ্বের মধ্যে 
বৈষ্ছবগণই একমাত্র পরম সখী । 


আমি ও আমার 


যখন জীব বহির্জগতের চিস্তাস্রোত দ্বারা চালিত হয়, 
সেই সময় ভগবদ্বিমুখ জীবের দণ্ডপ্রদায়িনী দশতৃজ- 
বিশিষ্ট শ্রীদূর্গাদদেৰী জীবকে তাহার প্রকৃত আমি ও প্রকৃত 
মৎ-সম্বন্ধীয় বস্তু হইতে পৃথক্‌ করিয়া অপর একটা জড়বস্তুকে 


আমি ও তৎ্সন্বন্ধীয় বস্তুকে আমার বলিয়া জীবের ভ্রম 
উৎপাদন করায় । জড়বস্তকে আমি বলা ও তঙসন্বন্ধীয় 
বন্তসযূহকে আমার বলাই জীবের ভববন্ধনের প্রধান কারণ, 
জীবের ভোক্তৃত্ব অভিমান-সুত্রেই স্থূল জড়দেহকে আমি ও 


১৬ নদীয়। প্রকাশের 


এই জড়-দেহ-মন্বদ্ধীয় অপর জড়বস্তসমূহকে আমার বলিয়] 
ভ্রম ব। বিবর্ত হয়, এই ভ্রমবশতঃই জীব অনন্তকোটী কাল 
ধরিয়। মায়ার জাতাকলে নিশ্পেষিত হইতেছে । মায়া ব 
যোষিৎ-সংসর্গ ই জীবের পতনের একমাত্র কারণ হইলেও 
যোৌধিতের সঙ্গলাভ করিবার জন্য জীব সর্বদা উদ্গ্রীব। 
ভববন্ধনযুক্ত জীব (যাষিতের ভোক্তৃত্ব অভিমান করিয়া 
তাহাকে ভোগ করিতে গমন করে ও তৎকর্তৃক ভগ্ষিত 
হয়। ক্ষণিক মনের আনন্দের আশায় জীব বাস্তব আমি 
ও বাস্তব আমার বন্তসযূহকে ভুলিয়া যায়। এইভাবে জীব 
আপন-নিগ্মিত জালে আপনি আবদ্ধ হইয়। ত্রাহি ত্রাহি’ 
বলিয়া আর্তনাদ করিতে থাকে । মায়া তখন তাহার 
ক্রীড়া-কন্দুক-সদৃশ সেই জীবকে তাহার ভোগ-আকাজ্। 
পূর্ণ করিবার নিমিত্ত পদঘ্বার। নিপেষিত করিতে থাকে, 
জীব সেই অসহ যন্ত্রণায় উন্মাদের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত 
হইতে থাকে, প্রথমে মায়ার প্রভূ হইতে যাইয়] জীব ক্রমে 
ক্রমে মায়ার কৃতদাস হইয়া যায় ও নিশ্শম যন্ত্রণা ভোগ 
করে। এই মর্মান্তিক তাপ বা যন্ত্রণার কবল হইতে চির 
পরিত্রাণ লাভের আশায় জীব শুভকম্মকে আবাহন করে ও 
সেই শুভ কৰ্ম্মের ফলে স্বর্গে গমন করে, কিন্তু সেখানেও 
মায়ার দশভুজ-যু্তি দেখিয়া জ্ঞানের দ্বারা ব্রদ্দের সহিত 
মিশিয়া যাইতে বা ব্ৰহ্ম-সাযুজ্য-লাভে চেষ্টিত হয় এবং 
আত্মনাশ-মন্ত্রে আত্মঘাতী বাণকে আবাহন করে; কিন্ত 
সে-স্থানেও অনলসদৃশ মায়ার লকলকি জিহ্বার দর্শনে জীব 
যোগ দ্বারা অণিম! লঘিমা্দি মুক্তি আকাজ্জ। করে, কিন্ত 
সেসস্থানেও অসীম পরাক্রম-শালিনী মায়ার কবলে পড়িয় 
যোগ-ভ্রষ্ট হয় ও চতুর্দশ ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে থাকে। 
এইবূপে সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে কোন ভাগ্যবান জীব 
অধোক্ষজ-জ্ঞান-বিশিষ্ট কৃষ্প্রেষ্ট গুরুর সঙ্গ পায়। পূর্ব পূর্ব 
জন্মের স্কূতির ফলে, সেই গুরুপাদপন্মের অহৈতুকীকুপা- 
বলেই জীব আত্মতত্ব উপলব্ধি করিতে পারে । তখন সে 


গ্রবন্ধাবলী 


বুঝিতে পারে যে আমি এই শুগাল-কুক্কুর-ভক্গ্য মলমুত্রপূর্ণ 
পচ। জড় হ|ড়মাংসের থলি নহি। আমি আত্মা, আমি 
চেতনবস্ত, চৈতন্য আমার গঠন এবং জগতের সর্ব চেতনের 
একমাত্র অধীশ্বর বিভ-চৈতন্য প্ররুষ্চন্র ও তাহার প্রিয় 
সেবক বৈষ্বগণই আমার । আমি কষ্ণদাস এবং শ্রীক্বফই 
আমার একমাত্র প্রাণবল্লত বস্তু, এই উপলব্ধিকে স্বন্ধপ 
উপলদ্ধি এবং আমি এই দেহ ব। মন এবং জাগতিক সমুদয় 
বস্তুই আমার ভোগ্য, এই উপলব্ধিকে বিরূপ বা মায়িক 
উপলদ্ধি বলে। 
এই হ্বব্ূপোপলব্ধি উত্তম-পুরুষের সঙ্গেই পুরুষোত্তম 

বস্তুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । এই সম্বন্ধই অদবয়জ্ঞানের সমন্ধ ; যতদিন 
পর্য/ন্ত এই অয়জ্ঞানের মধ্যে আপনাকে মন্পূররূপে সংশ্লিষ্ট 
করিতে ন! পার! যায় ততদিন পর্যন্ত প্রীতি বলিয়! কৌন 
ব্যাপার প্রকাশিত হয় না ব। হইতে পারে না। তুমি বা 
আপনি, তিনি বাসে দূরের কথাঅত্যন্ত সানিধ্য বা 
ঘনিষ্ঠ সন্ন্ধযুক্ত নহে। যে ভৃত্য, যে বন্ধু, যে মাতাপিত! 
বা যে কান্তাঁ আপনাকে তাহার প্রভু, তাহার সথা, তাহার 
পুত্ৰ বা তাহার পতির সহিত প্রগাটভাবে ব! প্রগাঢ় 
গ্রীতিতে মাকষ্ট হইয়াছেন, তিনিই বা তাহারাই প্রভু, সখা, 
পুত্র বা গ্রাণবল্লভ পতিকে ও তাহ 
বস্তুকে ‘আমার’ বলিতে পারেন। এই “আমার বস্তুর 
অর্থাৎ অদ্ধয়জ্ঞানতত্ত মদনমোহনের চিদিক্িয়-তোষণে 
‘আমি’ বস্তুকে সম্পূর্ণ্পে নিয়োজিত করার নামই আত্ম- 
নিবেদন, ইহাই “হষীকেণ হযীকেশ-সেবনম্‌ ভক্তিরুত্তম!”। 

এই উত্তম পুরুষের প্রগাঢ় প্রীতির মধ্যেই অতিম্ত্য 
চমৎকারিতার সহিত ফুটিয়া রহিয়াছে, অদয়জ্ঞানের মধ্যে 
পুরুষকে সংহিষ্ট করিবার কথা__“অহং ব্রহ্মাম্মি”, শ্রুতির 
মন্ত্র । আবার এই “অহং ব্রহ্মাস্মি” মন্ত্রটিই মহাবদান্ত 
কলিপাবনাবতারী শ্রমন্মহাপ্রভুর “তৃণাদপি স্থনীচেন” 
শ্লোকের মধ্যে প্রশ্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। 


চার রি সম্বন্বঘুক্ত 





মায়ার স্বরূপ 


গতকল্য আমর! চতুঃশ্লোকা ভাগবতের প্রথম গ্লোক-- 
“অহমেবাসমেবাগ্রে শ্লোকে ঞভগবত্বূপতন্ধের বিষয় 
আলোচন! করিয়াছি; কিন্ত স্বরূপ হইতে ইতর-তত্বের 
জ্ঞান দ্বার! শ্বরূপ-তন্বের জ্ঞানকে যতক্ষণ দৃঢ় ন! ক্র! যায়ঃ 
ততক্ষণ বিজ্ঞান তয় না| শ্ববূপতব হইতে হঁতর-তব্বের 
নাম যায়?! ।  প্রীভগবান্‌ সেই “মায়া’-তন্ব চতুঃক্পোকী 
ভাগবতের দ্বিতীয়-শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন_- 

“্ৰতেহৰ্ঘং যং গ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্সনি। 
তথিষ্ঠাদ।আনে। মায়াং ষথ[ভাসো। যথা তমঃ ॥” 

_ বান্তব-প্রয়োজন-তন্থ ব্যতীত যাহা কিছু প্ৰতীয়মান 
হয়, সত্তাধিশিষ্ট হইলেও আমার অধিষ্ঠানে যাহার প্রতীতি 
নাই, তাহাকেই আমার মায়! বলিয়া জানিবে। দৃষ্টান্ত 
ফে-প্রকার দুইটি চন্দ্রের অধিষ্ঠান না থাকিলেও কাচাদিতে 
দ্বিচন্্রাদির প্রতিচ্ছবি দুষ্ট হয়, অথবা যে প্রকার রাহু গ্রহ- 
মণ্ডলে থাকিলেও তাহা দুষ্ট হয় না তদ্প ।” 

উক্ত গ্লোকটীর ভাবার্থ এই যে, আভাস ও. অন্ধকার- 
দর্শন কিছু জ্যোতির্শয় বস্তুর দর্শনকালে ঘটে না এবং 
জ্যোতির্ময় বস্তুর দর্শনও আভাস ও অন্ধকারের দর্শনকালে 
ঘটে না। অথচ, আভাম ও অন্ধকারের বর্তৃসত্তায় 
জ্যোতির্গয় বস্ত ব্যতীত স্বতত্তত্ব নাই। তদ্রপ শত্রভগবান্‌ ও 
তাহার মায়।। ভগবান্‌ জ্যোতির্ময় বস্তু তাহার মায়া 
ছিবিধা__আভাস-স্থানীয় জীব-মায়া ও তমইস্থানীয়া গুণ- 
মায়া। উভয়েই তগবদাশ্রিত হইলেও শ্রীভগবানের 
অন্তরপ্গ গ্রতীতিতে জীব ও মায়ী-প্রতীতির অভাব, 
আবার জীব ও মায়ার প্রতীতিতেও ভগবৎ প্রতীতি নাই। 

ঠাকুর গ্রীল সচ্চিদানন্দ তক্তিবিনোদ মহোদয়ের 
'ত।গবভার্ব-মরীচিমালা"য় বিষয়টি সংক্ষেপে অতি জুন্দর- 
রূপে বর্ণিত হইয়াছে । বিভিন্ন মতবাদ্িগণ শ্রীভগবানের 
অচিন্ত্যশক্তিকে বুঝিতে না পারিয়া তৎসম্ন্ধে ‘অস্ত’, 
‘নাস্তি’ ইত্যাদি নানা প্রকার জল্পনা করেন, তাহাও 
প্রভগবানেরই প্রভাব । এক পরা-শক্তি মায়াই শ্রীভগবানের 
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অচিন্ত্যশক্তি। তাহাতে দুইটি অবস্থা আছে--্বরূপ- 
অবস্থা ও তটন্থ্বঅবস্থা। জগতস্থষ্টিতে তটস্ব-অবস্থাই ‘অণু’ 
ও ছায়াসবূপে দ্বিপ্রকার। অগু-তটন্শক্তিকে কোন কোন 
শান্ধে 'জীব-শক্তি? বলিয়াছেন, কিন্ত তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে 
পরা প্রকৃতির অন্তর্গত।  ছাক্সা-তটস্থশক্তি অচিম্মাত্র- 
শক্তি বলিয়া বিখ্যাত । তাহার এক নাম 'বহিরঙ্গা- 
শক্তি” 

চিদ্ধামাদি-গ্রকাশক স্বক্পশক্তিকে চিৎশক্তি বা 
অন্তরঙ্গশক্তি বলা হয়। “মায়া বলিলে প্রধানতঃ 
প্রীভগবানের পর1-শক্তিকেই বুঝায় । এই মায়িক-সংসারে 
স্বরূপ-শৃক্কির পরিচয় গুঢ়। অচিন্মায়াশক্তির পরিচয় ব্যাপ্ত 
বলিয়া ‘মায়?’ বলিতে অচিন্মায়া অর্থাৎ ছায়া ও তটস্থ- 
শক্তিকেই বুঝায় । 

এখন মূল মায়াশক্তির বিষয় বণিত হইতেছে। 
শ্রীভগবান্‌ চৈতন্তস্বরপ আত্মা পুরুষ । অষ্টবিংশতি-তত্বের 
মধ্যে পুরুষ, প্রতি ও অর্থ_তিন প্রকার তব্ব-বিভাগ। 
আত্মা ও প্রকৃতি ছাড়া ড়বিংশতি সমস্ত তত্বকেই ‘অৰ্থ’ 
বলা হয়। “অর্থ'কে ছাড়িয়া দিলে যাহা আম! হইতে 
পৃথক্‌ চিন্তনীয় হয় অথচ আত্মতবে তাহার স্বরূপ-প্রতীতি 
হয় না, তাহাই মায়া। আত্মবস্ত ও মায়! ব্যতীত আর 
যতগুলি তত্ব আছে সকলই বস্তপ্রায়। কিন্তু মায় বস্ত 
নহে-_বন্ত যে আত্মা, তাহার প্রতীতি মাত্র । বস্তু মধ্যে 
ইহার ছুই প্রকার পরিচয়-“মভাস ইহার প্রথম পরিচয় 
এবং “তম ইহার দ্বিতীয় পরিচয়। জীবই আভাম- 
পরিচয়। চিচ্ছক্তি অণু বা তটস্থ-অবস্থায় আভাম রূপ 
জীব। স্থতরাং তাহার চিৎপরিচয়। অচিন্মায়ার তমঃ- 
পরিচয়, তাহাতে জড়জগৎ। এই প্রকার শক্তিতত্বের 
উপলব্ধিক্রমে পরত্রহ্মন্থরূপ তব্জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান’ । 

এখন গ্রীল বিশ্বনাথ চক্রব্তিপাদের টাকা হইতে কিছু 
আলোচনা করিতেছি। জীবের পরমাত্মজ্ঞান ও পরমাত্ম- 
বিজ্ঞানের প্রতি মায়! কিছু অনুকূল! ও কিছু প্রতিকূল! । 
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কিন্তু পরমাত্মরগী পরীভগবানের বিজ্ঞান-লাভ হইলে 
যোগমায়াই জীবকে অধিকার করেন এবং তাহার অনুকুলেই 
থাকেন। মায়া যখন জীবের কুষ্ণসেবার উন্মুখ ও সহায়- 
কারিণী তখনই তিনি যৌগমায়া, আর জীবকে আবৃত ও 
কৃষ্ণ সেবা হইতে বিক্ষিপ্ত করিলেই তাহার মহামায়া! সংজ্ঞ।। 
এখন যোগমায়। ও মহামায়ার স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বণিত 
হইতেছে। ‘অর্থ’ অর্থাৎ সত্য বস্তু ব্যতীত যাহার স্বতন্ত্র 
প্রতীতি হয় ন! ব। নাই কিন্তু সত্য বস্তরূপেই যাহ! প্রতীত 
হয়, আবার ‘অর্থ’ ( বিষ্ণু )-প্রতীতি ন! হইয়। যাহার অনর্থ 
প্রতীতি হয়, তাহাকে মুক্ত ও বন্ধ--উভয় জীবের নিজ- 
স্বরূপে পরমতুূপী শ্রীভগবানের বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই 
ভ্বিবিধ। বৃত্তিময়ী শক্তি বলিয়া জান] উচিত। তন্মধ্যে 
বিদ্যার দৃষ্টান্ত-_-যেমন আভাস অর্থাৎ দীপের প্রকাশ । 
দীপালোকের-জন্য যেমন গৃহস্থিত ঘটপটাদিকে বস্তু বলিয়াই 
প্রতীত হয় কিন্ত দীপ আনয়নের পূর্বে ঘটপটাদির অভাব 
সম্ভবে না, তদ্রপ সর্প-বৃশ্চিকাদি আগমনশীল হিংঅ্পদার্থ 
ও ভয়ের কারণ অনর্থ বলিয়া প্রতীত হয়। এইরূপ বিদ্যার 
জন্যই মুক্ত জীবের নিজ-স্বরূপে সম্বন্ধহীন জ্ঞানানন্দাদিরই 
প্রতীতি হয়-_অবিদ্যা-দশার ন্যায়, জ্ঞানাভাব প্রতীতি হয় 
না, আর স্বরূপে সম্বন্ধহীন দেহ ও দৈহিক শোকমোহাদিরও 
গ্রতীতি ঘটে না । 
অবিগ্ঠার দৃষ্টাস্ত--যেমন তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার । 
্বগৃহস্থিত ঘটপটাদ্দিকে অন্ধকারের জন্য যেমন বস্তু বলিস 
বুঝা যায় না, কিন্তু সর্প, চোর প্রভৃতি অনিষ্টকারী বস্তু না 
থাকিলেও তাহাদের আকার সম্ভাবনা-হেতু ভয়ের কারণ 
অনৰ্থ বলিয়। মনে হয়, ঠিক তদ্রপ বদ্ধজীবের অবিদ্যার জন্য 
নিত্য-সম্ক্ষিরূপে বর্তমান জ্ঞানানন্দাদিরও প্রতীতি ঘটে 
না, কিন্ত স্বরূপে না থাকিলেও বদ্ধজীব সম্ন্ধিরূপে বর্তমান 
দেহ ও দেহ-সম্পক্ষত শোকমোহাদিরই প্রতীতি ঘটে। 
তন্নিমিত্ত পুপ্প-শূঙ্গ।দির অস্তিত্ব থাকিলেও আকাশ- 
শশকাদির যেমন তৎসহ সন্বন্ধাভাবহেতু আকাশকুস্থম ও 
শখকশুঙ্গ মিথ্য। বলিয়া কথিত হয়, তদ্রুপ দেহেরও শোক- 
মোহ-স্থখ-দুঃখাঁদি দৈহিকধর্ম প্রভৃতির প্রধান (জড়) 
সম্বন্ধীয় বলিয়া অস্তিত্ব থাকিলেও জীব-হরূপের সহিত 


নদীয়া! প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


গদ্বদ্ধাভাব-হেতু শাস্সসমূহে দেহাদি মিথ্যাতৃত বলিয়। 
কথিত হুয়। জীবের পক্ষে দেহ-স্দ্ধ মিথ্যাতৃত হইলেও 
উহ! অবিদ্য] দ্বার! কল্পিত এবং বিদ্যা! দ্বার! বিনষ্ট হয় 
ইহাই বিঘ্য| ও অবিষ্যার দৃষ্ট|ন্তদ্বয় আভাস ও তমঃ | অষ্টম- 
স্বন্ধের (৫1২৭ ) নিয়লিখিত গ্লোকে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত 
হইয়াছে__ 

বিপশ্চিতং প্রাণমনোধিয়াত্মন।- 

মৰ্থেন্দিয়াভাসমনিদ্রমত্রণম্‌ । 

ছায়াতপৌ যত্ৰ ন গৃধ পক্ষৌ 

তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ব্রজামহে ॥ 


_ধিনি প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার জ্ঞাতা, অর্থেন্দরিয়- 
প্রকাশক, অজ্ঞানরহিত, কর্মায়ত, শরীরশৃন্ত, যাহাতে জীব- 
পক্ষপাতিনী ছায়া (অবিছ্যা) ও আতপ (তন্নিবন্তিক। 
বিদ্যা) কিছুই নাই, যিনি ত্রিযুগেই আবিতভূৰত হন আমর] 
সেই নিত্য ও আকাশবৎ সর্বব্যাপী ত্রিযুগ গ্রীভগবানের 
শরণাপন্ন হই । 


কেহ কেহ বলেন, তমের এই দৃষ্টান্ত আবরণাংশমাত্র, 
আবরণ ও বিক্ষেপের দৃষ্টান্ত__সর্প, ব্যান্র ও ভূতাবেশ 
প্রভৃতি জানিতে হইবে। অপরে বলেন, উহাদিগের 
তামসত্বহেতু তমঃ-শব্দে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ 
জীবপক্ষে সর্বত্র বিদ্যমান বস্তুর অপ্রত্যাগমন ও অবিগ্ধমান 
বস্তুর অপ্রত্যাগমন-__অবিগ্ভারই আবরণ ও বিক্ষেপ শব্দদ্বয়ে 
কথিত । 

‘অর্থ’ শব্দের ধন-বাচকত্বহেতু, শ্লেষতঃ তন্বার। বহু- 
ভাগ্যবলে স্বীয় প্রচুর অর্থপ্রাপ্ত বণিকের ন্যায় বিদ্যাবলে 
লব্বজ্ঞানানন্দ মুক্তপুরুষ ধনবান্‌ বলিয়া নিরূপিত হন, আর 
ভাগ্যহীনতাবশতঃ অপ্রার্থধন ব্ণিকের ন্যায় বন্ধজীবের 
জ্ঞানানন্দ অবিদ্া দ্বারা আবৃত হওয়ায় তাহাকে দরিদ্র 
বলিয়া জানিতে হইবে । এইরূপ বিদ্ধ! দার! 'ম্*পদার্থ 
জীবাত্মারই অনুভব হয়, কিন্তু “তৎপদার্থ পরমাত্মার 
অঙ্থভব হয় না। তাহার নিগুপত্ব-হেতু নিগুণ| তক্তি- 


দ্বারাই অপরোক্ষান্ণুভব হয়, ষখা প্রীভগবদুক্তি (ভাঃ ১১। 
৯২1২১ )-- 


ভাগ্যবান্‌ জীব মং 


গুক্্যাহমে কর়। গ্রাহঃ শদ্ধয়াত্ম। পিয়ঃ সতাম্‌ । 
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নি্ঠ। শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ 
_“শ্রদ্ধাজ্জনিত অনন্যভক্তি-প্রভাবেই পরমাম্মা ও 
প্রিয়ন্বূপ আমি সাধুগণের লত্য হইয়1 থাকি | একাগ্রভাৰ- 
সম্পন্ন ভক্তি চণ্ডালগণকেও পবিত্র করিম! থাকেন ।” 
এতদ্ধাতীত ঞ্রমগ্তাগবতের (১১।২৫।২৪) “কৈবল্যং 
সাত্বিকং জ্ঞানম্‌’ এই ভগবছুক্তি হেতু দেহাদির ব্যতিরিক্ত 
আত্মজ্ঞানরূপিণী যে এই বিদ্যা, তাহার সত্বগুণ থাকায় 
দ্বারা গুণাতীত পরমাত্মার অন্থভব হয় না, প্রত্যুযে এ 
বিদ্যার লোপই সাধিত হয় । শ্রীভগবান্ও ভাগবতে তাহাই 
কহিয়াছেন, যথ। (ভাঁঃ ১১।২৫।৩০-৩২) 


দ্রব্য দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম চ কারকঃ। 
রদ্ধাবস্থারতিনিষ্ঠ। ত্ৰৈগুণ্যঃ সর্ব এব হি ॥। 

সর্বে গুণময়! ভাবাঃ পুরুষ! ব্যক্তধিষিতা। 

ষ্টং শ্রতমনূধ্যাতং বুদ্ধ বাঁ পুরুষর্ষভ ৷ 

এতা সংস্থতয় পুংসো গুণকর্মনিবদ্ধনাঃ। 

যেনেমে নিজ্জিতাঃ সৌম্য গুণী জীবেন চিত্তজাঃ ৷ 
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্টো মন্তাবায় প্রপদ্থতে ৷৷ 


_«্আমাতে নিগুণা ভক্তি ও শ্রন্ধাদি ব্যতিরেকে 
পবিত্র হিতকর দ্রব্য, বন ও গ্রাম প্রভৃতি দেশ, সাত্বিক-স্থখ 
প্রভৃতি ফল, নিরপেক্ষভাবে নিজ কর্ছ্বার। কর্মমিশ্রী ভক্তির 
সহিত আমার ভজন দ্বারা সব্বগ্তণ-কর্তৃক রজস্তমৌগুণের 
ক্রিয়। তিরোহিত হইলে জ্ঞান, শম, দম ও স্থখা্দি সংবৃদ্ধির 


কাল, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ জ্ঞান 
আমাতে অর্পনক্পপ কর্ম, সঙ্গ-বিরহিত সাত্বিক কধা, 
সাব্বিকী, রাজসী ও তামনী-_ত্রিব্ধি| শ্রদ্ধা, জাগরণ, স্বপ্ন 
ও সুযুধি-_ত্রিবিধ অবস্থা, ত্রাহ্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃ্র 
প্রভুতি স্থাবর-পর্ধাস্ত আকুতি, সববার্দি এক এক গুণের 
আধিক্য-পরযুক্ স্বর্গ, নরক প্রভৃতি গতি--ইত্যাদি সমুদয়ই 
ত্ৰিগুণাত্মক । হে প্রিয়দর্শন, পুরুষের গুণকণ্ম-নিবদ্ধন এই 
সকল কামক্রোধাদি-বূপ সংসারে কারণসমূহ দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে! যে-জীব আমাতে ইকাস্তিক-নিঠাবশতঃ 
কেবল ভক্তিযোগদ্বার। এ চিন্ত-সমুখিত গুণসকলকে জয় 
করিতে সমর্থ হন, সেই জীব আমার পার্ষদত্ব-রূপ মোক্ষ 
লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।” 

যদি বল, তাহ! হইলে মুক্ত-জীব পরমাত্মার অপরোক্ষানু- 
ভক্তিলাভ করিবে? ভছুত্বরে 
বলিতেছেন-_জ্ঞানাধিকারীর ভক্কিমিশ্র সাংখাযোগ- 
তপাদি-জনিত অবিদ্যাবিলাসিনী বিগ্যাদ্থার। প্রথমে তম 
পদার্থের অস্ৃভব হয় । তৎপর ইন্ধনাভাবে অগ্নি যেমন 
নির্বাপিত হয় তদ্রপ সেই অবিষ্ঠাবিমুক্তজনের বিদ্যাও 
নিবৃত্ত হইয়া যায় । সেই নিবৃত্ব-তারতমাক্রমে গ্রহণ 
নিৰ্ম্বক্ত চন্দ্রকলার উদগমের ন্যায় পূর্ব-সিদ্ধ ভক্তির ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি ঘটে । পুনঃ পুনঃ অস্থশীলিত সেই ভক্তিছ্বারাই ‘তৎ'- 
পদার্থ পরমাস্ত্ার অঙ্ুতব-তাঁরতম্য ঘটে । গীতার অষ্টাদশ 
অধ্যায়ের £৪-৫৫ শ্লোকহ্বয়ে এই বিষয়টি স্ন্দররূপে বিবৃত 
রহিয়াছে। 


ভবের জন্য কোথায় 


০৩৩৯৯, 
শা (০ 
২০৩ ৪৯, 


ভাগ্যবান জীব 


এই সংসারে অনাদিকাল হইতে আমরা ছুই প্রকার 
জীব অবস্থান করিতেছি-_-এক প্রকার নিত্যমুক্ত, অন্ত 
প্রকার নিত্যবদ্ধ। নিত্যমুক্তগণ কৃষ্কোন্ুখ ; আর নিত্য- 
বদ্ধগণ কৃষ-বিমুখ। নিত্যবদ্ধগণ, স্থাবর’ ( অর্থাৎ যাহারা 
অচল) যথা_বৃক্ষাদি ) ও ‘জঙ্গম’ (অর্থাৎ যাহারা সচল 
_ চলিতে পারে ) ভেদে দ্বিবিধ। 


ত্ৰিবিধ জঙ্গম 
১।  তির্য্যক্‌ অর্থাৎ খেচর পক্ষিগণ, ২। ' জলচর, 
অর্থাৎ মৎস্তাদ্ি ও৩। স্থলচর অর্থাৎ মনুষ্য ও পশ্বাদি। 
সেই স্থলচর মধ্যে মনুস্য জাতির সংখ্যা অতি অন্প। - 
মনুষ্য জাতির উচ্চাবচাবন্থা 
এই মহুস্ত-জাতি-মধ্যে মেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ ও শবর 


২০ 


প্রভৃতি কদাচার ও নাস্তিক-শ্রেণী বাদ দিলে বেদ-নিঠ- 
মনুষ্য অবশিষ্ট থাকে । সেই বেদনিষ্গণের মধ্যে অর্ধেকে 
বেদ মুখে মানেন, কিন্তু কার্ধাতঃ বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করিয়। 


থাকেন। যাহার! বেদ মানেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই 
কর্ধনিষ্টধর্খাচারী, অথবা কেহ কেহ জ্ঞাননিষ্ঠ-ধর্শাচারী । 


কৰ্ম্মনিষ্ঠ কাহার1? 
নিজ নিজ ভোগ-কামনায় ধাহার] পুণ্যাদি-সৎকর্ণ 
অনুষ্ঠান করেন, ্বর্গাদি-প্রাঞ্চির জন্য বা ইহ জীবনের 


ভোগোপকরণ ধন, জন ও যশাদি-লাভাকাজ্জায় যাহার! 
সৎকর্মাদি করেন, তাহারাই কর্মনিষ্ঠ। 


জ্ঞানী কে? 
এর্সপ কোটী সংখ্যক কর্মনিষ্ঠের মধ্যে যিনি সত্বে 
অধিষ্ঠিত হইয়াও রজজ্তমোগুণ নিরসন জন্য পাপপুণ। 
উভয়াবস্থাঁ হইতে বিরত হইয়া আত্মার নির্গলত্ব 


অন্সরণার্থে প্রকৃতির অতীত নির্ভ্দে-ব্রহ্মাম্সন্ধানে রত 
হন তিনিই জ্ঞানী ৷ 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


জীবন্মুক্ত জ্ঞানী 


এ প্রকার অসংখ্য নির্ভেদ-বহ্মান্ুমন্ধানে রত জ্ঞামি- 
মধ্যে যিনি সত্গুণাশিত মিশ্র ও বিদ্ধভক্তিযূলক কর্ণের 
অনুষ্ঠান করিতে করিতে দ্বৈতবুদ্ধিতে নিজাশ্রয়ীভূত 
উপায়-সমূহকে অসপ্পূর্ণবোধে পরিত্যাগপূর্বক সুক্তাভিমানে 
রদ্ষদ্বরপ-লাভ-অভিমানে ত্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য অথব! জ্ঞাতা, 
জ্ঞান ও জ্ঞেয় ত্ৰিবিধ বিষয়ের বৈশিষ্ট্য লোপ করেন, তিনি 
জীবনুক্ত জ্ঞানী । 


কৃষ্চভক্তের দু্প ভত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব 


যাহার! জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত, কেবল চিন্মাত্রবাদদী 
জ্ঞানী, তাহাদিগকেই মুক্ত বলা হয়। সেই সকল 
মুক্তদিগের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধালু হইয়! রুষ্ণতজনে নিযুক্ত হন 
তিনিই কষ্ণতক্ত।  “কোটি-মৃক্ত-মধ্যে ছুর্নভ এক 
কৃষ্ণভক্ত ।” কৃষ্ণভক্তই ভাগ্যবান্‌। 


বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ভনম্‌ 


শ্রীকষ্ণের সম্যক্-কীর্তন জয়যুক্ত হউন । এই শ্রীকৃষ্ণের 
বিবরণ শীব্রহ্ধসংহিতায় এইরূপ পাওয়া যাইতেছে 
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ: সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ । 
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্ককারণকারণম্‌॥ 
অর্থাৎ কৃষ্ণই একমাত্র পরম ঈশ্বর । তাহার শীবিগ্রহ 
সচ্চিদানন্দময়। তিনি সমস্ত কারণের কারণ । তিনি 
অনাদ্িরও আদি এবং তাহার নাম গোবিন্দ । 
শ্রীস্তাগবতেও দেখিতে পাই-_ | 
“এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণন্ত ভগবান্‌ হ্বয়ম্” 
অর্থাৎ রাম-নৃসিংহাদি বিভিন্ন অবতারসমূহ কৃষ্ণেরই 
অংশ বা কলা কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্‌। কৃষ্ণ জড় জগতের 
কোনও বস্তু নহেন) তিনি অধোক্ষজ। অধোক্ষজ কৃষ্ণের 
বীর্তনের কথা বলা হইতেছে । কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ, 
কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের লীলা ও কৃষ্ণের পরিকর. বৈশিষ্ট্যের 


আলোচনা -মুখেই রষ্ণকীর্্ন সম্ভব | মনে রাখিতে হইবে 
যে, যেহেতু কৃষ্ণ অধোক্ষজ-তত্ব তাই দেহ ও মনোধন্মে 
আবদ্ধ-থাকাকালে কষ্ণকীর্তন যে কি বস্তু তাহা বুঝ যায় 
না। কৃষ্ণকীর্তনের অধিকার একমাত্র কুষ্ণতত্ববিৎ 
শগুরুদেবের অহৈতুকী কপায়ই লভ্য। তাই শ্রীল রূপ 
গোশ্বামী প্রভু তীয় ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু গ্রন্থে চতুঃয্ট 
ভক্ত্যঙ্গের বিষয়ে বলিয়াছেন 
“গুরুপাদাশয়ঃ তন্মাৎ রুষণদীক্ষাদি-গ্রহণম্‌। 
বিশ্রভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্তানগবর্তনম্‌ ॥” 
সর্ব প্রথমই গুরুপাদাশ্রয় ও প্রীগুরুপাদবপন্ম হইতে কৃষ্ণ- 
দীক্ষাদি-গ্রহণের কথা। একমাত্র গুরুপাদাশ্রয়কারীরই 
কৃষ্ণকীর্্তনে অধিকার । যাহার যাহা আছে তাহাই তিনি 
অপরকে দিতে পারেন। যেহেতু শরীগুরুদেব কৃষ্ণা্থে 
অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট এবং সর্বদাই ক্রঞ্চকীর্তনে, রত. তাই 


আশা মক ২১ 


একমাত্র তিনিই কুষ্ণকীর্ভনের অধিকার দিতে সমর্থ । তাই 
মদ্গরুপাদাশ্রয়ের প্রয়ে।জনীয়তা উপলব্ধি না করিয়। 
যাহার! কৃষ্চকীর্তনের প্রয়ামী হন তাহাদের রষ্চকীন্ন হয় 
ন1। তাঁহার! রুষ্ণকীর্ভন মনে করিয়া! মায়ার কীর্তনই 
করিয়া থাকেন । 


বস্তুর নিত্যানিত্যত্ববিচারে আমরা জানিতে পাই 
কৃষ্ণই একমাত্র নিত্য বস্ত এবং রুষ্ণের কীর্তনকারী ৪ কৃষ্ণ 
কীর্ভনও নিত্য । রুষ্ণ-কীর্তভনই জীবের স্বরূপের ধশ্ম। 
বিরূপ অবস্থায় কুষ্ণ-কীর্ভুন ব্যতীত জীবের বহুবিধ অন্যান্য 
ধঙ্দের-_যথ), দেহ-ধর্ম্ম, মনো-ধর্ম্ম, দেশ-ধ্ন, পৈত্ৰিক-ধৰ্্ম, 
জাতীয়-ধর্ম প্রভৃতির উদয় হইয়াছে । মুক্ত আত্মার একমাত্র 
কৃত্য হইতেছে-_ক্ৃষ্ণের কীর্তন । “কুষ-কীন্তন জয়যুক্ত 
হউন'--একথা বলিবাঁর তাৎপর্য] এই যে, একমাত্র কু" 
কীর্তনের জয়গান দ্বারাই জীবের পরম প্রয়োজন লাভ 
হইবে। কুষ্ণ-কীর্তনের মধ্যেই নিজের উপকার ও পরের 
উপকার নিহিত রহিয়াছে । কৃষ্ণ-কীর্তনই সাধন; কুষ্- 
কীর্তনই_-সাধ্য। বদ্ধজীব কৃষ্ণ-কীর্তনরূপ সাধন অবলম্বন 
করিয়াই মুক্তাবস্থায় বিশুদ্ধ কৃষ-কীর্তনের অধিকার লাভ 
করিতে পারেন। 


কৃষ্ণ-কীর্তনের দ্বারাই চিত্তদর্পণ মাজিত হয়, ভবমহা- 
দাঁবাগি নিৰ্বাপিত হয় এবং গ্রতিপদেই আনন্দাস্ৃধি বন্ধিত 


হয়। অতএব কুষ্ণ-কীর্তন ও কৃষ্ণ-কীর্তনের জয়গানই 
আমাদের একমাত্র কৃত্য । 
গকৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, 
তোমার শকতি আছে। 
আমি ত’ কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলি 
ধাই তব পাছে পাছে॥ 
কফ-কীৰর্্নের অধিকার পাইতে হইলে আমাদিগকে 
তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু, অমানী ও 
মানদ হইতে হইবে । একথা সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে, রুষ্ণ-কীর্ভন জাগতিক কোনও ব্যাপার নহে এবং কু" 
কীর্ভনকারীর ক্রিয়াকলাপ একমাত্র তাহার অহৈতুকী কৃপা 
ব্যতীত ভাগতিক-বিগ্যা-ুদ্ধি-দ্বার) জ্ঞাতব্য নহে। তাই 
মহাজন বলিয়াছেন 
“বৈষবের ক্রিয়। মুদ্র। বিজ্ঞে ন। বুঝয়।” 
কিন্ত আমরা যদি ভোগ অথব। ত্যাগের বিচারে আবদ্ধ 
না হইয়া সেবোন্মুখ হই, তাহা হইলে বৈষ্ণবের কৃপা 
উপলব্ধিকারীর সৌভাগ্য বরণ করিতে পারি ও কৃষ্ণকীন্তন 
যে কি বস্ত, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। নিজে কষ” 
কীন্তুনকারীর আন্ুগত্যে রুষ-কীর্তনে প্রবিষ্ট হওয়া, 
অপরকে রুষকীর্তনে নিযুক্ত করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার, 
তাই আবার বলিতেছি_- 
প্কুষ্ণ-কীপ্তন জয়যুক্ত হউন” | 


আশা মরু 


জাগ্রদ্দশায় রাজার্দি-দর্শন ও ইন্দ্রাদি-শ্রবণ জন্য সংস্কার 
মনৌমধ্যে আহিত হইলে, নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সেই মনের 
ছার! এ দৃষ্ট ও শ্রুত-বিষয় চিন্তা করিতে করিতে লোকেরা 
যদ্রপ জাগ্রদ্দশীয়-দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের সদৃশ অনির্বচনীয় 
রাজাদিরপ স্বপ্নেও মনোরথ-ষোগে দর্শন করে, তাহাতে 
জাগ্রদ্দেহ হইতে তাহার স্মৃতি অপগত হইয়া যায় । আমার 
মনের তুলিতে আকা বস্তগুলির ধ্যান করিতে করিতে, 


যেমন গমনকারী পুরুষ অগ্রে নিহিত একপদে ভূমি আশ্রয় 
পূর্বক দেহ ধারণ করিয়া, পরে অন্য পদকে পূর্বস্থান হইতে 
উত্তোলন পুরঃসর 'ম্ম.খে নিহিত করিয়া। গমন করে, তদ্রপ 
কন্মপথে বর্তমান জীব আমিও প্রারন্ধ কর্ম সমাধানের জন্য 
পঞ্চভূত-নিৰ্মিত অন্ত একট? দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। 
দেখিতে দেখিতে আমার চেতনবৃত্তি যেন লোপ হইয়া 
গেল, বাহ্‌ ও আভ্যন্তরীণ জ্ঞান আর রহিল না। ক্ষণকাল 


২২ 
পরে যখন এ ভীষণ অম1 আমার অক্ষিগেলকের অন্তরালে 
আস্তে আস্তে অপসারিত হইয়। গেল, কোথা হইতে যেন 
পুরীষ-পুয়-ভোজী-কমিকুল আমাকে ছি'ড়িয়া খাইতেছে 
অনুভব করিলাম! কোথায় দুগ্-ফেননিভ শয্যা, স্থরম্য 
সৌধাবলী, মব-দারার মুদুহাস্ত কলভাষ, কোষাগার, দাস- 
দাসী আর বিষ্ঠা-ক্লেদপূর্ণ তপ্ত পিঞ্চরের মধ্যে রুমিকুলের 
ভীষণ দংখন। যে পুত্র-কলত্রের সেবা অশেষ বিধর্ণে 
করিলাম, তাহার] ত’ এ বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছে 
না! তখন সকল সময়ের বান্ধব শ্রীহরি ব্যতীত সে বিপদ 
হইতে রক্ষা করিবার কেহই নাই দেখিয়া তাহাতেই 
শরণাপন্ন হইলাম । দেখিতে দেখিতে কোথা] হইতে যেন 
সেই নবনীরদকাস্তি দিব্যকিশোরযুতি আর্তবন্ধু আমার 
কাছে আসিয়। দণ্ডায়মান হইলেন। যদিও আমি সেই 
ভীষণ উত্তাপ এবং কীটকুলের দংশনে নিপীড়িত হইতে- 
ছিলাম, তথাপি যেন আবার একট! নবশক্তির উদয় হইল, 
বড়ই শাস্তি পাইলাম। কিন্তু আমার দুরদৃষ্টক্রমে অন্ন 
সময়ের মধ্যে এ শান্তিময় ছবিখানি মৃছিয়। গেল। তখন 
নিরাশ হৃদয়ে শাস্তির আশায় আশা-মরুভূমির দিকে 
দৌড়াইতে দৌড়াইতে, এক ভীষণ জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলাম। তথায় পাচজন দস্থা বাস করিতেছে; 
শুধু তাই নয়, ক্র-র্বভাব-বিশিষ্ট বৃকগণ তথা শৃগাল, 
মখকাদি আমার রক্তমাংস ভক্ষণ করিবার জন্য অপেক্ষা 
করিতেছিল। এ পাঁচজন দন্থ্য আমাকে প্রাপ্ত জানিয়! 
আমীর পূর্ব-সঞ্চিত অর্থগুলি অপহরণ করিল। অবশেষে 
এক চক্রবাতের মধ্যে ফেলিয়। আমাকে সংহার করিবার 
জন্য ব্যস্ত হইল। ওঁ চক্রবাতোখিত কন্দৰ্প ধূলি-কঙ্কণে 
যখন আমার চক্ষুকে আবৃত করিল, তখন আর দ্বিক-দেশ- 
কাল-বিচারে অসমর্থ হইয়া বহুদিন ধরিয়া অন্ধের মত 
ঘুরিয়। বেড়াইতে লাগিলাম। অঙ্ুরস্ত আশী-ভাগ 
ব্ৰহ্মাণ্ভাণ্ডোদরী-বক্ষে তৃণাচ্ছাদ্িত গহ্বরটাই চিরবাসস্থান 
হইল ৷ 
সেসময় বসস্তের মুদুমন্দ স্ুশীতল মরুতের আগমনে 
যেন প্রাণট1 মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। তখন তৃণাবৃত 
গহ্বরটীর এক পার্শ্বে বসিয়া বিহস্গ-কুলের বঙ্কার মন্্ষ্ধের 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


হায় শুনিতে লাগিলাম। কখনও বা পথগ্রাস্ত বণিকের 
হ্যায় অর্থের আশায় গ্রাম, নগর পরিত্যাগ করিয়। ভীষণ 
অরণ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছিলাম, তখন কত রং-বেরঙের 
আশার ছবিগুলি মানস-কেতনে শোভা পাইতে লাগিল। 
আবার যখন অভাবরূপী সিংহের গঞ্জনে ভীত হইয়। 
পড়িতাম, তখন আশ্রয়ের আশায় কুপণ উলুকের দ্বারদেশে 
আসিয়া আর্তনাদ করিতাম। প্রত্যক্ষ অপ্রিয়ভাষী 
উলুকের তীব্র মর্মতেদী বাক্যবাঁণে যখন আমার হৃদয়ট। 
বিদ্ধ হইয়া যাইত তখন ওঁ দুঃখ দূর করিবার আশায় 
আমার সমশীল ছুঃখীর কাছে কত কাতর-কঠে মনোভাব 
ব্যক্ত করিতাম। আবার স্থবৃহৎ কর্মকাণ্ড-পর্বতে উঠিতে 
বাসন! হইলে, অভাবনূপী রিপুগণের দ্বার! প্রত হইয়। 
যখন হ্রিয়মাণ হইয়া যাইতেছিলাম, তখন আমার শ্বজনাখ্য 
দঙ্থ্যগণকে প্রতিকূল বুঝিয়| বু কটুকথার দ্বার! ভঙ্গনা 
করিতে লাগিলাম। অন্যদিকে মশকরূপী তম্বরগণ বিনয় 
বাক্যে আমার সঞ্চিত অর্থগুলি লুঠন করিতেছিল। এ 
শৃগালগুলি যখন “থা'ব খা*ব” করিতেছিল, অন্তদ্িকে 
ভীষণাক্কৃতি বাঘিনীর জিহ্বা! লেলিহান করিতে করিতে 
আগমন করিতেছিল তাই দেখিয়া ভয়ে উধাও হইয়! 
দৌড়াইতে দৌড়াইতে একটা ক্ষুদ্র বকের শরণ গ্রহণ 
করিলাম। অগ্লসময়ের মধ্যে ও কপট কন্-জ্ঞানগর্তে 
বিচরণশীল বকের সামর্থ্যহীনতা দেখিয়া, আশা-নদী পার 
হইয়া নিরাশ-হৃদয়ে একটা নৃতন দেখে আসিয়া গেলাম । 
সে-দেশট! কেমন জানেন? সে-দেশটা নিরাশা-কল্পদ্রমে 
আবৃত হইয়া যেন কি এক অলৌকিক শাস্তি দিবার জন্য 
উদগ্রীব হইয়াছে । আমি তখন বিশ্রামের আশায় এ 
বৃক্ষের নীচে বসিলে, একজন মহাপুরুষ যেন আমার হাত 
ধরিয়া তী’র নির্জন শান্তিময় কুটারে লইয়া যাইতেছিলেন। 
ষেস্থানে আমাকে লইয়া যাইতেছিলেন, সে স্বানটার নাম 
কিজানেন? সেস্থানটার নাম “্মঠ*। মঠ কাহাকে 
বলে জানেন? মঠের অন্য নাম পরমার্থ-বিগ্ভালয়। 
কলেজের অথবা স্কুলের সমস্ত ছেলেই কি পরীক্ষায় পাশ 
করিতে পারে? সেইরূপ বরশববিগ্ায় সকলেই পারঙ্গত 
হইবে না। দুষ্টমন তুমি তজ্জন্য চিন্তা করিও ন]। মা 


পরস্পর-আলাপ ২৩ 


আশারাণি! তুমি আজ তোমার পতির গৃহে আসিয়াছ। 
এখনও তোমার পতির সেবা করিতে পার ন!? আবার 
ম! লেখনি! 


তুমি বক্রগতিতে প্রবন্ধের রূপ ধারণ করিয়া নাচিতে 


বাহাদুরী দেখিয়ে, খুব ভাল হইতে চাও? 


নাচিতে বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতেছ অশান্তির 
আশায়? না ধর্মটাকে খমের দক্ষিণ-দ্বারে পাঠাইতে ? 


আশার মুখে ছাই দিয়া নিত্যপতির গ্রণকীর্ঠন করিতে কি 
তোমার মাথায় বাজ পড়ে? ভূতে পাওয়া রোগীর সায় 
বাচালতা ত্যাগ করত সতর্ক হইয়। প্রাণ ঢাঁলিয়া সেবা 
কর। গৃহ ও মঠ এক মনে করিও না। ভাই পথিক! 
বৈষ্ণবকে পৃজ্জাবুদ্ধি করিবে, তাদের ম্বণা করা উচিত 
হয় না। 


বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব 


তিনি 


“্ৰ্যাপ্নোতীতি বিষ্ণু”। যিনি সর্বব্যাপী 
বিষ্ণু। তাঁহাকে ছাড়িয়। কেহই থাকিতে পারে না। তা 
শাস্ত্র বলিতেছেন “সর্বে বিঞুজাঃ বৈষ্ণবাশ্চ” অর্থাৎ 
সকলেই সেই পরম-পুরুষ বিষ্ণু হইতে জাত এবং বৈষ্ণব । 
স্ব্পতঃ সকলেই বৈষ্ণব হইলেও যিনি মহামায়ার অধীনত! 
স্বীকার করিয়াছেন_তাহাকে অবৈষ্ণৰ বলা হয়। 
পরমেশ্বর বিষ্ণুর ভক্তগণই বৈষ্ণব। 

“তদ্‌ বিষ্কোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুররঃ” এই 
খঙ্-মন্ত্র আলোচন! করিলে আমরা জানিতে পারি যে 
বিষ্ণুর পরমপদ স্থরিগণ সর্বদাই দর্শন করেন । বিষ্ণুপাদ- 
পদ্মের সেবার নিত্যত্ব এখানে স্থচিত হইয়াছে । বিষ্ণুর 
সেবক বৈষ্ণবগণ নিত্য এবং তাহাদের সেবাকার্যযও নিত্য । 
বৈষ্ণবের বিচার “বিষ্ণুরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ" 
অর্থাৎ একমাত্র সমস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বর বিষ্ণুই সর্বদ। আরাধ্য। 

ইহজগতে মানবের দেশ-কাল প্রভৃতির বিচারে যে 
বিভাগ আছে সে সকলই অনিত্য ৷ প্রকৃত প্রস্তাবে মানব- 
সমাজকে ছুটি শ্রেণীতে ভাগ কর! যাইতে পারে; এক ভক্ত 
ও অপর অভক্ত। “ভজ'*__সেবায়াম্‌। ভজ, ধাতুর অর্থ_ 
সেবা যাহারা ভগবানের সেবা করেন বা সেবা করার 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সেই সেবালাতের জন্য যত্ব- 
বিশিষ্ট হন তাহাঁরাই ভক্ত আর যাহারা ভগবানের সহিত 
স্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া ভগবৎসেবার প্রয়োজন অন্ভব করেন 
ন] তাহারাই অতক্ত। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিষ্ণুভক্তের 


১১ 
< 


বিচারে সেবাবস্ শ্রভগবান্‌ নিতা, তাহার সেবকগণ নিত্য 
ও সেব! নিত্যা! যাহার! সেবার নিত্যত্ব স্বীকার করেন 
ন! ও মনে করেন সাঁধনকালে ভক্তি অবলম্বন করিয়া পরে 
সিদ্ধাবস্থায় আর ভজনের প্রয়োজন থাকিবে ন! তাহার! 
অভভ্ি-পথাবলম্বী। তাই কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, ষোগী প্রভৃতি 


ভক্ত নহেন। ভক্তি দেহ বা মনের কোনও ব্যাপার নহে। 


দেহ বাঁ মনের নিত্যত্ব নাই। ভক্তি আত্মার নিত্যা বৃত্তি। 
সাধারণ জগতের লোকে ভক্তিকে যে ভান প্রবণতা ব! 
Emotion মনে করিয়া মনেরই বৃত্তি বলিয়া বিচার করেন 
তাহ! সভা নহে । বন্মানকালে সবর্দেশে শ্ীমস্ভগবদগীতার 
আলোচন! হইতেছে এবং প্রায় সকলেই গীতাকে প্রমাণ- 
কপে স্বীকার করেন । সমগ্র গীতা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা! 
করিলে তক্তিই যে গীতার একমাত্র গ্রতিপাগ্য বিষয় ইহা 
বুঝিতে আর বাকী থাকে না। কেহ যদ্দি 'কর্মণ্যেবাধি- 
কারন্তে? পর্য্যন্ত পড়িয়াই গীত! পাঠ শেষ করিয়া! দেন 
তাহ'লে তাহার পক্ষে কর্মই গীতার উদ্দেশ্য একথা। বলা 
অন্যায় নহে । আবার যিনি ‘ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ 
বিদ্যতে’ দেখিয়াই জ্ঞানই গীতার উদ্দেশ্য বিচার করেন 
তাহার বিচারও অসন্পূর্ণ। আবার গীতায় যখন “তপন্থি- 
ভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ | 
কম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তন্থাদ্‌ যোগী ভবাঙজ্ছুন ॥* দেখিয়া 
যোগী যোগই গীতার একমাত্র প্রতিপাগ্য বিষয় বলিয়৷ 
স্থির করেন তখন তাহার ফেধারণাও ভ্রম-পরিপূর্ণ বল! 


২৪ 


যাইতে পারে কারণ গীতার পরবর্তী শ্লোকেই পাই 
“যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মন।। 
ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমে| মতঃ 
যাইতেছে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ ৷ 
কথা দেখিতে পাঁওয়। যাইতেছে। 

্ৰহ্মভূতঃ প্ৰসন্নাত্ম| ন শোচতি ন কাজ্জতি। 

সম: সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ 

সর্বগুহৃতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। 

মন্মন। ভব মন্তক্তে| মদ্যাজী মাং নমক্ধুরু। 

সর্বধশ্মান্‌ পরিত্যজা মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মা। শুচঃ। 

শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নির্গত এ সকল বাস্তব সত্যের কথ। 

যে অভক্ত-সমাজে আদৃত হইবে ন! ও তাহার! যে উহাকে 
উদ্দীর ও অসাম্প্রদায়িক মনে করিতে পারিবেন না তাহ] 


অন্ধাবান্‌ 
অতএব দেখ! 
তাই গীতার শেষ 


নদীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


গীতার নিয়লিখিত গ্লোকগুলি আলোচন! করিলে সহজেই 
বোধগম্য হয়। 
দ্বৌভূতগৰ্গে] লোকেহন্মিন্‌ দৈব আ|স্থর এব চ। 
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাস্থর।ঃ। 
ন শৌচং নাপি চাচারে। ন সত্যং তেযু বিদ্যতে ॥ 
অসত/মপ্রতিষ্ঠান্ত জগদাহুরনীশ্বরম্‌। 
অপরম্পরসন্তৃতং কিমন্তৎ কামহেতুকম্‌ ॥ 
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোহন্বুদ্ধয়ঃ। 
প্রভবন্তগ্রকর্শ্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ। 
অবজানস্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তন্্ম।শ্রিতম্‌।॥ 
তানহং ছ্িষতঃ ক্ররান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপামাজন্রমস্ততীনান্থ্রীঘেব যোনিযু ৷ 
আস্থরীৎ ধোনিমীপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপ্যৈব কৌস্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্‌ ৷ 


এেয়ঃসন্ধানে মানবই সমর্থ 


যৃকং করোঁতি বাচালং পন্ধুং লজ্ঘয়তে গিরিম্‌। 
যৎক্কুপ। তমহং বন্দে শ্রীপগুরুৎ দীন-তারণম্‌ ॥ 
অগ্ধ আমাদের সাপ্তাহিক অধিবেশনের দ্বাদশ 
অধিবেশন-দ্িবস, আমর এ যাবৎকাল পরম পৃজ্যপাঁদ 
সুযোগ্য বক্তা শীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর নিকট 
হইতে প্রতি অধিবেশনেই প্রচুর মঙ্গলের কথ! শুন্বার 
সৌভাগ্য পেয়েছি । সর্বপ্রথমে তা’'র কপাই আমাদের 
অগ্তকাঁর অধিবেশনের সম্বল হউক । তাঁ*র কপ! হইলেই 
আমরা শ্রীল প্রভুপাদের কপ লাভ করিতে পারিব । 
শ্রহরিকথা-কীর্তন করেন শ্রীগ্ুরুদেব- তী’'র যাবতীয় 
ইন্দ্রিয় সর্বক্ষণ শ্রীকুষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত, আর তাহার একান্ত 
অন্তরঙ্গ পার্ধদগণ-_ষা'রী তীর বাঁণীকে সর্বতোভাবে 
আত্মলাৎ ক'রেছেন। মীদুশ নিতান্ত প্রাকৃত অভিমান- 
বিশিষ্ট মূঢ় ব্যক্তির দ্বার প্রীহরিকীর্তন সম্ভব হ'ত পারে 
লা তবে সে উদ্দেশ্যে চটষ্টা করা ব্যতীত বিষয়-তরঙ্ের 


আক্রমণ হ'তে নিজেকে রক্ষী করিবার উপায়ও নাই। 
শ্রীগুরুপাদপন্ম এবং তদীয় পার্ষদবৃন্দ এ অযোগ্য ব্যক্তিকে 
এই চেষ্টায় সর্বতৌভাবে রূপ! করুন, তাঁদের কুপাই 
সর্বতোভাবে আমীর সম্বল হউক । 

উপনিধৎ আলোচন! করিয়া দেখিলে “শ্রেয়” ও 
«প্রেয়৮__এই দুইটি শব আমরা পাব । রোগীর বিচারে 
যাহ ভাল তাহাই *প্রেয়ঃ” এবং রোগীর বিচারে ভাল বোধ 
না হইলেও ষাহাতে রোগীর উপকার হইবে তাহাই শ্রেয়ঃ। 
রোগী চায় সর্বদ। কুপথ্য খেতে অথব। সময় সময় অত্যন্ত 
রোগ-মন্ত্রণা। হ'লে তাহাতে একটু স্থিরভাবে থাকতে । এ 
দুটিই তার তাল লাগে, এটা হচ্ছে প্রেয়ঃ; তার রুচির 
বিরুদ্ধে রয়েছে_ওষ্ধ ও স্থুপথ্য। তাহা! সে কিছুতেই 
গ্রহণ করিতে চাইবে না। এইরূপে শ্রেয়ঃপন্থা! সে সর্বদা 
ত্যাগ করতে চায়। 


-- আমরা সকলেই ভবরোগগ্রন্ত রোগী, এখানে আমাদের 


শ্রেয়ঃসন্ধানে মানবই সমর্থ’ ২৫ 


থে ইন্দিয়তর্পন বা ভোগ চেষ্ট| অর্থাৎ যাহা কিছু আমার 
ভাল লাগে সেইট।ই হচ্ছে প্রেয়ঃ; তাহার পেছনে ছুটলে 
আমর! শরেয়ের সন্ধান আদৌ পাব ন|। প্রান কবিরাজ 
গোন্বামী বলিয়াছেন, 

“ভুক্তি-মুক্ষি-মিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত । 

কুষ্-ভক্ত নিদ।ম অতএব শান্ত 0৮ 

প্রেমের সন্ধান যদি আমরা চাই তাহলে আপাত- 

মোহনকারী এ যে ভুক্তিমূক্ত বা কর্মজ্ঞানপন্থ। তাহা 
সর্বতো তাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে । জগতে যা'র। 
কর্ণের বাহাদুরী দেখাতে পারেন তা'রা লোকের নিকট 
প্রচুর পরিমাণে বাহবা পেলেও সত্য সত্য শ্রেয্নের সন্ধান 
দিতে পারেন না। মাতালকে মদের গ্রাস সংগ্রহ ক'রে 
দিলে বাহবা পাওয়া যায়, রোগীর কুপথ্যের ব্যবস্থা করলে 
রোগী সন্থষ্ট হয়ে ডাক্তার বাবুকে অনেক সময় অধিক 
পরিমাণে অর্থাদি দেন, কিন্ত রূপ বাহবাপ্রয়াসী ব্যক্তি 
এবং অর্থগৃ্ব, চিকিৎসক কি জগতের কোন মন্দল করেন? 
মাতাল যা’তে তার দুষ্ধার্ষোর সহায়তা না পেয়ে নিজেকে 
নিঃসহায় মনে কারে অনুতপ্ত হ'তে পারে, যাতে তা'র 


চরিত্র সংশোধনের উপায় হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তির বি 


তাহাই করা উচিত নয়? রোগীর তিরস্কার সহ করিয়া 
রোগীর নিকট হইতে অর্থগ্রহণ-লিগ্ণা পরিত্যাগ করত 
তাহাকে উধধ এবং স্থপথা-্দান করাই কি সহৃদয় 
চিকিৎসকের কার্য্য নয়? গরীব-ছুঃখীকে অন্ন-ব্স্বাদি দ্বার 
সহায়ত। করাটাকেই আমরা খুব বড় কাজ ব'লে মনে করি 
এবং যাহাতে এ কার্ধা প্রচুর পরিমাণে দুষ্ট হয় তাহাকে 
আমর শেঠ ব্যক্তি বলে মনে করি; এমন কি, সময় সময় 
অবতার বলিতেও দ্বিধাবোধ করি না। কোন একটী 
বৃক্ষকে সপ্পূর্ন্পে বিনাশ করিতে হইলে তা'র মুলসহ 
তাকে উৎপাটন করা প্রয়োজন, তা” না ক'রে যদি কেবল 
তাম্র ভালপালাগুলি ছাট্‌তে থাকি তাহ'লে কিছু পরে 
দেখব_-আবার নুতন নূতন শাখা-প্রশাখা প্রকাশিত 
হচ্ছে; রোগের দুটি একটি উপসর্গ লক্ষ্য করেই যদ্দি 
চিকিৎসক মহাশয় একটি একটি উপসর্গ ধ'রে চিকিৎ্স! 
করিতে আরন্ত করেন, তাতে তিনি দেখতে পাবেন প্রথম 


৪ 


উপসর্গটি আবার প্রকাশিত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হয়ত 
আরও ছু'চারটি উপসর্গ লক্ষ্য করতে পার্বন। কেন? 
এর কারণ কি? এই সমস্ত উপসর্গের যুলে যে একটি রোগ 
আছে সেই মূল ধরে চিকিত্সা না করার দরুণ, কারণের 
স্থায়িত্বে কার্যের বার বার প্রকাশ । আমাদের যে অনন্ত 
ছুঃখ-দারিগ্রয--এর মূল ব! কারণ হচ্ছে আত্মজ্ঞানের অভাব 
_-ভগবদ্‌বিস্বৃতি । 
“কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদ্দি-বহিপূর্খ । 
অতএব মায়! তারে দেয় সংসার-ছুঃখ ॥ 
কত্‌ স্বর্গে উঠায়, কত নরকে ডুবায়। 
দণ্ড জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥? 
( চৈ চঃ মঃ ২০1১১৭--১১৮) 
আমরা গ্রমদ্গবদগীতা-শাস্ব আলোচন! করলেও 
দেখতে পাই-- 
“আব্রক্গভুবনাল্লোকা: পুনরা বঞ্তিনোহঞ্জুন । 
মামূপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্স ন বিদ্যতে |” 
--(গী£ ৮1১৬) 
সর্বতোভাবে গ্রভগবানের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত 
আব্সজ্ঞানের পূর্ণবিকাশ ব্যতীত যাঁওয়। আমার হাত হ'তে 
উদ্ধার পাবার উপায় নাই। প্রাচীনকালে অপরাধীদিগকে 
জলে ডুবিয়ে রেখে শাস্তি দে ওয়! হ'ত, যাতনায় ছটফট, 
করলে একটু উঠিয়ে ধর! হ’ত মাত্র স্বর্গ এবং নরক এইরূপ 
ব্যাপার-বিশেষ, অনন্ত-দুঃখের মধ্যে মাঝে মাঝে কিছুদিনের 
জন্য একটু স্থথ-ভোগকেই আমরা স্বর্গ বলিয়া জানি। 
“তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে। 
ক্ষীণ-পুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্‌ কালচালিতঃ |” 
--( ভা ১১৷১০৷২৫ ) 
এই হচ্ছে কর্ণমার্গের অবস্থ।। কর্ধের ন্যায় জ্ঞানও 
প্রেয়ঃ পন্থায় মানুৰকে চালিত করে, উহ! রোগীর যত্ত্রণার 
ছটফট, হ'তে একটু স্থিরভাবে অবস্থান মাত্র, কিন্ত তাতে 
তা’র রোগ নষ্ট হয় না, আবার যন্ত্রণার সম্ভাবন! রয়েছে | 
জগতের বিলাস-বৈচিত্র্ের অভিজ্ঞতায় মানব যে ক্লেশ 
পেয়েছে নিজের ভাল লাগার পেছনে প্রধাবিত হয়ে তা 
হ’তে নির্ঘর করলেন, বিলাস-বৈচিত্রা-রহিত নিব্বিশেষত্ব_ 


২৬ 


শাস্ত ভাবই হচ্ছে শাস্তি কিন্ত আমরা একটু স্থির হয়ে 
ধৈর্য্য ধারে আলোচন! করলে দেখতে পাই, এখানে শান্তির 
অর্থ ‘মশ্ব-ডিম্ব’ অর্থাৎ যার বাস্তবত! কিছু নাই। 
্রদ্মজ্ঞানঘে।গে আনন্দ-বৈভব । 
জড়ের বিচ্ছেদ স্থখে ছায়! অনুভব ॥ 
অভেগ কৈবল্য স্ুথ স্বল্প বলি” জানি। 
কষ্ণনামানন্দ সখ ভূম। বলি মানি ॥ 
_(হরিনাম-চিন্ত/মণি ) 
জ্ঞানযোগের সাধনকালে স্থখের ছায়ামাত্র অন্ভূত 
হ'লেও সিদ্ধিতে তা'র কোন অস্তিত্ব নাই। কেনন! 
সেখানে সেব্য-সেবক এবং সেবার বৈচিত্র্য ব1 বৈশিষ্ট্য ধ্বংস 
হয়ে সব নিব্বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়েছে । কে সেখানে স্থখ- 
আস্বাদন করবে এবং আস্বাদন-আব্বাদ্ই বা কি থাক্‌ৃবে। 
সেব্য, সেবক এবং সেবা_এই ত্রিবিধ বৈচিত্র্য স্বীকার 
ব্যতীত আনন্দের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। 
তদ্ধযতীত শীল জীব গোস্বামিপাদ দেখিয়েছেন, ত্রহ্ম-সাঁযুজ্য 
বা নির্িশেষত্ব লাভ ক'রে জীব কল্পকাল অবস্থান করে; 
কিন্ত তাহাতে তাহার কশ্মফল নষ্ট হয় না, কল্পান্তে 
তাহাকে সুষ্ট-জগতের মধ্যে এসে পূর্বের কর্ম্মান্থযায়ী নরক 
এবং স্বর্গের নাগর-দোলায় চড়তে হয়, তাই আমর! ঠাকুর 
নরোত্বমের ভাষায় জানতে পারি__ 
কর্মকাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড, 
“অমৃত” বলিয়া যেবা খায়৷ 
নান। যোনি সদ ফিরে, কদৰ্য্য ভক্ষণ করে, 
তার জন্ম অধঃপাঁতে যায় ॥ 
--( প্ৰেমভ ক্তিচন্দ্ৰিক! ) 
কর্মকাণ্ড বা। জ্ঞানকাণ্ড--নানা-যোনি ভ্রমণের হস্ত হ'তে 
"উদ্ধার করতে পারে না। চিন্সয়-বন্ত শ্রীভগবৎ্-মহাপ্রসাদ 
বঞ্চিত হ'য়ে যে সকল বস্তু তাহার! গ্রহণ করেন সেগুলি 
_অধাগ্ মাত্র । অত্যন্ত বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিদের নিকট 
যাহা ভাল, প্ৰকৃতিস্থ যার! তা"রা তাহা। ভাল বলে গ্রহণ 
করতে পারেন ন!। জ্ঞান-কর্খাদি-বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের 
অবস্থা! চিত্তা! করে ভগবদ্তক্তের হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ হয়। 
আলোকের পূর্ণ প্রকাশে তমোরাশির সর্ধতোভাবে 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


বিলুখির ন্যায়, জীব-ন্বরূপের নিত্যবৃত্তি ভগবস্তক্তিতেই 
জন্মজন্া।জ্জিত যাবতীয় কর্মফল এবং কর্শ্ম চেষ্ট। সমূলে বিনষ্ট 
হইয়! যায়। ভক্তিবৃত্ভি আমাদিগকে নিত্য বাস্তব-সত্য 
সূর্যের পূর্ণালোকে স্থান দান করেন, ইন্দরিয়তর্পণকারী 
প্রেয়ংরুচির বিরোধী--এই ভক্তিবৃত্তিই একমাত্র শ্রেয়ঃপন্থ। | 
শাস্ত্রে জীব-স্বপ্ূপের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তির পূর্ব পর্য্যন্ত, জীবকে 
চেতনের বিকাশ তারতম্যে পাচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; 
আচ্ছাদ্দিত-চেতন, সঙ্কচিত-চেতন, মুকুলিত-চেতন, 
বিকচিত-চেতন এবং পূর্ণ-বিকচিত চেতন। বুষ্ষ- 
প্রস্তরাদিতে যে চেতন রয়েছে তাহার অবস্থা আচ্ছাদিত 
বা স্বপ্রপ্রায়, পশু-পক্গীতে তদপেক্ষা চেতনের বিকাশ 
ঈষদুন্নত, উহার! সঞ্কুচিত-চেতন-শ্রেণীভূক্ত ; মানবের মধ্যে 
কেহ কেহ অনৈতিক-_ষথেচ্ছাচারে ইন্দ্রিয়তর্পণই তাহাদের 
একমাত্র কার্য, কেহ কেহ নিরীশ্বর-নৈতিক অর্থাৎ কিছু 
কিছু জড়নীতির দিকে লক্ষ্য আছে কিন্তু সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট 
নীতি যে ভগবৎ-ক্লতজ্ঞতা তাহা আদে স্বীকার করেন ন!। 

যারা কল্পিত সেশ্বর নৈতিক তারা৷ নীতিকেই প্রবল 
রেখেছেন এবং সেই নীতিকে রক্ষা করবার জন্য একটি 
কল্পিত ঈশ্বরকে খাড়া করেছেন। সত্য সত্য ঈশ্বরের 
বাস্তব অবস্থান সম্বন্ধে তা+দের কোন বিশ্বাস বাঁ কৃতজ্ঞত। 
নাই। পূৰ্ব্বোক্ত দোষে দুষ্ট হইয়া তাহাদেরও নীতি 
সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা অসম্ভব, কিছু কিছু তারতম্য থাকলেও 
তাহাদিগকে পশুপক্ষী অপেক্ষা বিশেষ উচ্চ আসন দ্েওয়। 
যায় না) কেননা ইন্দ্রিরতর্পণই তাদের একমাত্র 
কার্য । যাহা আমর! পশুপক্ষীর মধ্যে সর্বতোভাবে 
দেখতে পাই, নিজে ইন্দ্িয়-তর্পণ-কামী বলে অপর 
ইন্দডরিয়-তর্পণকামীর ইন্দরিয়তর্পণে কিছু ব্যাঘাত করলে 
আমরা তাহার, ইন্দরিয়তর্পণ কার্য্যে সহায়তা করবার জন্য 
যে চেষ্টা বা নীতি দেখাই উহ পশু পক্ষ্যাদিতেও দৃষ্ট হয়, 
এক বানরের দল হ'তে একটা বানরকে হত্যা ব! প্রহার 
করিলে দূলের সমস্ত বানরগুলি উক্ত প্রহৃত বা নিহত 
বানরটির প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়া থাকে । বায়স 
সম্বন্ধেও আমরা এপ লক্ষ্য করি, স্থৃতরাং এই শ্রেণীর 
ব্যক্তিদিগকে উত্তম পশু বলে শাস্ত্রে আখা। দিয়েছেন। 





শ্রেম্ঃসন্ধানে মানবই সমর্থ, হে 


উক্ত তিন শ্রেণীকেই মুক্ুলিত-চেতন বা চেতনের ঈষৎ 
পরিচয় মাত্র শ্রেণীভূক্ত ক’রেছেন। 
মেশ্বর নীতির কথা, এখানে চেতন-পু্প বিকাশোশুখ, 


তারপর হচ্ছে বাস্তব 


ভগবানের অস্তিত্ব, ভগবত কুতজ্ঞত। সর্ববতো তাবে তার] 
অবলম্বন করেছেন, তবে নীতির দিকে কিছু দৃষ্টি আছে, 
এখান থেকেই শ্রেয়ঃ সন্ধানে জীবের গতি পরিলক্ষিত হয়। 
এর পরের অবস্থাই হচ্ছে মাধনভক্তি অবস্থা, এখানে চিতন- 
পুষ্প বিকশিত হয়েছে, তবে তার পাপড়িগুলি পূর্বরূপে 
বিকাশ করে পূর্ণ সৌগন্ধ বিকিরণ করতে পারেনি, নাধন- 
ভক্তের জড়নীতির দিকে আদৌ লক্ষ্য নাই; সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ পরম নীতিই যে ভগবৎসেবা তাহাকেই তিনি সমত্রে 
সর্বদ1 রক্ষ। করবার জন্যে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন 
বর্ভব্যঃ সততং বিষ্ণুব্বিস্মৰ্তব্যে ন জাতুচিৎ। 
সৰ্বে বিধিনিষেধাঃ স্্যরেতয়োরেব কিন্করাঃ ৷ 
এই হ’চ্ছে তাহাদের মূলমন্ত্র। বাস্তব সেশ্বর নৈতিক 
ও সাধন ভক্তকেই বিকচিত চেতন শ্রেণীতে ভুক্ত 
করেছেন । 
ভাঁবতক্ত জীবন হঃচ্ছে তাঁর পরের অবস্থা, এখানেই 
চেতন-পুপপ পূর্ণ বিকশিত হয়ে, পূর্ণ সৌগন্ধ-বিস্তার করে। 
নিখিল চেতনের অদ্বিতীয় ভোক্তা জীভগবানের পাদপন্র 
চনে স্বাভাবিক গতি লাভ করেছে । এই অবস্থাকে পূর্ণ- 
বিকচিত চেতনাবস্থা বলে। তথায় আত্মেন্দ্িয়-তর্পণের 
পুতিগন্ধ সর্বতোতাবে বিদূরিত হইয়া স্বরাট, পূর্ণবস্ত 
্ীরষ্ণের আনন্দ বিধানই একমাত্র তাৎপর্য । ইহারই 
গাঢ় অবস্থা। বা চেতনের সর্বপূর্ণতম বিকাশকে ‘প্রেম’ বলে, 
উহাই জীব-ম্বরূপের চরম প্রয়োজন বা শেয়ঃ সন্ধানের 
পর্ণতমসিদ্ধি। 
্ীপ শিক্ষায় শ্রীমন্সহাপ্রতু শ্রীল রূপ গোস্বামী 
প্রভুপাদকে লক্ষ্য ক'রে জগতে যে মহামুল্য শিক্ষামুত রেখে 
গিয়েছেন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উহা সম্পুটিত হয়েছে ॥_ 
এই মত ব্ৰহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ। 
চৌরাশি-লক্ষ যোনিতে করযে ভ্রমণ ॥ 
কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি। 
তার সম স্থন্্ম জীবের স্বরূপ’ বিচারি ॥ 


তার মধ্যে স্থাবর’, ‘জঙগ্ম’__দুই ভেদ । 
জঙ্গমে তীর্য্যাক-_জল-স্থলচর বিভেদ ॥ 
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অন্তর | 
তার মধ্য গ্রেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥ 
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্ভেক বেদ “মুখে? মানে । 
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধন্ম নাহি গণে ॥ 
ধশ্মচারী-মধো বহত ‘কশ্মনিষ্ট'। 
কোটী কম্মনিষ্ট মধ্যে এক জ্ঞানী’ শ্রেষ্ট ॥ 
কোটি জ্ঞানী-মধো হয় একজন “মুক্ত! । 
কোটি ুক্ত-মধ্যে দুর্লভ’ এক কৃষ্ণভক্ত ॥ 
কুষ্ণভক্ত__নিদ্ধাম, অতএব “শান্ত” 
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধিকামী, সকলি ‘অশান্ত’ ॥ 
প্রমন্সহাপ্রভূর শিক্ষামুতে আমর! লক্ষ্য করিতেছি যে 
এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মেরই সন্ধ্যবহারে শ্রেয়ঃ সন্ধানে সম্পুর্ণ 
যোগ্যতা আছে। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রতু চেতনের বিকাশ 
তারতম্য পরিচয়ে পূর্বোক্ত ন্যায়ে অবস্থার তারতম্য 
দ্বেখিয়েছেন। 


শ্রেয়: সন্ধানে ব্রতী না হ'লে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব আছে 
স্বীকৃত হতে পাঁরে না, মানব শ্রেয়ঃপন্থী ন! হ'লে পশু পক্ষী 
অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাতে পারলেও 
উহা আল্েন্দরিয়তর্পণ তাঁপর্য্য নিযুক্ত হওয়া হেতু শোক, 
মোহ, ক্লেশ আহার বিহার ভয় মৈথুন ইত্যাদি ধৰ্ম্ম; যাহ! 
পশু-পক্ষ্যাদিতেও দৃষ্ট হয়, তা’ হ'তে পরিত্রাণ লাভ করতে 
পারেন নাঁ। তাঁদের এই শরেষ্টতই বা কয়দিনের? কালের 
অনস্তত্ব বিচারে উহার স্থিতি অতি অল্প দিন। পশ্রমদ্‌ 
ভাগবতের বিচারে তাদের এই শেষত শী্রই ধ্বংস হয়ে 
সর্বতোভাবে আবার পশু জীবন লাভ করতে হয়। 


লব্ধ! স্থদুর্ল' ভমিদৎ বহুসম্তবান্তে 
মানুয্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। 
তুরণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ 
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃন্তাৎ ॥ 
_(ভাঃ ১১৯২৯) 
মনু্য জন্মকে দেবদুর্লভ জন্ম ব'লেছেন। আমরা 


২৮ নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবর্লী 


জগতে দেখতে পাই, যাদের মধ্যে জন্নৈশর্য/আতঞ। অধিক 
পরিমাণে রয়েছে তা*দের পক্ষে হরিভজন বা শেয়ঃ 
অন্থসরণ অতি ছুব্হ। গরীব লোকদের মধ্যে ভগবানে 
একট সাধারণ রুচি দেখা যায়। মান্য পুণ্য কণ্মাদ 
ক'রে স্বর্গে গিয়ে দেবত্ব লাভ করেন! সেখানকার 
জন্নৈশ্বরধযশ্রুতশ্রী এখান হতে অনেক শেষ, সেখানকার 
নন্দন-কানন, পারিজাতপুপ্প, অপ্দরাদের নৃত্য-শ্রেয়ংসন্ধান 
হতে একেবারে বঞ্চিত ক'রে দেয় । তারপর আবার “কভু 
স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। দত্যজনে রাজ। যেন 
নদীতে চুবায়॥৮- ন্যাগান্থসারে ভূতলে এসে সাধারণ 
জীবের ন্যায় দশা প্রাপ্ত হতে হয়। পশুপক্ষী জীবনে বিবেক 
অভাব হেতু শ্রেয়ঃসন্ধানে বঞ্চিত থাকতে হয়। বিবেকবান্‌ 
অতি ভোগাভাব মন্ধুয্য জন্মই হ’চ্ছে শ্রেয়ঃসন্ধানের জন্ম তাই 
তাহাকে স্ুদুর্লভ বল! হইয়াছে। 

জলজাঃ নবলক্ষাণি, স্থাবরাঃ লক্ষ বিংশতি। 

কময়ঃ রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষীণাং দশলক্ষ্যকমূ ॥ 

ত্রিংশ লক্ষাণি পশুবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ ॥ 
শ্রীমদ্তাগবতের এই বিচারেও আমর! দেখতে পাই 
মনুষ্য জীবন কত দুর্লভ ও বহু যোনী ভ্রমণাত্তে লাভ 
ক'রতে পার! যায় । এই যে দুর্লভ এবং শ্রেয়: সন্ধানের 
যোগ্য একমাত্র মনুষ্য জন্ম লাভ ক'রে আমরা জগতে 
কতদিন অবস্থান করতে পারি জগতের ইতিহাস তাহার 
বহু সাক্ষ্য প্রদান ক’চ্ছে। শ্রীল পরীক্ষিত মহারাজের সপ্ত- 
'দিবসমাত্র মৃত্যুর বাকী আছে ইহা তিনি নিশ্চিত জেনে 
উক্ত সময়ের মধ্যে পরমখ্রেয়ঃ লাভে কৃত নিশ্চয় হইলেন। 
আমাদের এ মৃত্যু সন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই, যে কৌন 
মুহূর্তে প্রাণবাফু বিয়োগ হইতে পারে । শিশু এবং যুবক 
সারাজীবন ইন্ডরিয়ের তাড়নায় অতিবাহিত ক'রে তাহার 
দুর্বল অবস্থায়-__বার্ধক্যে শ্রেয়ং-সন্ধীন করবেন এরূপ মনে 
করেন, কিন্ত তিনি যে বার্ধক্য-দশ পর্য্যন্ত মনয্যদেহ ধারণ 
করে থাকবেন তাঁর কিছু নিশ্চয়তা আছে? তাছাড়া 
আমরা দেখতে পাই যে অভ্যাস আমাদের মধ্যে যত দৃঢ়যুল 
হয় সে অভ্যাস আমাদের তত বেশী অপরিত্যাজ্য হয়ে 
পড়ে, শৈশব ব1 যৌবনে ইন্জিয়গুলি সতেজ থাকে তখন 


অভ্যামের ত্যাগ বা গ্রহণ সম্ভব হয়, কিন্তু বাঞ্ধক্যে আরা. 
জীবনের অভ্য।সে যে হন্দিয়গুলি শিথিল ও দুর্বল হইয়া 
গিয়াছে, সে অভ্যাস আর ছাড়! যায় না। আমর] গীতা 
শাস্ত্রে শুনেছি মৃত্যুর সময় যে যে রূপ ভাব নিয়ে মরে তার 
তদস্থ্য|য়ী গতি হয়; সে বিচারে আমর ঠিক দিয়ে 
রেখেছি সারাজীবন ইতর কাৰ্য্যে কাটিয়ে মৃত্যু সময় কিছু 
শ্রেয়ঃসন্ধান করবো; 
বিরল। সারাজীবন 


কিন্ত জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত 
ইন্দ্িয়তর্পণে কাটিয়ে মৃত্যু সময়ও 
কেবলমাত্র মেই ইন্দ্রিয়তপপণ টষ্টাই উদিত হয়, তখনও 
কোথা পুত্র, কলত্র, কোথা ভাত। বন্ধু, কোথ৷ টাকা, কোথা 
বাড়ী, ঘর, এই স্মৃতিই অস্থির করতে থাকে । জীবনের 
প্রথম হ'তেই ভগবদ্তভজনে নিযুক্ত হওয়। প্রয়োজন, তবেই 
যদি শেখ মুহূর্ত পর্য্যন্ত আমর! সব্বদ। স্বধিকেশের স্মৃতিতে 
জাগরূক থাকতে পারি, তবেই যদি আমর1-_-অবিস্ৃতিঃ 
কষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষীণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ব 
শুদ্ধিং পরমা ত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্‌ ॥ ( ভাঃ 
১২।১২৷৫৫ )--বিচারে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে পর-বিশেষ জ্ঞানের 
আশ্রয়ে যাবতীয় বিষয় চিন্ত। হ'তে  বিমুক্ত থেকে নিত্য 
বৰ্দ্ধমান আনন্দ সমুদ্র বিন্দুর স্পর্শ লাভ করতে পারি। তাই 
প্রহলাদ মহারাজ বলেছেন-_ 
কৌমার আচারেৎ প্রাজ্ঞঃ ধন্মান্‌ ভাগবতানিহ। 
দুল্নভং মাহুযং জন্ম তদপ্যপ্রবমর্থদম্‌ ॥ 
স্থৃতরাং নিশ্চিত শ্রেয়ঃলাতে আমাদের এই মন্ুয্ুজন্মে 
কালবিলম্ব করা উচিত নয়। আহার, বিহার, মৈথুনাদি 
বিষয় পশুপক্ষ্যাদি জন্মে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্ত 
সেখানে নিঃশ্রেরস মঙ্গলের পথ রুদ্ধ । 
নৃদেহমাছ্যং স্থলভং স্থদুল্ল'ভং 
প্নবং স্থকল্পং গুরুকর্ণধারম্‌। 
ময়ান্কুলেন নভস্বতেরিতং পুমান্‌ 
ভবান্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ 
--(ভাঃ ১১।২০।১৭ ) 
শ্রেয়ঃ সন্ধানে উপযুক্ত গুরুপাদপদ্ের প্রয়োজন, মনুষ্য 
জীবন স্থতুর্লভ হ'লেও আমাদের নিকট এখন স্থলভ হয়েছে 
কেনন! আমরা! এটি বর্তমানে পেয়েছি । কোটী টাকা 


ভক্ত ও ভগবানের পরস্পর সেবা ২৯ 


দরিদ্রের নিকট দুর্লভ হ’লেও যার আছে তা*র কাছে 
স্থলভই হয়েছে । এই মঙ্্য জীবনকে সুপটুতর নৌকা 
বলা যায়, নদী পার হ'তে হ’লে যেমন সুপটুতর নৌকার 
প্রয়োজন তেমন আবার সুযোগ] কর্ণধার দরকার, মেই 
কর্ণধার হচ্ছেন শীগ্তরু-পাদ-পদ্ম ॥ অনভিজ্ঞ মাঝি যেমন 
ঘোলায় পড়ে নৌকামহ প্রাণ হারায়; লঘু বা অগুরুর 
আশ্রর নিয়ে আমাদেরও সেই গতি হয় । আশ্রগ্ন আশ্রিত 
উভয়েই ঘোলায় পড়ে মরতে হয়। ভগবানের শ্যায় 
শ্রগুরু-প।দ-পদ্ম সকলের পূজ্য । তিনি সকলের গুরু তবে 
ব্যক্তি বিশেষে ভগবানকে অন্বীকার করার স্যার তাহাকে 
কেহ কেহ অন্বাকার করতে পারেন, কিন্তু ব্ক্তিাবশেষের 
মতের দ্বার! যেমন ভগবানের অস্তিত্ব লোপ হয় না শ্রগ্ুরু- 
পাদপদ্মও তদ্রপ ব্যক্তি-বিশেবের মতের দ্বারা গুরুত্ব 


হারিয়ে ফেলেন না । “আমার গুরু”, ‘তোমার গুরু, আমার 
কাছে যিনি মান্য; “তোমার কাছে তিনি গুরু’ এবং 
আমার কাছে যিনি গুরু তোমার কাছে তিনি মানুষ’ 
এইরূপ বিচার গুরু-বন্ত সম্বন্ধে (বকুত বিচার মাত্র । যিনি 
গুরু তিনি সকলের গুরু, তবে বিভিন্ন যুত্তিতে মাত্র প্রকাশ 
হ'তে পারেন, কিন্তু সেখানে কোন ভেদ বা মতানৈক্য বা 
পরস্পর পরস্পরের গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি থাকতে পারে না। 
প্রপ্তরু-পাদ-পন্ম আমাদিগকে কপ! করুন আমর! যা'তে এ 
দুল মন্তযাজন্মকে সার্থক-ম্ডিত করতে পারি, তার ৬পাদ- 
পদ্দের বলে বলীয়ান হয়ে সংসার সমুদ্র তরণে সমর্থ হই । 
শ্রেয় আলোক আমাদের নিতা-স্বন্রপ উদ্ভাসিত করুক । 

ও অজ্ঞান তিমিরান্ধন্ত জ্ঞানাঞ্চন শল[কয়]। 

চক্ষুরুম্মিলিতং যেন তশ্মৈ শ্রগুরবে নমঃ ॥ 


তুর... 


ভক্ত ও ভগবানের পরস্পর সেবা 


কর্ম[ধিকার ব। জ্ঞানাধিকারে শুদ্ধ ভগবদ্‌-ভক্তিলাভের 
সম্তাবন। নাই। যাহার! ভগবানের চরণে প্রপন্ন হইতে 
পারেন না বা ইচ্ছ। করেন না, তাহাদের অধিকার বিচার 
করিয়াই ভগবান্‌ জগতে কর্দকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড প্রবর্তন 
করিয়াছেন । বদ্ধ জীবগণ এই কর্ম্ম ও জ্ঞান অবলম্বন 
করিয়। পৃথিবীতে বিচরণ করে। তাহাদের ভগবভক্তিতে 
অধিকার লাগ প্রায়ই দৃষ্ট হয় নী। তবে কম্ম-মিআধিকারী 
বা জ্ঞান-মিশ্রাধিকারীর কণ্ম ও জ্ঞানবাঞ্চা অর্থাৎ বুভুক্ষা ও 
মুমুক্ষ। ক্রমশঃ সমূলে বিনষ্ট হইলে কেবলাভক্তির প্রভাবে 
তাহাদের নিত্য পরম মর্গল লাভ হইতে পারে । 

গ্রপত্তি ব্যতীত কৰ্মী বা জ্ঞানী কাহারও ভগবৎসেবার 
অধিকার নাই। ভগবন্তক্ত সর্বদাই ভগবানের নিত্য ও 
উপাদেয় কৈঙ্কর্ধ্য লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি 
ভগবদিতর কোন নশ্বর বস্তুর দবাস্ত লাভ করিবার জন্য 


কখনও প্রস্তুত নহেন। 
যিনি যেরূপভাবে ভগবৎসেবায় প্রপত্তি-বিশিষ্ট, 


শ্রভগবান্‌ তাহাকে সেই প্রকার সেবাতেই অনুরূপ 
যোগাতা প্রদান করেন । ইহাতে এইরূপ বুঝিতে হইবে 
না যে, ভগবানকে স্বীয় ভৃত্য-পর্যযায়ে পরিগণিত করিয়া 
বদ্ধজীব যেকোন প্রকারে তাহার অবৈধ কামনা পূরণ 
করিবার অধীন যন্ত্রবিশেষ জ্ঞানে স্বেচ্ছাক্রমে তাহার উপর 
গ্রভৃত্ব করিবে এবং সেইরূপ পাষণ্ডীর দাস হইয়া শ্রীতগবান 
তাহার সেবা করিবেন । তবে মনে রাখিতে হইবে যে, 
অনাদি বিমুখ অক্ষজ জ্ঞানী জীবের এই আন্থরিক প্রবৃত্তি- 
যূলক জড়কাণ্ড-বশ্যতারূপ নির্ব,দ্িতার প্রশ্রয় দিবার 
উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নাস্তিক জীবকে মোহিত ও বঞ্চিত করিবার 
নিমিত্ত বহিরঙ্গ1 মায়াশক্তিকেই তাদৃশ জীবের পরিচর্য্যা 
করিবার ছলনায় নিযুক্ত করিয়াছেন। মায়াবদ্ধজীব 
ভ্রান্তিবশতঃ নিজের ভোগ্যা মোহিনী ভগবস্মায়াকেই প্রিয়, 
আত্মীয়, আরাধ্য ও সেব্যবন্ত জ্ঞানে ভ্রমক্রমে ভগবৎস্বরূপ 
মনে করে। ফলে ভগবত্তজনের পরিবর্তে তাহাদের হৃদয়ে 
কৰ্ম্মফল ভোগের স্পৃহা উদ্দিত হয়। 





৩০ 


নিত্য সেব্য মীয়াধীশ অধোক্ষজ ভগবানকে অহৈতুকী, 
অগ্রতিহত। বা অব্যবহিতা সেবা করিলেই সৌভাগ্যবান 
জীবের ভগবান ব্যতীত অন্য খগ্ড-জড়বস্তর সেবায় আর 
বাঞ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকে না। সেই কালে একাস্তিক ভক্তের 
সেব গ্রহণ ব্যপদেশে শ্রীভগবানও নিজভক্তের সেবা করিয়। 
থাকেন। জুতরাং দেখ! যাইতেছে নিঙ্কপট প্রপন্ন তগবছু- 
পাঁসক তক্তগণেরই তগবস্তজনে একমাত্র অধিকার এবং 
শ্রীভগবানও তাহাদিগকে মুক্তকুলের স্বদুর্ল'ভ নিজ প্রেম- 
ভক্তিযোগ প্রদান করেন। ইহাই তাহার ভক্তের সেবা। 
কিন্ত কপট অভক্ত মুমুক্ষুগণ কখনই শ্রীভগবানের তাদৃশ 
অন্থুগ্রহ লাভে সমর্থ হয় ন!। 

যথ শ্রমন্তাগবত ( ৫1৬।১৮ )-- 

অন্তেবমন্ব ভগবান্‌ ভজতাং মুকুন্দে।। 
মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্‌ ৷ 

প্রীভগবানের ভক্তের প্রতি এ প্রকার অনুগ্রহ দর্শন 
করিয়া কেহ কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন, তাহা হইলে ত’ 
দেখিতেছি ভগবানেও বৈষম্য রহিয়াছে । কীরণ তিনি 
একমাত্র তাঁহার শরণীগত জনগণকেই নিজ ভক্তি প্রদান 
করিয়া থাকেন, অন্য কাহীকেও ত তাহা প্রদান করেন 
না। ইহার উত্তরে শ্রীধরম্থীমীপাদ বলিয়াছেন যে, সকাম 
বা নিষ্কাম যে ভাবে যাহারা শ্রীভগবানের ভজন করেন, 
ভ্রীভগবান তীহাদিগকে তাহাদের ভজনাহ্থরূপ ফলই প্রদান 
দ্বার! তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। যাহার] 
সকাম ভাবে ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া ফল-ভোগ 
কামন1 করেন তাহার শ্রীভগবানের নিত্য শাস্তিগ্রদ 
প্রিপা্পদ্মদ্বায়ক শুদ্ধাভক্তি কি প্রকারে লাভ করিবেন? 


নদীয়। প্রকাশের পরবন্ধাবলী 


স্থতরাং জীভগবানের কাৰ্য্যে বৈষমা নাই 3 বৈষম্য মায়াবদ। 
জীবগণের দৃষ্টির অন্তরালেই অবস্থিত । 


ভগবন্ক্তগণ স্ব স্ব অধিকারানুমারে পঞ্চবিধ মুখ্যরসে 
বাস্তব সত্য বিষয়-জাতীয় অগ্জাকৃত তথ্ধের দেবা করিয়া 
থাকেন। শ্রীভগবান উক্ত পঞ্চবিধ ভক্তিরসের বিষয়রূপে 
যে কোন প্রকার সেবা অনুকুল ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন। 
বৈধ ভক্তগণের নিকট শান্ত, দান্ত ও গৌরবসথ্যের বিষয় 
জীনারারণ-স্বরূপে সেবা গ্রহণ করেন, আবার অনুরাগ পথের 
তক্তগণের নিকট উক্ত আড়াই প্রকার রসের উন্নত বিশ্রস্ত- 
সখ্য ও মধুর রসের বিষয় ব্রজেন্্রন্দন কৃষ্ণ্বরূপে সেবা 
গ্রহণ করিয়া! অন্গরাগপথের সেবককে উক্ত পঞ্চরসের 
কোনও একটি গ্রহণ করাইয়। স্বীয় ভক্তবাৎসল্য বাঁ ভক্ত- 
প্রেমাধীনত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন। 


মর্যাদা পথে যে প্রকার সেবাচিত্র অস্কিত আছে, 
তাহাতে ভজনীয় বিষ্ণুবস্তর প্রতি মাধুর্য্যের পরিবর্তে এ্ৰশ্বর্ধ্য 
অথব! বিশ্রস্তময় অনুরাগের পরিবর্তে বৈধ সম্জমময় ঈশ্বর 
ভাবেই প্রবল ৷ কিন্তু মীধুধ্যপর কৃষ্ণসেবায় ভগবানের 
এশ্বর্য্যপরতার মধুরিম! আচ্ছন্ন হয় না) সেখানে সেবক- 
বাৎসল্য অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় বিশস্তসেবকগণেরই সেবক- 
সুত্রে মৰ্য্যাদ! ও শ্রেষ্টতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে 
এইরূপ মনে করিতে হইবে ন! যে, ভগবানের এশবর্ষ্যের 
অণুতাক্রমে মাধুর্য্যের দুর্বলত) বা অনাব্রিত বশ্যতা অবস্থান 
করিতেছে । মাধুর্যময় শ্রীতগবানে এশ্বর্য্য পরিপূর্ণ মাত্রায় 
আছে, কিন্তু মাধুৰ্য্যের উজ্জল রশ্মির নিকট এশর্ধ্য আত্ম- 
প্রকাশ করিতে পারে না। 





ব্ৰাহ্মণ কে? 


বরাঙ্গণশূদ্র নিয়ে ভারতবর্ষে এক ভীষণ সংগ্রাম 
চলিতেছে । ব্রাঙ্গণ-ক্রব বলেন, আমি ব্ৰাহ্মণ 
ব্রাহ্মণেতরগণ বলেন, তুমি কিসের ব্রাহ্মণ? ধার ত্রন্ধজ্ঞান 
অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছে তিনিই ব্রাহ্মণ । তোমার 
কি দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছে ? এইরূপ মাত্সর্দ্যে আবদ্ধ 
হইয়া উভয় দলই বাক্চতুরতার বাহাছুরী প্রকাশ 
করিতেছে । আমরা বলি যে, এরূপ বৃথা ম্সরতা না 
ক'রে স্থিরচিত্তে শান্তর বচার দ্বার! বিচার করিলেই ত বেশ 
বুঝ! যাইবে “কে ব্ৰাহ্মণ’ । 

মানব জন্মিবামাত্রই শূদ্র। সংস্কার-লাভে দ্বিজ, 
বেদাধায়নে বিপ্র, বেদাধ্যয়ন ফল_ব্রহ্মজ্ঞানলাভে ত্রাঙ্গণত্ব 
লাভ হইয়। থাকে । এই ব্ৰহ্মজ্ঞান অর্থে--যে জ্ঞান হইতে 
আর বৃহৎ জ্ঞান নাই অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয় ও ভগবদ্‌ 
কৃপালন্ধ দিব্যজ্ঞান। এই দিব্যজ্ঞান দ্বারাই একমাত্র দিব্য- 
বস্তুর আধার শ্রীরাধাকুষ্ণের প্রেম-রস আস্বাদন করিতে 
সমর্থ হওয়া! যায়; ইহ! কোন একটা নিদ্দিষ্ট বংশগত 
জাতির অধিকারভূক্ত নহে। ইহাতে মনুস্ব-মাত্রেরই 
অধিকার আঁছে। 

ভগবানের স্ষ্ট অনন্ত জীবের মধ্যে মানবই শ্রেষ্ট। 
মানবের মধ্যেও অসংখ্য জাতি । সমস্ত জাতির মধ্যে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্_এই চারিটি জাতিকেই মূখ্য 
বলিয়। শাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন। এ চারি জাতির মধ্যে 
ব্রাহ্গণই সর্বশ্রেঠ। এই ব্রাহ্মণ-তন্ুলাভ স্ুদুর্'ভ ৷ ব্ৰাহ্মণ- 
তন্গ-অভাবে ভগবান ব্রহ্মণাদেব শ্রীকুষ্ণের সেবায় অধিকার 
হয় না। 

ব্রাহ্মমত! জাগতিক কোন বংশ-পরম্পরাগত শৌক্র- 
জাতিগত নহে। জাগতিক জ্ঞানরহিত ত্রিগুণাতীত 
অচিন্ত্য দিবাজ্ঞানলাভেই ত্রাহ্মণতা। ভোগী, মোহান্ধ, 
প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ব্রাহ্গণ-ক্রবগণ ব্রাহ্মণের ওরসে নরতন্ু লাভ 
করিয়া বেদাধ্যয়ন ও ভগবজ, জ্ঞানশৃন্যা হ’য়েও ব্রাহ্মশীভি- 
মানে মত্ত। ইহ! কেবল অজ্ঞান-শৃদ্রতারই পরিচয় ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। 


এখন কাহাকে ব্রাহ্ম। বলা যায় তাহা বিচার কর! 
দরকার । জীব, দেহ, জাতি, জ্ঞান, কর্ম ও ধার্মিক ইহার 
মধ্যে ব্রাহ্মণ কে? প্রথমতঃ জীবকে ব্রাহ্মণ বলিলে বিচারে 
ভুল হয়। কারণ অতীত অনাগত অনেক শরীর-সম্বদ্ধ 
জাবের একরপত্ব-হেতু, এক রূপেরও কণ্মবশে অনেক দেহ 
সম্ভাবন। এবং সর্বদেহের সম্বন্ধে জীবের এককপত্ব-নিবন্ধন, 
জীব ব্ৰাহ্মণ নহেন। 


তাহা হইলে কি দেহ ব্ৰাহ্মণ? তাহাও নহে। জড়- 
পাঞ্চভৌতিক দেহের নিত্যতা নাই। চগ্ালাদি সমস্ত 


মানবগণেরই দেহের একরূপত্ব হেতু, জরামরণ ধর্ম্মাধর্শ্মের 





সমানতা-দর্শন-হেতু, ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য 
পীতবর্ণ ও শূত্র কুষবর্ণ এইরূপ দেহের কোন বর্ণের নিয়ম না 
থাকায় দেহ ব্রাহ্মণ নহে । যদি দেহ ব্ৰাহ্মণ হইত তাহলে 
মৃত ব্রাহ্মণের শরীর-দাহনে দাহকের ত্রহ্ম-হত্য! পাপ 
হইত। কিন্ত ইহাতে দাহককে পাপ আশ্রয় করে না; 
সেজন্য দেহ ত্রার্মণ নহে। তাহা হইলে কি জাতিই ব্ৰাহ্মণ, 
তাহাও নহে। অন্য জাতি প্রাণী মধ্যে অনেক জাত্যুত্ুত 
মহষিগণ উৎপন্ন। যথা মৃগী হইতে খয্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে 
কৌশিক, জন্বুক হইতে জাম্বকথখযি, বল্মীক হইতে বাল্মীকি, 
কৈবৰ্ঘ কন্যা! হইতে ব্যাস, শশপুষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্বশী 
হইতে বশিষ, কলস হইতে অগস্ত্য এবং যবনকুল হৈতে 
হরিদাস ঠাকুর উদ্ভূত হইয়া ব্ৰাহ্মণত! লাভ করিয়াছিলেন । 
ইহা সজ্জন ও সর্বশান্ত্রসন্মত। এতদ্ব্যতীত ভিনজাতুযুৎপন্ন 
লব্ধজ্ঞান বহু ঝি 'মাছেন ; তজ্জন্য জাতিই ব্রাহ্মণ নহে। 
তাহা হইলে কি জ্ঞানই ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়াদিও 
অনেকেই অভিজ্ঞ পরমার্থদশা । সেজন্য জ্ঞান ব্রাহ্মণ নহে। 
তাহা হইলে কি কৰ্ম্মই ব্ৰাহ্মণ তাহাও নহে। 


সকল প্রাধীগণের প্রারন্ধ-সঞ্চিত কর্শ্ম সাধর্শ্য আছে। 
কন্মাভিপ্রেরিত হইয়া মানবগণ কন্ধসমূহ করিয়া থাকেন। 
তজ্ঞন্ত কৰ্মই ক্রাঙ্ষণ নহে। তাহ! হইলে কি ধান্মিকই 
ব্ৰাহ্মন? তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়গণও অনেকে হিরণাদাতা। 
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ও অনেক ধশ্মকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেজন্য 
ধান্মিক ব্রাহ্মণ নহে। তাহ! হইলে খাঙ্গণ কে? আত্ম 
অদ্বিতীয়, জাতি-গুণ ক্রিয়াহীন ষড়ংমি ষড়তাব ইত্যাদি 
সর্বদোয-রহিত, সত্য-জ্ঞ।ন| নন্দ নস্তত্বরূপ, স্বয়ং নির্ব্বিকল্প, 
অশেষ কল্প।ধার, অশেষ প্রাণী অন্তর্য্যামীরূপে বর্মন, 
আকাশের ন্যায় অন্তর্বহ-অনুম্থ্যত, অথণড-আ|শন্ন-্বত|ব- 
সম্পন্ন, অগ্রমেয় অন্থভবৈক-বেছ্ত এবং অপরোক্ষ-প্রকাশময় 


নদীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


জানিয়। করতলস্থিত অমল ফলের ন্যায় সাক্ষাৎ অপরোী- 
করণ পূর্বক কলতার্থ হইয়া কামরাগাদি দেষশৃগ্ঠ- শমদমা দি- 
বিশিষ্ট, ভাবমাত্সধ্য-মোহাদিরহিত এবং দর্ভ অহ্যারাদি 
দ্বার! অসংস্পু্টচিত্ত হইয়া, বাস করেন। এই প্রকার 
কথিত লক্ষণ-বিশিষ্ট যিনি তিনিই ব্ৰাহ্মণ; ইহাই শ্ৰুতি, 
স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদির অভিপ্রায়। অন্যথ। ব্রাহ্মণত্ব 
সিদ্ধ হয় ন! । 


CURE ৯০০০০ 


ভগবনদ্দৰ্শন 


ভগবান্‌ আদি-কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে তত্বের ক্ষতি 
প্রদান করিয়াছিলেন। সেই তত্ব চারিটা শ্লোকে 
সংরক্ষিত; ইহাই চতুঃশ্নোকী ভাগবত । এই আদি শ্লোক 
চতুষ্টয় হইতেই দবাদশ-স্বন্ধাত্মক শ্রীমগ্ভাগবতের বিস্তংতি। 
শ্লোক চতুষ্টয়ের প্রথমটিতে বিষয়, দ্বিতীয়টিতে আশ্রয়, 
তৃতীয়টিতে আশ্রয়ের প্রয়োজন এবং চতুর্থটিতে আশ্রয়ের 
প্রয়োজন-লাভোপায় অভিধেয়-তত্ব বণিত হইয়াছে । 
বিষয় ও আশ্রয়ের বোধ-রহিত অবস্থায় যে নিব্বিশিষ্ট 
কেবল-জ্ঞান অবস্থিত, তাহা ব্যতিরেক-ভাব-নিরসন-কল্পে 
স্থান-বিশেষে বর্ণনযোগ্য ১ তাদৃশ বর্ণন পাঠ করিয়া ভড়- 
জগতের বিচিত্রাকর্ষণে আরুষ্ট হইবার যোগ্যতা-রহিত 
হইয়া বাস্তবজ্ঞানে বিভাসিত হইলেই চিদানন্দময় 
সেবকান্ভূতিতে জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বাস্থা-প্রাপ্চি ঘটে । 
নশ্বরপ্রতীতি ঈশ্বর-সেবাঁবিমুখ ভোগরাজ্যে জীবের বদ্ধান্থ- 
ভূতিকে অধোগতি লাভ করায়; তহাকেই তিনি 
তৎকালে উ্ধগতি বলিয়া বহুমানন করেন। এই কার্ধ্যটি 
চিদ্ধর্্ের অপব্যবহার ব! অচিদ্ধর্ধের উদ্দাম নৃত্য । 
বিষয়-তত্ব-বিচাঁরে শরী্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় জানিতে 
পারিলেন যে, শীক্্জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম হইতে 
স্বতন্ত্র স্বতঃকর্তৃত্বময় ‘অহা-তত্ব । ত্বংতত্ ও তত্ব? 
মেই ‘অহং-তত্ে'র অস্তরালে বিচিত্রত। পোষণ করিতেছে 
। মাত্র । ‘ত্বং-তত্তের অধীন পূর্বপুরুষ বদ্ধ শরীগুরুদেবস্থত্রে 


অথর্ন্া বা শ্রীনারদকে সেই ‘ত্বং-তত্বের স্বরূপ ও “তি 
তত্রের স্বরূপে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচার কৃপাপূর্বক প্রদান 
করিয়াছিলেন । শ্রীনারদ আবার সেই বিচার এঁব্যাসকে, 
শ্রীব্যাসদেবের মুক্ত বিুণভক্তীভিমানে বর্ণন করেন। শ্রীব্যাস 
সংসারার্ণবতরণী শ্রীমধ্ব-মুনির হৃদয়ে “অহংতত্ব', ত্ং-তত্ব ও 
‘তৎ্তত্বে'র নিতাবৈচিত্র্যতেদে প্রকাশিত করেন। 
প্রীগৌরস্থন্দর সেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ব তদীয় আশ্রিত 
জনের হৃদয়ে স্বীয় লীল-বৈচিত্র্ে প্রকটিত করিয়াছেন । 
অবিমিশ্র, অপ্রারুত-তন্ববৈচিত্রোে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ- 
তাত্বর নিত্য-চিদ।নন্দময় সংস্থিতি বর্তমান । এই বিশ্বে 
নশ্বর-প্রতীতির অভ্যন্তরে বদ্ধজীবের হৃদয়ে ভোগ-বাঁসনা- 
দ্বাস্তে সেই তত্বই মলিনভাবে প্রতিফলিত । কিন্ত চিদ্‌- 
রাজ্যে ভাবের নিত্যতার পরিদর্শনে ভোগ ও ত্যাগপ্রবৃত্তির 
পরিবর্তে সেবোনুখতারূপ আত্মবৃত্তি অন্তর্য্যামিরপে 
অবস্থিত। ভগবৎসেবারহিত জীবের অভক্তিবৃত্তিতে দুষ্ট 
বিশ্ব সত্য হইলেও নশ্বর-ধন্ম-বিশিষ্ট। নিত্যতৃমিকায় 
চিদ্বুত্তির অভিব্যক্তিতে হৃষীকেশের উদ্দেশ্যে অন্ুষ্ঠিত 
কাৰ্য্যই ‘নিত্যভক্তি’ ব1 স্ুষ্ঠুভাষায় “প্রেমাশবে উদ্দিষ্ট 
হয়। ভগবদ্ধান্ত-বঞ্চিত-বুদ্ধিতে নশ্বর-বিশ্বের অনুশীলনে 
ষে-চেষ্টা, তাহ! ফলভোগময় অনাদি-‘ক্ম’; ভগবন্দাস্ত 
স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া হৃষীকেশের সেবার জন্য এ চেষ্টা 
প্রদর্শিত হইলেই তাহা “ভক্বি-সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। 


‘নাস্তিকতার’ জীবনী 


“অহং-তঞ্। শ্রতগবদ্বগ্কে বিশ্বের নশ্বর-সত্তাস্তর্গত সঃ 


বলিয়। ধারণ! দ্বার। তাহাতে সঙ্গার্ণত। আরোপ যাহাতে 
ন। হইতে পারে তনিমিত্ত তাহাকে (ঞভগবান্কে ) সত’ 
ও 'অমৎ বস্তু হইতে স্বতগ্ধ বলিয়। বৰ্ণন কর! হইয়াছে। 
অচিৎ্সৎ ও অচিতঅসৎবিচার জীবের নিত্যবুত্তি ভক্তিতে 
স্থান পাইতে পারে না; 
ভঙ্জনীয় বস্তু 


অভক্তিতেই তাহার বহুমানন। 
হৃমীকেশ অণুচিতের অভিধেয়-ভক্তিদ্বারাই 


অন্নকুল-ভাবে অনুশীলিত হন, কর্ম ৰ! জ্ঞান তাহার সম্মুখীন 
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হইতে পারে না। ভগবন্র্শন-ব্যতীত যাহা কিছু অন্ত 
পরিদৃশ্যমান অনীশ্বর-প্রতীতি, তাহাও তগবদ্দতিরিক্ত 
ভাব-বিশেষ নহে; আবার উহ। ভগবস্ভাবমান্রও নহে। 
উহা ভগবন্ভাবান্তর্গত হইয়া! অবৈধভাবে নশ্বর-বিশ্বে 
প্রতিভাত, তজ্জন্য তাদুশ নশ্বর-দর্শন ভগবদ্র্শন নহে। 
শ্রভগবান্‌ চিদ্রাজ্যে অবস্থিত; সুতরাং চিন্ধ্ম শুদ্ধভক্তিতে 
অবস্থিত হইতে পারিলে প্রেমাঞ্চনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন- 
দ্বার! তাহার চিদ্ছিগ্রহ-দূর্শনের ও সেবার যোগ্যতা হয় । 


নি 


€ (৫ চিএ 
না1স্তকতার? 

আন্তিকতার সহিত নান্তিকতা পরস্পর বিরুদ্ধ- 

ভাঁবাপন্ন। নাস্তিকতা! এই জগতের বস্তু, জগতে ইহ! ছিল 


এবং কথন কখন ইহ! প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । এই 
জগতে মানুষকে ছুই প্রকার চিত্তবুত্তিবিশিষ্ট দেখা যায় 
(১) শ্রেক্সঃপহ্থী_যাযরী নিজেদের নিত্য-ম্গল অঙ্থসন্ধান 
ক'রে থাকেন, আর (২)  প্রেয়ঃপন্থী, যার! কেবল 
ভা’দের ইন্ডরিয়তৃথ্িজনক বিষয়ের অনুসন্ধান করেন, তাতে 
তী*দের মঙ্গল হউক, চাই নাই হউক | 
শ্রেণীর লোকের সংখা! অতি অল্প। এই জগতটি 
কিরকম? 
বশবর্তী হ’য়ে প্রেয়ঃপন্থী হয়েছিল, 
জন্যে এটা একটা কারাগার-স্বরূপ । 

মোটের উপর নাস্তিকতা এই জগতের চল্তি-ধর্ম্ম। 
ইহাকেই জোর পূর্বক ধর্মের মুখোস পরাইয়া ধর্মের সঙ্জায় 
চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে । কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, 
যখনই বড় বড় চিন্তাশীল নেতা নাস্তিকতার জয়ঢাঁক 
বাঁজাইয়া তাহাদের প্রতিছন্দী আন্তিকতাকে পরাজয় 


ইহ জগতে প্রথম 
আবার 
না, যেসকল ব্যক্তি তাদের ভোগলালসার 


তাদের সংস্কার করবার 


= করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই ভীষণ-বেগে বাধাপ্রাপ্ত 


স্যান্তিকতার শ্লোত অতি মাত্রায় উদ্বেলিত হইয় 
নীতি বর্তমান ও ভাবি-কালের যুক্তিসৌধকে বিধ্বস্ত 
ওচুর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া স্বীয় গৌরব-পতীকা! উড্ডীন 


৫ 


জীবনী 


করিয়াছেন। সমসাময়িক ব্যক্রিগণের মধ্যে এইরূপ ঘটনা 
অজ্ঞাত নহে। এইরূপ নাস্তিকতার বিরোধের ফলে 
আস্তিকতার ক্রম-ব্যাখ্যানটা দুঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। 

নাস্তিকতার পক্ষপাতী জনগণ আস্তিকতার দ্বার যদ্বিও 
পরাভূত হয়ে থাকেন, তা” হ'লেও তা'রা যে সকল-ক্ষেত্রেই 
আস্তিকতা গ্রহণ করেন, এটা ঠিক নয়; কেউ কেউ গ্রহণ 
করতেও পারেন। তীা'দের মধ্যে কেহ কেহ জাগতিক- 
বিচারে বাস্তব সত্যের প্রতি ক্ষণিক, কাপট্যপূর্ণ বশ্যতা 
প্রদর্শন করেন। কিন্ত একবারে আস্তিক হয়ে যান না। 
এই সকল কপট বাক্তিগণ পরিশেষে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের শত্র- 
কূপে পরিগণিত হয়ে থাকেন এবং কপটতার ফলম্বরূপে 
এরূপ জগজ্জণ্ডাল আনয়ন ক'রে থাকেন যে, ভাবিকালে 
অন্পসংখ্যক ভগবদ্-বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য ও 
প্রকৃত আস্তিকতা স্থাপনের জন্য প্রবল উদ্যোগ ও চেষ্টার 
আবশাক হইয়া পড়ে। 

জন্মের পর জড়ভগতের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিতে 
মানুষের কিছু সময় লাগে। যেসকল বস্ত আমাদের 
জড়েন্দরিয়গ্রাহ, তাহাকেই জড়বন্ত (208/867) বলা হয়। 
বালক ইন্জরিয়সযূহের ক্রমোনতির সঙ্গে সঙ্গে জড়বন্ত সহব্ধে 
অধিকতর জ্ঞান লাভ করিতে থাকে এবং ইন্জরিয়সমূহ ছারা 
সেই সরল বন্ত ভোগ করিবারও স্থযোগ প্রাপ্ত হইতে 





৩৪ 


থাকে। সেএ সমস্ত জড়বস্ত্র গুণ যতই ভোগ করিতে 
থাকে, ততই তাহার ভোগ-পিপাসা বুদ্ধি পাইতে থাকে; 
অবশেষে এইন্সপে মাম্মষের এমন অবস্থ। হয় অর্থাৎ জড়- 
ভোগে এতই আসক্ত হইয়। পড়ে যে, এপ্রকীর জড়েন্দরিয়- 
চরিতার্থ কর] ব্যতীত তাদের আর অন্য কচি থাকে না। 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি বিষয়স্থখ তাদের মনের 
উপর ক্রিয়া করিয়া এমন অভিভূত করে যে, ওঁ অবস্থাটাই 
বদ্ধজীবের স্বভাব বলিয়! মনে হয়। 


জীব একবার মনোধর্ষের আবরণে আবদ্ধ হইলে, এই 
জড়জগতের হেয়তা বা অনিত্যতার ভাব উপলব্ধি কর? 
তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠে। অনিত্য জড়জগতের 
সহিত তাহার ক্ষণিকের জন্য সম্বন্ধের বিষয়, জন্ম-মৃত্যু দ্বার] 
এই জগতের সহিত সম্বন্ধের বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয় তাহাকে 
বুঝাইয়া দিলেও সে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না এবং 
ক্রমাগত তাহ! ভুলিয়া যায়। যদি কোন সৌভাগ্যবশে 
এই জগতের অনিত্যত্বসন্বদ্ধে কোন দিন তাহার চৈতন্য 
উদয় হয়, তাহা! হইলে সে জড়ভোগ হইতে বিরত হইয়া 
তাহার নিজ অবস্থা পর্য্যালোচন! করিবার জন্য চিন্তাশীল 
হয়। সংসারে ভোগ করিতে করিতে যাহার এ রকমের 
সৌভাগ্য কোনদিন উদ্দিত হইয়। তাহাকে এই জীবনের 
অনিত্যত্ব উপলব্ধি করাইয় দেয়, সেই ব্যক্তির অস্তঃকরণে 
তখন নিম্নলিখিত তিন প্রকার প্রশ্ন উদ্দিত হয় ষথা_-(১) 
এই যে আমি জগৎভোগ করছি, সেই ‘আমি’ কে? (২) 
এই প্রকাণ্ড জড়জগৎই বা কি? (৩) এই জগতের 
সঙ্গে আমীর প্রকৃত সম্বন্ধটাই বাঁ কি? 


জীব যখন এই জগতের চিন্তার দিকে পৃষ্ট-প্রদর্শন 
করিয়া উপরিউক্ত প্রশ্ন-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, 
তখন তাহার উদিত চৈতন্যে ঘে এসকল প্রশ্নের সমাধান 
দেখিতে পায়। এইরূপভাবে অনুসন্ধিৎস্থ জীব প্রশ্ন-সকলের 

. যে মীমাংসা লাভ করে, তাহা যখন নিয়মিতভাবে সংগৃহীত 
ক্র! ষায়, তখন উহ। “দর্শন ও “বিজ্ঞান, নামে অভিহিত 
হয় । জীব যে উত্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা বিধিবদ্ধ হতে 
পারে কিন্বা এলোথেলোও হ'তে পারে । কিন্তু একট? প্রশ্ন 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


হতে পারে যে, জীবকুল খন সকলে স্বরূপে এক, তখন 
সকলেই একই প্রকারের উত্তর পায় না কেন? 

জীব স্বরূপে চেতন; অত এব জীব স্বরূপে অবস্থানকালে 
যে উত্তর পাইয়। থাকে তাহ। সকলের পক্ষেই সমান । এই 
জড়জগৎ তাহার 'প্ররুত অবস্থান নহে । ভগবানের বহিরঙ্গ। 
শক্তির দ্বারা জড় উপাদানে এই জগৎ সুষ্ট হইয়াছে; ইহ! 
চেতন জগতের মত দেখাইলেও শ্বরূপে ইহা জড়মাত্র। এ 
বহিরঙ্গা! শক্তি ভগবানের ছায়াখক্তি মাত্র। জীব 
শ্রীভগবানের অণুচিৎ অংশ বলিয়া বিভূচিতের স্বভাব 
তাহাতে কিছু বর্তমান আছে। এই জগতে অবস্থানকালে 
জীব নিজেকে জড়-সম্বদ্ধে সম্বন্ধিত বলিয়। এবং মায়ার 
সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে বলিয়। মনে করে, যদিও প্ররূত 
প্রস্তাবে পেরপ কোন কিছু নাই। ইহা অস্বাভাবিক 
সংযোগ মাত্র । মায়াবদ্ধ জীবের প্রকৃত স্বভাব মায়ার দ্বার] 
আবরিত হওয়ায়, প্রচ্ছন্ন অবস্থায় এ জীব নিজেকে এই 
স্কুল ও সুক্ম শরীরের ক্রিয়া-কলাপের সহিত একতত্ব বলিয়। 
মনে করে। 

প্রত্যেক জীব স্ব্ূপে চেতনময় হইলেও মায়িক শক্তির 
সংযোগে জড়মনের দ্বারা চালিত হইয়। আকস্মিক 
অস্বাভাবিক একটি দ্বিতীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং অদন্ুযায়ী 
কাৰ্য্য করিতে থাকে। স্বতঃপ্রকাখ জীবচৈতন্য এইব্রপভাবে 
বদ্ধজীবের মনরূপে পরিণত হইয়! সীমাবিশিষ্ট জড়ে আবদ্ধ 
হইয়া পড়ে। মায়ার আশ্রয়ে এরূপ জড়বদ্ধাবস্থায় জীব 
প্রাগুক্ প্রশ্নের যে-সকল উত্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা বিভিন্ন- 
জাতীয় এবং বিরুদ্ধধন্ম-বিশিষ্ট হইয়া থাকে । এই রকম 
উত্তরের মধ্যে বদ্ধজীবের অবস্থান-ভেদে আচার, পোষাক, 
পরিচ্ছদ, আহার, ভাষা, দেশের চিন্তাত্রোত প্রভৃতির 
বিভিন্নত| লক্ষিত হয়। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে উত্তর-সমূহ 
প্রত্যেকের সম্বন্ধে বিভিন্ন হইবেই হইবে। বদ্ধজীব স্থূল ও 
ম্ম-ূপ দুই প্রকারের উপাধিমণ্ডিত হওয়ায় দেশ, জাতি, 
ভাষা প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে বিভিন্ন-জাতীয় 
উত্তর পাওয়া যায়। 

সম্যগপ্রকারে এই সকল বিভিন্ন জাতীয় উত্তর 
আলোচনা করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইয়া] তৎ-তৎ 


রাস-যাত্রা ৬৫ 


দেশের ভাষ! ও তাহাদের সঙ্গে আলাপাদি করার প্রয়োজন 
হইয়। পড়ে। কিন্তু মে-সমস্ত বিচার বর্তমান প্রবন্ধের 
আলোচ্য না হইলেও সংক্ষেপে তাহাদের সম্বন্ধে একট] 
সাধারণ বিচার দেখাইলেই এই প্রসঙ্গে যথেষ্ট হইবে বলিয়া 
মনে হয়। 


উপরে ষে ছুই প্রকারের উত্তরের কথ! বলা হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে যেটি সত্য; সেইটিই সমীচীন। আর 
বিভিন্ন জাতীয় উত্তর সকলের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য 
থাকিলেও মোটামুটি তাহাদিগকে ছুইতাগে বিভক্ত কর! 
যাইতে পারে, ষথা_-(১) জ্ঞান ও (২) কণ্ম। 


রাস-ঘাত্র। 


আজ রাধ-পুণিমা। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, বৃন্দাবন, পুরী 
প্রভৃতি তীর্থস্থানসমূহ লোকে লোকারণ্য । যাত্রিগণের 
উদ্দেশ্ট_-প্লীষের রাস-লীলা-দর্শন । স্বব্ূপ-উদ্ধদ্ধ জনগণের 
পক্ষে ইহ। অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ সেব। আর নাই এবং এই সেবায় 
অধিকার-লাঁতে ঘতুপর হওয়! প্রত্যেকের কর্তব্য তদ্বিষয় 
কোন সন্দেহ নাই। তবে “গাছে না উঠিতেই এক কান্দি” 
চেষ্টায় যত গোলযোগ । শ্রীরুষ্ণ কি তত্ব, আমাদের স্বরূপের 
পরিচয় কি, শ্রীকষ্ণের গোগীগণ কি তত্ব, তাহাদের সহিত 
আমাদের সম্বন্ধ কি এবং রাঁসলীল1 ব্যাপারটা কি না 
জানিয় যদি আমরা রাস-দর্শনের জন্য প্রধাবিত হই তাহা 
হইলে আমাদের দর্শনে জড়ভোগের তৃপ্তিসাধন হয় মাত্র, 
প্রকৃত বস্তুর সন্ধান কিছুই হয় না । শ্রীকুষ্ণ অপ্রারুত বস্তু; 
প্রারুতজ্ঞানে তাহার ধারণা করা৷ কখনও সম্ভবপর নহে। 
কর্মেন্জিয়ই বলুন, আর জ্ঞানেঞ্জিয়ই বলুন, কেহই স্ব-হ্থ চেষ্টায় 
কুষ্ণজ্ঞান-লাতে সমর্থ নহেন। যাহাদের সহিত তাহার 
রাসলীল। হইয়াছে সেই ব্রজবালাগণও শ্রীরুষ্ণের ন্যায় 
প্রাকৃত-বুদ্ধির অগম্য ; যে-পর্যন্ত চিত্তে কামের লেশমাত্র 
থাকে সে-পর্যযস্ত রাস দর্শনের অধিকার কাহারও নাই। 
একনিষ্ঠ কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে কাম কখনও স্থান লাভ করিতে 
পারে না। যদি কোন সময় কাম স্মরণের গবাক্ষ দিয়া 
উকি মারে তাহা হইলেও ক্ুষ্ণতক্তের নিষীবন-লাভই 
তাহার ভাগ্যে ঘটে; তাই কোন মহাজন গাহিয়াছেন__ 

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে 
নব-নব-রসধামন্যুগ্তং রন্তমানীৎ। 


তদবধি রত নারীসঙ্গমে স্বর্য্যমানে 
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্টুনিষ্টীবনঞ্চ ॥ 
বদ্ধজীব-মাত্রেরই ভোগপর অনুসরণ-প্রিয়তা বিশেষরূপে 
লক্ষিত হয়। শ্রিশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন, 
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হানীশ্বরঃ। 
বিনশ্যত্যাচরন্মোঢ্যাদ্‌ যথারুদ্রোহন্ধিজং বিষমূ ॥ 

_ ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ ( রাসলীলাদি ) আচরণ কেহ 
মনের দ্বারাও কখনও করিবে না। রুদ্র ভিন্ন অন্য কেহ 
সমুদ্রোখ বিষ পান করিলে যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হয়, যুঢ়তা- 
প্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বর-লীলার অন্থসরণ করে তাহ! হইলে 
সেও তদ্রপ বিনষ্ট হয়। শ্ীরুষ্ণচৈতন্যা মহাপ্রভুর নীলাচল- 
লীলায়ও দেখিতে পাই--তিনি বহিরজ-সঙ্গে নামসন্ীর্তন 
এবং অন্তরঙ্গ-সঙ্গে রস আস্বাদন করিতেন। উক্ত অপ্রাকৃত 
রস রাসেই সম্যক্‌ প্রস্ফুটিত এবং অন্তরঙ্গ অর্থাৎ, মুক্তকুল- 
শিরোম্ণি-গণেরই তাহা আম্বাঘ্চ। এখন আমার ন্যায় 
বদ্ধভূমিকায় আবদ্ধ জনগণ রাস-দর্শনের জন্য প্রধাবিত 
হইয়। স্ব-স্ব হিত কি অহিত সাধন করিতেছেন তাহা 
স্থধীগণেরই বিবেচ্য 

বদ্ধভূমিকায় যে সকল ব্যক্তি রাস-দর্শনে প্রধাবিত হয় 
তাহাদিগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়, একশ্রেণী 
নিরীশ্বর-নৈতিক, অপর শ্রেণী নীতিহীন-কামুক। পূর্ব্বোক্ত 
শ্রেণী শ্রীকুণের রাস-দর্শন করিয়া ষে-প্রকারে বিপদগ্রস্ত হ'ন 
তগ্প্রদর্শন-কল্পে মহারাজ পরীক্ষিত ্ীশ্তকদেবের প্ৰমুখে 
রাসলীলা-শ্রবপাস্তর নিজকে এ শ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়! 


৩৬ 


অভিনয় করিয়া একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিয়াছেন। 
এই) 


প্রশ্নটি 


সংস্থাপনায় ধর্মস্ত প্রশম|য়েতরস্ত চ। 
অবতীর্ধে। হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥ 
স কথং ধর্মসেতুনাং বক্ত। কণ্তাভিরক্ষিত]। 
প্রতীপমাচরদ্ত্রক্ষন্‌ পরদারা ভিমর্শনমূ॥ 


হে ব্রাঙ্গণ, জগদীশ্বর ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম-সংস্থাপন ও 
অধর্মবিন।শ-কল্পে স্বীয় অংশ সহ অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে 
ব্রাহ্মণ, ধমমর্ধযাদা-সংরক্ষক স্বয়ং অনুষ্টাতা শ্রীকৃষ্ণ কি 
প্রকারে পরদারাদি-আলিঙ্গন প্রভৃতি প্রতিকূল আচরণ 
করিলেন? 


যে-পধ্যস্ত আমাদের হৃদয়ে কাম-বাসনা বিদ্যমীনা, 
সে-পধ্যস্ত শ্রকুষ্ণই যে সর্বভোক্তী, তাহার নিত্য সেবিক! 
গোপীগণ যে অপর কাহারো ভোগ্যা হইতে পারেন ন। 
কেবল রসপুষ্টির নিমিত্তই যে পারকীয়-ভাবের সৃষ্টি, কৃষ্ণ- 
ভজনে প্রতিকূলাচরণকারী পতি-পুত্রাদির সহিত সম্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন করিয়া বা তাহাদের চক্ষে ধূলি দির যে-কোন 
প্রকারেই হউক কুষ্ণভজনই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কৃত্য 
প্রভৃতি শিক্ষা যে গোপীগণের প্রক্ট-লীলায় রহিয়াছে তাহ! 
নিরীশ্বর-নৈতিকগণের মস্তিষ্ষে কিছুতেই প্রবেশ করে না, 
কারণ নিরীশ্বর-নৈতিকতাঁও জড়ভোগাগারের একটি 
রসায়ন-বিদ্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রকুষ্ণকে 
লাম্পট্যের আসামী করিবার দুশ্রবৃত্তি-যুলে নিরীশ্বর- 
নৈতিকগণের যে'-প্রশ্ন উদ্দিত হইতে পারে মহারাজ 
পরীক্ষিত ভাগবত হইয়াও পূর্বোক্ত প্রশ্নটি করিয়া তাহার 
সমাধান মহাভাগবত নিত্যমুক্তকুলশিরোমণি গ্রীল শুকদেব 
গোস্বামী হবার! করাইয়াছেন। শুকদেবের উত্তরটি আমরা 
পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি। 


 শীতিহীন কামুকগণ রাস-লীল। শ্রবণ করিতে ষায় 
শ্ব-স্ব-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য । আর কলির চেলাগণ 
ছুপয়স! রোজগারের নিমিত্ত কিছু জড়-পাত্ডিত্য অর্জন 
করিয়া_-কিছু অঙ্থং্থার-বিসর্গের জ্ঞান লাভ করিয়া কাম- 
কলুষ-চিত্তে রাসলীলার পাঠক সাজেন। ভাবের আবেগে 


নর্দীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


অশ্রধার।য় বঙ্গ ভাসিয়| যায় । আবার সঙ্গে সঙ্গে “কা’ল 
কিন্তু পাঠ সমাপ্চ, স্থতরাং টাক। বন্ধাদি যেন সময় মত 
পাই” প্রভৃতি উক্তি ! ধন্য কলি তেরি তামাসা! 


নীলাচলে গুপুরুষোত্তম মঠে অবস্থানকালে দিনাজপুরের 
স্বনামধন্য জমিদার কায়স্থ-ঝুলতিলক রাজধি প্রযুক্ত খরদিন্ব 
নারায়ণ রায় (এম, এ) প্রাজ্ঞ বেদান্তভূযণ মহাশয় এক 
সময় আমার নিকট উক্ত শ্রেণীর জনৈক পাঠকের সুলিত- 
স্বরে রাম-পঞ্চাধ্যায়-পাঠের কথা জ্ঞাপন করিলে আমি 
তাহার নিকট “নৈতৎ্ সমাচরেজ্জাতু” গ্রোকটির মরা 
প্রকাশ করিয়। মাদৃশ বদ্ধজীবের রাস-লীলা-অবণ-কীর্তনের 
অধিকার নাই এই কথাটি নিবেদন করি। তিনি আমার 
কথ! পাঠক-পুর্ঘবকে জানাইলে, তাহার রাসলীলা-পাঠের 
আর তাহার শোতৃমগ্ডল।র তাহ) অবণের অধিকার আছে, 
এইটি প্রতিপাদন-কন্পে একটি গ্লোক বলিলেন-_ 





বিক্রীড়িতং ব্রজবধৃভিরিদঞ্চ বিষ্োঃ 
অদ্ধান্বিতোহস্থশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌ যঃ। 
ভক্তিং পরাং তগবতি প্রতিলভ্য কামং 
হব্দোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীর? ॥ 


__ব্রজবধৃদিগের সহিত শ্ররুষ্রে রাস-ক্রীড়া যে 
ঘীরব্যক্তি শরদ্ধান্বিত হইয়া গুরুমুখে শ্রবণ-পূর্বক অনুক্ষণ 
কীর্তন করেন, তিনি ভগবানে অচিরে পর! ভক্তি লাভ 
করিয়! হৃদ্রোগ-কাম অনতিবিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হন। 


শ্লোকটি বিচার না করিয়! যদি শ্রবণমাত্রই আমর! মনে 
করি, তাহা হইলে ত’ কাম-কলুষ-চিত্রগণেরও রাসলীলাই 
আস্বাছ্চ, তাহা হইলে আমর! বিষম ভ্রমে পতিত হইব। 
দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে পূর্বোক্ত পাঠক মহাশয়ের সহিত আমার 
পরিচয় হইয়াছিল। তাহার বাবাজীর বেষ। একদিন 
পুরী ষ্টেশনে দেখিতে পাইলাম, তাহার প্দদেশে বেশ এক 
জোড়া পামস্থ' শোভা পাইতেছে। তখন আমি একটু 
বিশেষ সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, তাহার ছুই তিনটি 
মাতাজীও আছেন। অবশ্য শিশ্কাবাড়ী যাইবার সময় 
মাতাজীগণ বাবাজী মহারাজের সঙ্গের সারখী হন না, 
আখড়ার নিকটেই থাকেন। বাবাজী প্রায় বৃদ্ধ; অনেক 


আমি কি কালির হইতে শ্রেষ্ঠ? ৬৪ 


দিন যাবত ভাগবত-পাঠ করিতেছেন, অথচ তাহার 
হাদরোগ-কাম বিনষ্ট ন1 হইয়া ক্রমশঃ যখ।তির দশ! হইতেছ 
কেম? 

পাঠবগণ পূর্বোক্ত লোকে ‘বীর? শব্দটি লক্ষ্য করিবেন । 
রামলাল! ধীরব্যক্ভিই শ্রবণ ও নিরন্তর পাঠ করিবেন । 
কাম-কলুষ-ব)ক্ির তাহ। আলোচ্য নহে।  শুদ্ধবৈষ্ণৰ 
ব্যতীত অপরে ধীর” হইতে পারে ন।। কারণ তাহাদের 
চিত্ত জড়-বিষয়াদির জন্য ইতভ্ততঃ ধাবিত হওয়ায় তাহার! 
অধীর। সুতরাং তাহাদের রাসলীলা-শ্রবথ-কীর্তনের 
অধিকার নাই। ধীর" ব্যক্তি কাহার নিকট রাসলীল। 
শ্রবণ করেন ?--কাম-কলুষ ব্যক্তির নিকট নহে, নিদ্ধাম 
ভরগুরু-পাদপদোর নিকট | কাহার নিকট কীত্তন করেন? 


--অনধিকারী ব্যক্তির নিকট নহে, অধিকারী ব্যক্তির 
নিকট, তদতাবে নিজে নিজে । কিসের জন্য নিরস্তর কীর্তন 
করেন ?-টাকা-পয়প। উপাজ্জনের জন্য নহে, শ্রীকৃষ্ণের 
প্রীতির নিমিত্ত । ফল কি হয়?-ফল, ধীর ব্যক্তি কৃষ্ণ- 
সখ ব্যতত অন্য কোন কিছুর প্রার্থী না হইলেও তাহার 
হৃদয়ের কোথাও যদি কামের লেশমাত্রও লুক্কায়িত থাকে 
তাহা শরফের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় অপসারিত হইয়! যায় 
আর ধীর ভক্তপ্রবর সেবানন্দে নিমগ্ন থাকেন। সুতরাং 
রাষলীলা-দর্শন ব! অবণের অধিকার লাভ করিতে হইলেও 
বীর হইয়া সদ্গুরুর-পাদপন্ম-সেব' 
এবং অধিকার-লাভের জন্য ধৈর্যাধারণ করিতে হইবে। 
গাছে না উঠিতেই এক কান্দি'র চেষ্টা নিক্ষল]। 


বীর হইতে হইবে । 


আমি কি কালিয় হইতে শ্রেষ্ঠ ? 


গতকল্য আমরা কালিয়নাগের স্তব প্রকাশ করিয়াছি । 
তাহার প্রার্থনায় করুণাময়ের হাদয়-গগনে সংরক্ষিত 
কারুণ/-ঘন আশীর্বাদ বারিরূপে বধিত হইতে লাগিল। 
তিনি কালিয়নাগকে সজাতি, পুত্র ও স্ত্রীগণের সহিত 
সমুদ্র-পথে তাহার পূর্বনিবাস “রমণক*দ্বীপে গমন করিতে 
আদেশ করিলেন এবং অভয় দিয়া বলিলেন, শ্রীতগবানের 
চরণ-চিহ্ন কালিয়ের মস্তকে দর্শন করিয়া গরুড় আর 
তাহাকে ভক্ষণ করিবে না । শ্রীতগবানের আদেশ প্রাপ্ত 
হইয়! কালিয় দিব্যবস্ত, মাল্য, রত্ব, উত্তমভূষণ, দিব্যগন্ধ ও 
উৎপল মাল্য দ্বারা গরুড়ধ্বজ জীভগবানের পূজা করিল এবং 
পুজা দ্বারা তাহার প্রসন্নতা উৎপাদন পূর্বক তীহাকে 
প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়। স্বজনগণ-সহ “রমণক" দ্বীপে 
গমন করিল। সেই মুহূর্তেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে 
সেই যমুনার জল বিষহীন হইয়া! অযৃত-তুল্য হইল এবং 
ব্রজবাসিগণের স্থপেয়রূপে ব্যবহৃত হইতে থাকিল। 

এখন আমর! একবার যমুনা-তীরবর্তী বিরহ ব্যথা- 
জর্জরিত নন্দাদি -গোপবৃন্দের শ্রচরণ অহ্থসরণ করিব। 


আমর! দেখিয়াছি তাহারা কালিয়-হদকুলে কৃষ্ণবিরহে 
মূৰ্ছিত অবস্থায় আছেন। শ্রীরুষ্ণ যখন কালিয়-নিবেদিত 
দিব্যমালা, গন্ধবস্ ও জুবর্ণে বিভূষিত হইয়। হৃদ হইতে 
নিঙ্কান্ত হইলেন তখন গোপগণের কি-প্রকার আনন্দ 
হইল, তাহা মুক্ত-কুলেরই সম্যক্‌ বৌধগম্য। শ্রিনকষ্ণকে 
প্রাপ্ত হইয়া তাহারা লন্ধপ্রাণ ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় উত্থিত 
হইয়া আনন্দপূর্ণ চিত্তে প্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে 
লাগিলেন । যশোদা, রোহিণী, নন্দ ও অপরাপর গোপ- 
গোপীগণ, এমন কি শুষ্ক বৃক্ষগণ পর্যন্ত শ্রীরুষ্ণকে লাভ 
করিয়া পুনজাঁবন লাভ করিলেন । কৃষ্ণপ্রভাববিৎ শ্রুবলদেবও 
শীরুষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্বক হাস্ত করিতে লাগিলেন এবং 
অন্গরাগ-বশতঃ তাহাকে নিজক্রোড়-দেশে গ্রহণ করিয়া 
বারস্বার তাঁহার মুখমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিলেন। ধেনু, 
বৃষ ও বত্সগণ তথন পরমানন্দে নিমগ্ন হইল। গুরু- 
বিপ্রগণ সপত্বীক সমাগত হইয়া আনন্দভরে নন্দ মহারাজকে 
বলিতে লাগিলেন-_-“হে নন্দ মহারাজ, তোমার পুত্র 
কালিয় কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও কেবলমাত্র ভাগ্যবলেই 


৩৮ 


নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে, অতএব তাহার মুক্তির জন্য 
্রাঙ্ষণগণকে ধনাদি প্রদান কর। মুক্তি ধার সেবকগণের 
সেবা করিবার জন্য স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি হইয়। সময় প্রতীক্ষ। 
করে আজ সেই নিত্যমুক্ত ভূমিকার একচ্ছত্র অধিপতির 
মুক্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ, ইহ মাধুর্ধাময়-বিগ্রহের এক 
অচিন্ত/শীল1--তীহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছায়ই তদীয় মাধুর্য্যপর 
ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল। আনন্দ মহারাজ 
(মই হিল্লোলে ভাসিয়। হষ্টচিত্তে ব্ৰাহ্মণগণকে স্বর্ণ, ধেন্ু ও 
ভূমি দান করিলেন। ম! যশোমতী নষ্ট সন্তানকে (!) 
পুনবায় লাভ করিয়। আলিঙ্গন এবং ক্রোড়দ্রেশে গ্রহণ পূর্বক 
বারম্বার আনন্দাশ্র বিসজ্জন করিতে লাগিলেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা- 
কাতরপরিশ্রান্ত ব্রজবাঁসিগণ ধেনুগণসহ সেই রাত্রি 
কালিয়তীরেই অতিবাহিত করিলেন। 


আবার হর্ষে বিষাদ! মধ্যরাত্রে গ্রীষ্মকালীন শুষ্ধবন 
সম্ভূত দাবানল ব্ৰজজজনগণকে বেষ্টন করিয়া চতুদিকে ব্যাপ্ত 
হইল তখন তাহার! অনত্স্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া 
প্রার্থনা] করিতে লাগিলেন,_“হে মহাভাগ কৃষ্ণ হে 
অমিত-বিক্রম বলরাম, এই ঘোরতর দীবানল আমাদিগকে 
গ্রাস করিতেছে । হে প্রভে।! এই দুত্তর কালাগ্সি হইতে 
স্থহৃদ্‌গণকে রক্ষা কর। আমর! তোমার অভয় চরণ ত্যাগ 
করিতে সমর্থ হইব না” নিজজনগণের এই প্রকার করুণ- 
প্রার্থনা অবণ করিয়া, করুণাময় এক নিমেষে তাহা পান 
করিয়া ফেলিলেন। ব্রজবাসিগণ দেখিয় বিস্মিত হইলেন 
_ আর কোথাও অগ্নির লেশ মাত্র নাই। এশ্বধ্য দর্শন 
দিয়াও মাধুর্ধ্যপর ব্রজবাসিগণের হৃদয়ে স্বীয় আসন রক্ষা 
করিতে পারেন ন! ইহ! লীলাময়ের এক চমৎকারিণী 
লীল1। 


কালিয়নাগের চরিত্র আলোচন! করিলাম) তাহার 
নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। তাহার 
ভগবত্িতবেষ ভাব দেখিয়া অবাক্‌ হইলাম! কিন্ত একবার 
আমার নিজের কথ? চিন্তা করিলাম কি? একবার নিজের 
অস্তঃকরণকে কালিয়ের পাশে রাখিয়। মিলাইয়া দেখিলাম 
কি, আমি কালিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহার সমজাতীয় বা 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


তদপেক্ষ। নিকষ্ট ? যদি নিরপেক্ষভাবে আমার চরিত্র 
অঙ্কন করিতে যাই, তাহ! হইলে দেখিতে পাই, ইহু। 
কালিয়ের চরিত্র অপেক্ষ। কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। 
কালিয়ের কালকুটে আমার অন্তর-প্রদ্রেশ আচ্ছাদিত। 
অভিমান, খলতা, পরোপকা রিতা, ক্রুরতা, দয়ী-শৃন্যত। 
প্রভৃতি পাদপবুন্দ এ কুটে বদ্ধমূল হইয়া বিরাজিত। 
কালিয় ভগবন্তক্ত গরুড় ও ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের মহিমা না 
জানিয়! তাহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়/ছিল। 
কিন্ত আমার পাষণ্ড মন জানিয়! শুনিয়াও সর্বদাই ভগবদ্‌- 
ভক্ত ও প্রীভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়! 
থাকে। বৈষ্ণবগণ অহৈতৃক-দয়া-প্রকাশে কত প্রকারে 
আমার মঙ্গলের জন্য চেষ্টা! করিতেছেন । ভ্ীভগবান্‌ আমার 
চিত্ত-শোধনের জন্য কত প্রকার সুযোগ প্রদান করিতেছেন, 
কিন্তু আমার দুষ্ট মন তত্প্রতি উদাসীন থাকিবে, জাগিয়াও 
ঘুমাইবে। সুতরাং নিরপেক্ষ বিচারে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হইতেছে-_আমি কালিয় অপেক্ষা অনস্তগুণে নিকৃষ্ট । মন 
আমার জড়-রমণদ্বীপের অধিবাসী । স্থতরাং অপ্রাককৃত 
কামদেবের সেবা-রাজ্যে প্রবেশে অধিকার আমার কোথায়? 
কালিয় ভাগ্যবশতঃ যে-প্রকারেই হউক শ্রীকষ্ণের পাদপদ্ম 
শিরে ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু 
আমার মন জড়কামের চরণকে শিরে ধারণ করিয়া আছে। 
এইখানেই কালিয়ের সহিত আমার মূল পার্থক্য। কালিয় 
শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিয়াছে, ব্রজবাঁসিগণের দ্রোহ 
হইতে বিরত হইয়াছে, তাহাদের পানীয়ের কোন প্রকার 
অস্থবিধা ন! হয় তন্নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের আদেশ শিরে ধারণ 
করিয়। যমুনা পরিত্যাগ করিয়। চলিয়া গিয়াছে । কিন্ত 
আমি শ্রীকৃষ্ণের আদেশ, সধুশাস্ত্র ও গুরুবাক্য নিয়ত প্রাপ্ত 
হইয়াও তৎপ্রতি কর্ণপাত করিতেছি ন।। পক্ষান্তরে 
নিজের লাত-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য বৈষ্ণবগণকে নানাগ্রকার 
উদ্বেগ দরিয়া সজ্ঞানে প্কৃষ্ণের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ 
করিতেছি । আমার গতি কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে 
বুলিয়াছেন__ 
য এত* সংব্মরেন্মর্তযস্তভ্যং মদ্বম্থশীসনম্‌। 
বীর্তয়ন্ুতয়োঃ সন্ধ্যোন যুসতয়মাপ্র-সাথ॥ 


সুদর্শন ৩৯ 


যোহশ্মিন্‌ সনাত্ব। মদাকাড়ে দেবাদাংস্তর্পয়েজ্জলৈঃ ৷ 
উপ মাং স্মরয়র্চ্চেং সর্বপাপৈঃ প্রযুচ্যতে ॥ 
যে বাকি প্রাতঃ ও মায়ংকালে তোমার ( কালিয়- 
নাগের ) প্রতি আমার (শ্রারুষের) এই আদেশ-বাকা 
স্মরণ ও কীর্তন করিবেন তিনি তোম! হইতে ভয়প্রাপ্ণ 
হইবেন না। যিনি আমার (প্ররুষ্ের) বিহার-স্থান এই হদে 
আন করিয়। জল দ্বার! দেবত! প্রভৃতির তর্পণ এবং উপবাস 


পূর্বক আমার (শ্রকবষ্ণের ) স্মরণ ও পূজা করিবেন তিনি 
দর্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন । 

শ্রক্চের কালিয়-দমন ও কালিয়ের প্রতি অনুগ্রহ 
সর্বদা আমার স্মৃতিপটে জাগন্ধক থাকিয়। আমাকে গুরু- 
বৈষ্ণব-সেবায় প্রণোদিত করুক। তাহা হইলে আমার 
খলতা বিদূরিত হইবে এবং আমি ভক্তিরসে আর্দ্র হইতে 
পারিব। গুরুবৈষ্বগণ আশীর্বাদ করুন। 


পাশা 


সুদর্শন 


জগতে আমর] বহু প্রকার অস্ত্রের নাম ও প্রয়োগ 
দেখিতে পাই, উক্ত অস্ত্রসযূহ আত্মরক্ষী-ভনিতায় পরহিংসা 
পরপীড়ন উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে । প্রকৃত প্রস্তাবে 
আত্মরক্ষার নিমিত্ত কয়জন যত্বপর ? 


শানে আমরা বরুণ, বজ্র, পাশুপত, ব্রহ্ম ও সুদর্শন 
প্রভৃতিকে অস্্আখ্যায় দেখিতে পাই। যদি এগুলি 


অস্ত্রই হয় তাহ। হইলে তাহার্দিগের ব্যবহারের যোগ্যতা 
বিচারে কে কোন্‌ প্রকার অস্ত্র গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে 
আত্মরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেকের আলোচ্য 
বিষয় হওয়। বাঞ্চনীয় । 

আমরা এস্থলে স্ুদর্শনের বৈশিষ্টা-কীর্তনে জাগতিক- 
জনের ও দেবতাগণের, এমন কি পাশ্ুপত ও ব্রহ্ধান্ত্রের 
হেয়ত্ব উপলদ্ধি করিবার স্থযোগ পাইব । যাহারা জাগতিক 
অন্ত্রবলে বলীয়ান্‌ হইয়! নিজ নিজ স্বার্থ-সাধনে বাধা- 
প্রদানকারী-পরিকল্পনায় বৈরবোধে তন্লিধ্যাতনে লম্ফ-ঝম্প 
প্রদান করেন এবং শক্রদমনে নিযুক্ত হন, তাহারা একটু 
নিরপেক্ষ দর্শনে স্থস্ম-দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিতে পারিলে 
বুঝিবেন, দৈবাস্ত্রে ত্রিতাপের তাপ, এমন কি স্বীয় 
দেহাভ্যন্তরস্থ কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ, মদ ও মাত্সধর্যাদি 
রিপুষট.ককে পর্য্যন্ত দমন কর! যায় না। যতই কেন 
বীরদর্পে বাক-বৈখরীতে আকাশ-পাতাল প্রকম্পিত করি 
না, আমাদের কোন অস্ত্রই অস্তঃশব্র-দূলনে যোগ! নহে। 


দৈবী-মায়ার প্রেরিত ছায়ার একটিমাত্র কটাক্ষ-পাতে 
আমাদের যাবতীয় বল বিক্রম লুপ্ত হইয়। অস্বধারণ-শক্তি 
শ্রথ হয় ও এ কটাক্ষরূপ উপদৌকন প্রাপ্ত হইয়া নিজত্ব 
ভুলিয়া সদ্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়। দ্বেই। আমাদের অস্ত 
ও বহি:শক্র-বিজয়াশার এখানেই যবনিকা-পাত। বিশ্ব 
বিজয়কামী নেপোলিয়ান বোনাপাট তাহার জলন্ত 
উদাহরণ ; ইতিহাস বর্ণে বর্ণে তার সাক্ষী দিতেছে। 
জগদ্দশী কুদারশনিকের শিরচ্ছেদন করাই স্ুদর্শনের 
কাৰ্য্য! পাশুপত ও ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ পৰ্য্যন্ত তদাশ্রিত জনের রক্ষায় 
সমর্থ নহেন ; এক সুদ্রশনের কৃপায় তাহা সম্ভব হয়। এ 
সম্বন্ধে দুইটী পৌরাণিক আখ্যান উদ্দাহরণ-স্বরূপ বল] 
যাইতে পারে । ইহাতে আমরা সুদর্শনাশ্রিত বিষ্ণুভক্ত 
বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবাস্তের মহিমা অবগত হইতে পারিব। 
প্রাচীনকালে ছুর্বাসা নামে এক খষি ছিলেন, তিনি 
উগ্রতপা ঝষি । ছুর্বাসাশব্ের অর্থ-_ছুঃ অর্থাৎ মন্দ 
বাসনা দ্বারা দৃপ্ত যিনি। এবছিধ ঝষি দুর্বাসা জ্ঞানী- 
জীবন্ুক্তাভিমানী ব্ৰহ্ধজ্ঞানসিদ্ধাভিমানী হইয়া যোগবলে 
ব্ৰহ্ধাত্তের রুপালাতে বলীয়ান ছিলেন। তাই তিনি 
সিদ্ধাভিমানে ত্রিতববন-বিজয়-দর্পে আত্মস্তরিতা-প্রকাশের 
জন্য সর্বত্র স্বেচ্ছাপূর্বক বিচরণ করিতেন। স্বীয় বিজয়- 
পতাকা উড্ডীন-মীনসে যেখানে সেখানে অপরকে নানা- 
প্রকারে পীড়ন করিয়া নির্য্যাতন করিতেন। এই প্রকারে 


Bo 


যখন সাহস বাড়িয়| উঠিল, তখন একদিন, বিষ্ণু-বৈষ্ণব- 
বিদ্বেষী কুরুগণের পক্ষ হইয়া একনিষ্ট-বৈষ্ঃব পাণ্ডবদিগকে 
নির্ধযাতন-মানসে বছ মুনি-ধি লইয়। দরিদ্র-বেশধারী 
পাওবগণের আশ্রমে ভোজনপ্রার্থী ক্ষুধার্ত অতিথিরূপে 
উপস্থিত হইলেন। অতঃপর বিপদ্তারণ ভক্তৈকরক্ষক 
কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের কাঁতর-আহ্বানে রুপাপূর্বক সেই আশমে 
আসিয়। রন্ধনপাত্রে অবশিষ্ট এক কণী শাক সেবন করিবা- 
মাত্রই দুর্বাসাদির উদর (পরিপূর্ণ হওয়ায় তিনি নিজের 
ওজন বুঝিলেন। আর একবার বিষ্ণুভক্ত মহারাজ 
অন্থরীষের প্রতি ব্রক্ষশাপ প্রয়োগ করিয়া বৈষ্ণব-রক্ষক ও 
বৈষণব-পালনকারী বৈষণবান্ত্র দর্শনের অমিত তেজ সহ 
করিতে ন! পারিয়! সন্তরন্ত অবস্থায় ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর 
নিকট স্থান ন! পাইয়া অবশেষে দুর্বাস। বিষ্ণুর আদেশে 
বিষ্ণুভক্ত অম্বরীযেরই শরণাগতি লাভ পূর্বক রক্ষা পান । 

কোন সময় বিষয়-ভোগের একচ্ছত্রাধিপত্য-লাভপ্রয়াসী 
কাশীধামের কাশীরাজ সর্ববিষয়ের একমাত্র ভোক্তা 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


লীকৃষ্ণের নিধন-মানসে কঠোর তপস্তায় শিবের আরাধনা 
করেন। আশুতোষ শিব সন্থষ্ট হইয়! বর দিতে আসিলেন। 
‘আমি যেন শ্রীকষ্ণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি 
কাশীরাজ এই বরটি শিবের কাছে প্রার্থন। করিলেন । শিব 
“্তথাস্ত” বলিয়! প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। কাশীরাজ 
যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, শিব তাহার চসহগামী ও সহায়। 
প্রথমেই সুদর্শন, কাশীরাজের'জগন্দর্শনপকুদর্শন ও প্রাকৃত" 
দর্শন-যোগ্য নেত্র-বিশিষ্ট মস্তক (অর্থাৎ কৃষ্ণ-কাৰ্্ণ-দৰ্শনে 
অযোগ্য, কৃষ্-কার্ষে প্রাকৃতবুদ্ধি, সম বা হেয় বুদ্ধিই 
জগদ্দশর বু-দর্শন) ছেদন করিয়া ফেলিলেন ও কাশীধাম 
পৌড়াইয়। ভস্ম করিলেন। তৎপর বিজয়ে উদ্ভত 
পাশুপতধারী শিব নিরুপায় দেখিয়া শ্রীকষ্চচরণে ক্ষম 
প্রার্থন। করিলেন । কৃষ্ণ, অভিন্ন-বিগ্রহ বৈষ্ণবরাজ শিবকে 
গুপ্তবাসের জন্য প্রীপুরযোত্তম-ধামে স্থান দান করিলেন। 
তথায় তিনি একাম্রক তীর্থেভুবনেশ্বর ও পুরীতে 
ক্ষেত্রপাল নামে খ্যাত । 
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অদ্বৈত-তত্ব 


বিশ্বহিতকারী গ্রীমন্বৈভাচাধ্য প্রভু বিশ্বের হিতের 
নিমিত শ্রীঞ্ীগৌরন্ুন্দরকে বিশ্বে অবতরণ করাইয়াছেন। 
তাঁহার এই কার্যে যে যজ্ঞের প্রয়োজন হইয়াছিল সেই 
প্রেমতক্তি যজ্ঞের উপায়ন-_গন্দাজল ও তুলসীপত্র। যে 
প্রভু বিশ্বের হিতের নিমিত্ত এই স্থমহতী সেব! প্রকাশ 
করিয়াছেন, বিশ্বের কয়জন অধিবাসী তাহার সন্ধান 
রাখেন? সন্ধান রাখা দূরের কথা, কয়জন তাহার নাম 
জানেন? যাহার তাহার সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছেন 
বলিয়। অভিমান করেন, তাহাদের মধ্যেই বা কয়জন 
তাহার তত্ব অবগত আছেন? অন্যের কথা কি, ষাহার। 
আচাৰ্য্য-প্রভুর বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, 
তাহাদের মধ্যেও অধিকাংশই ন্যুনাধিক মায়াবাদীর বিচার 
গ্রহণ পূর্বক আচার্ষ্য-চরণ হইতে অনস্থ যোজন দূরে 


নিক্ষিপ্ত । তাহার! নিজদিগকে ভক্তির প্রচারক বলিয়া 
পরিচয় প্রদান করিলেও স্থদীরশনিকগণের দর্শনে তাঁহাদের 
অস্তঃস্থিত মায়াবাদ-গহবর প্রকাশিত হইয়। পড়ে । শৌক্র- 
বংশধারায় বর্তমান কাল পর্য্যন্ত আসিবার প্রয়োজন নাই, 
গ্রচৈতন্থচরিতাম্ৃত ও শ্রীচৈতন্তভাগবত পাঠ করিলে 
দেখিতে পাওয়। যায়, শ্রীঅৈতাচার্যযগ্রভূর তনয়গণের মধ্যে 
যাহার! শ্রেষ্ঠ শরীঅচ্যুতানন্দের বিচার গহণ করিয়াছেন 
তাহারা ব্যতীত কমলাকান্ত, বলরাম, স্বরূপ, জগদীশ 
প্রভৃতি সকলেই দৈবপরতন্ত্রতা-প্যুক্ত উৎকট পিতৃভক্তি 
দেখাইতে যাইয়। শ্রীঅদৈতাচারধ্য প্ৰভুকে স্বতন্ত্রঈশ্বর বলিয়। 
স্থাপনপূর্ববক গৌরবিরোধিতাধূলে আচার্ষ্যের বিরোধিতাই 
করিয়াছেন। নিয়ে আমর আচাধ্যতনয় শরীঅচ্যুতানন্দ, 
এষ মিশ্র ও গোপাল--এই মহাভাগবতত্রয় আচার্ধা- 


তৈত-তত্ব ৪১ 


সম্বন্ধে যে সংসিদ্ধাপ্ত স্থাপন করিয়াছেন তদিষয়ে কিছু 
আলোচন! করিব । 
যাহার! শ্রীচৈতন্যদেবকে প্ীঅদৈতাচাধ্যের সেব্য-বিগ্রহ 
বলিয়! জানেন, তাহারাই প্রীঅদবৈতপ্রতূর প্রকৃত ভক্ত । 
তাহ।দেরই সেব। প্ীঅদ্ৈতপ্র্ গ্রহণ করেন, আর যাহার! 
শ্লীঅদ্বৈতের উদ্দেশে সেবা করিতে গিয়া! তাঁহাকে বিষ্ণু-জ্ঞান 
পূর্বক শ্রীচৈতন্যচন্রকে শ্রারৃষভাঙ্গনন্দিনী জ্ঞান করা রূপ 
মতবাদ প্রকাশ করেন, স্টাহাদিগকে কখনই গীঅদ্বৈতের 
অনুগত সেবক বল যায় না। অর্ধশতানী পূর্বে শান্তিপুর 
গ্রামে এগ্রকার নবোস্ভাসিত ঘুণিত মতবাদের প্রচার 
হইয়াছিল। কালনা-বাসিগণের কেহ কেহ এ নব্য 
মতবাদ গ্রহ পূর্বক নিরয়গামী হইয়াছেন বলিয়। শুন। 
ঘায়। সবই কলির খেল1। 
ভরীমদ্বৈতপ্ৰভু উপাদান-কারণ বিষ্ণুতত্ব। তাহার 
সেব। অক্ষয় । কিন্ত ্রীঅদ্বৈত-সেব্য শ্রীগৌরসুন্দর সর্ববসেব্য, 
এই কথা স্বীকার ন! করিয়] শ্রীমদ্বৈত-প্ৰভুকে মহাপ্রভুর 
সেব্য বিচার করিতে গেলে অপরাধ হয় এবং শ্রীঅৈত- 
সেবার নিরর্থকতাঁ প্রতিপাদিত হয়। গ্রীজ্চ্যুত 
বলিয়াছেন,- 
চৌদ্দভূবনের গুরু চৈতন্য-গোসাগ্রি 
তাঁর গুরু অন্য, এই কোন শানে নাই ॥ 
চৈতন্য-রহিত দেহ শুষ্ককা্ঠ সম । 
জীবিতেই মুত সেই, মৈলে দণ্ডে যম ॥ 
দশানন ‘শিব-ভক্ত’ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি 
শিবতক হইলেও শিবের আরাধ্য রঘুনাথের সেবা করিবার 
পরিবর্তে তাহার সেবিকা সীতাদেবীকে হরণ করিবার 
দুর্বদ্ধি পোষণ করেন। উক্ত পাষণ্ড রাবণ শ্রীরঘূনাথের 
বিদ্বেষ-পোষণর্লপ অপকার্ধ্য করিবার ফলে নিজবুদ্ধি-দোষে 
মস্তক-দশটি হারাইয়াছেন। রঘুনাথই শিবের যুল-কারণ 
ও আরাধ্য, দশাননের দশদিক্দশা মস্তিষ্কে তাহা প্রবিষ্ট 
না হওয়ায় রুদ্রদেব বস্তুতঃপক্ষে তাহার সেবা গ্রহণ করেন 
নাই। যাহারা শিবের প্রীতি উৎপাদন করিয়া তীহার 
সেবা করিতে সমর্থ হন, তাহাদের মঙ্গল হয়। কিন্ত 
রাবণের শিব পূজায় রুদ্র সন্তষ্ট ন! হওয়ায় তিনি তাহার 


৬ 


সেবা গ্রহণ করেন নাই, তাই রাবণ জবংশে বিনষ্ট 
হইয়াছিল । সেইরূপ শ্রীমদ্ৈতাচাৰ্ষ্যের বংশে অদ্বৈতসেবা- 
প্রবৃত্তিতে বিপর্যায় ঘটায় তাহার অধস্তনগণের ও অধস্তনের 
অনুগত জনগণের অনেকেই বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্েষ করিতে 
গিয়া অভিবাড়ীগণের ন্যায় বৈষ্ণব-সমাজ হইতে নিত্য- 
কালের জন্য বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রচৈতন্তচক্জের 
নিন্দা করিয়া যে-সকল অদ্বৈতাধস্তন ও তদস্থগ-ব্যক্কি 
্র্নদ্বৈতপ্রভুর প্রচৈতন্যসেবাবৃত্তি বুঝিতে পারেন না, 
তাহ।দিগের বিষ্ণুভক্তিতে অবস্থিতি কিরূপে সম্ভবপর হইতে 
পারে? শ্রীমদ্বৈতপ্রভুর প্রকৃত দাসগণ তাঁহাকে গ্রচৈতন্ত 
আশ্রিত বলিয়াই জানেন । এই সকল সেবকগণই বস্তুতঃ- 
পক্ষে গ্রীঅদৈতপ্রভূর প্রিয়পাত্র। 

গ্রীল স্বরূপগোস্থামী প্রভুর কড়চায় শরীঅদ্বৈত প্রভুর যে 
বন্দনা আছে তাহ] আলোচনা করিলে শ্রীঅদ্ৈত প্রভুর 


ত্বহৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। আমর! দুইটি শ্লোক নিয়ে 


al 


মহাবিষ্ুর্জগত্কর্তা মায়য়! যঃ সুজত্যদঃ । 
তস্তাবতারঃ এবায়মদ্ৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ 
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচাৰ্য্যং তক্কতিশংসনাৎ। 
ভক্তাবতারমীশং তমহৈতাচাৰ্য্যমাশ্ৰয়ে ॥ 

_ যে মহাবিষ্ণ মায়! হার! এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, 
তিনি জগৎকর্তী ; ঈশ্বর অদ্ৈতাচাৰ্যা তাহারই অবতার; 
হরি হইতে 'অভিন্ন-তত্ব বলিয়া তাহার নাম ‘অদ্বৈত’ ) 
ভক্তি-শিক্ষক বলিয়া তাহাকে ‘আচার্য্য’ বলে; সেই 
ভক্তবতার অন্বৈতাচার্ধয ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি। 


উপরে আমরা যাহা আলোচনা করিলাম তাহাতে 
স্প্ই দেখা যাইতেছে যে, শ্রীঅছৈত প্রভু মহাবিষ্ণু। 
মহাবিষ্ণু মায়ার নিমিত্ত ও উপাদান বৃত্তিদবয়ে দুইক্সপে 
বিরাজমান মহাবিষ্ণু একস্বরূপে প্রক্ৃতিস্থ হইয়! জগতের 
নিমিত্ত-কারণ, তাহাই পুরুষাবতার বা বিষ্ণু্প ; দ্বিতীয়- 
স্বরূপে প্রধানস্থ হইয়া কুদ্রকূপে অদ্বৈত; স্থতরাং পুরুষ 
হইতে শ্ীনছৈতের কিছুমাত্র ভেদ নাই, কেবল শরীর-ভেদ। 

শ্রঅৈত প্রভ-__আচার্ধ্য। বিষ্ণুর আচরণ কর্তৃসত্তায় 


৪২ নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


মঙ্গলময়; তাহার মঙ্গলময়ী লীলা। ও বস্তত্বে মাঙ্গল্য দর্শন 
করিলে জীবের মঙ্গল হয়। তিনি যাবতীয় মঙ্গলের 
আক্র। তাঁহার সেবোনুখ আচরণ জগতে সকলেরই 
মঙ্গলবিধান করে। জগজ্জগ্ালগণ এই শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত ও 
পর্ণ মঙ্গল বুঝিতে না পারিয়াই আত্মবৃত্তি “ভক্তি” হইতে 
বিচ্যুত হয়। ভোগবুদ্ধিমূলক কণ্মাঠান, নির্ধ্বিশিষ্ট মুক্তি- 
লাভ প্রভৃতি কোন অমঙ্গলের কথা চিন্ময়গুণে গুণী 
জ্রীঅ্ৈতে স্থান পায় না। তাঁহাকে অদ্বয়-বিষ্ণুতত্ব বুঝিতে 
ন! পারিয়া। ভক্তিহীন ও কেবলাদ্বৈতবাদি-জ্ঞানে যে-সকল 
মায়ামোহিত অন্থ্র-স্বভাব জীবগণ তাহার অন্গগমনের 
ছলন! করিয়াছিল, নিজ মায়! ছারা তাহাদিগের 
আত্মস্তবিতা পোষণ করাইবার ছলনায় আচার্যের সেই 
অভক্তগণকে যে দণ্ডবিধান, তাহাও মর্গলাচরণ মাত্র। 


বিষ্ণুবস্ত অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে জীবের মর্জলই উৎপন্ন 
করে। অমঙ্গলকে মঙ্গলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে বিষ্ণুমায়ার 
গুপাদানিক আকর বুঝিতে পার! খায় না। কেহ কেহ 
বলেন, অদ্বৈত প্রভুর অপর নাম "মঙ্গল ছিল। তিনি 
নৈমিত্তিক অবতারবূপে প্রকৃতিতে উপাদান-শক্তির সঞ্চার 
করিয়| থাকেন ; তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত বস্তু নহেন ব। 
তিনি অমঙ্গলময় গ্রারৃত-গুণের আশ্রয় নহেন। তাহার 
চরিত্রাহ্ছমরণেই জীবের মঙ্গলোদ্য় হয়। তাঁহার নাম 
শরবণ ও কীর্তন করিলে জীবের সকল অমর্দল বিনষ্ট হয়। 
বিষু-বস্ততে কোন প্রকার অন্থপাদেয়, অবর, পরিচ্ছন্ন, 
নির্ষিশেষ-ধর্ন আরোপ করিতে নাই। তাহার বাস্তবসত্ত। 
যাহা, তদ্বিষয়ে অগ্রাকৃত-জ্ঞান-লাভ দ্বারাই জীবের 
নিঃশ্রেয়ম লাভ হয়। 


অপরাধ-মোচন 


কোন কোন সময়ে আমরা! এরূপ ছুই একজন মহা পুরুয়ের 
বিষয় জানিতে পারি, যাহার! শাপত্রষ্ট বা বৈষ্ণবচরণে 
কোন কারণে অপরাধগ্রন্ত হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং সাংসারিক মানবের মত সমস্ত কার্য নির্বাহ পূর্বক 
সাধারণ মানবের নিকট তাহাদের পরিচয় গোপন রাখেন 
ও গোপনে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া জগৎ হইতে বিদায় 
গ্রহণ করেন। সজ্জনতোষণী ৭ম খণ্ড ৫৫ ( পঞ্চানন ) পৃষ্ঠায় 
আমর! এইরূপ একজন মহাপুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত হই। 
১৭৮২ শকাব্দের ১৮ই ভাদ্র তারিখে তিনি উৎকল দেশের 
অন্তর্গত ভদ্রক নামক স্থানে বর্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি- 
প্রচারের মূল-মহা পুরুষ ঠাকুর জীল ভক্তিবিনোদের তনয়- 
রূপে জন্মগ্রহণ করেন। নবজাত শিশুর নাসিকার উপরে 
একটি তিলক দেখ যাইত, তাহা। দেখিয়ী অনেকেই বিস্ময় 
প্রকাশ করিয়াছেন । শিশুর বয়োরৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিলকটি 
অদৃষ্ঠ হইল । এই বালকের দশ মাস বয়সে তাহার মাতৃ- 
বিয়োগ ঘটে । তৎপর ঠাকুর শীল ভক্তিবিনোদ দ্বিতীয়বার 


দারপরিগ্রহ করেন। বালকটির নাম অচ্যুত । অচ্যুত 
ক্রমশঃ বিমাতা ও পিতামহী কর্তৃক প্ৰতিপালিত হন। 
তাহার বিমাত! শ্রীভগবতীদেবী স্েহের প্রতিমূত্তিরূপে 
জগতে বিরাজিতা ছিলেন। তিনি অচ্যুতকে প্রাণাপেক্ষাও 
অধিক স্নেহ করিতেন। স্থৃতরাং বালক অচ্যুতকে মাতৃ- 
বিয়োগ-ব্যথা মোটেই ভোগ করিতে হয় নাই। 
শ্রীঅচ্যুত বাল্যকালে ইংরাজী বিদ্যা! শিক্ষী করিয়াছিলেন। 
তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষী সমাপ্ত করিয়া গভর্ণমেন্ট-চাকুরী 
গ্রহণ করেন। অষ্টাদশ-বর্ষ বয়সে তাহার বিবাহ হয়। 
ক্রমশঃ তাহার তিনটি কন্। ও একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
প্রায় ছুই বৎসর চাকুরী করিবার পর চাকুরী উপলক্ষে 
রংপুর জেলায় অবস্থিতিকালে শ্রীঅচ্যুত বিকৃত মস্তিষ্ক 
হইবার লীলা প্রকাশ করেন এবং এই অবস্থায় তিনি ১১ 
ব্থসর অবস্থিতি কৰিয়। ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ 
তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
অচ্যুতের বেশ প্রতিভী। ও কবিত্বশক্তি ছিল। তিনি 


কলা 
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বিক্কৃত-মত্তিক হইবার পূর্বেই 'যাধবীলতভা” নামে একখানি 
কাবা রচন। করেন, যে সময়ে কার্যযোপলক্ষে যশোহর 
জেলায় ছিলেন, তিনি তখন “তার” নামে একখানি 
সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইত্রাজী ভাষায় হাওড়া 
জেলার বিবরণ লিপিবদ্ধ এবং পাগুবনামক একখানি পঞ্চ 
রচন। করিয়াছেন। তিনি ক্বভাবতং উদার ও লোকপ্রিয় 
ছিলেন । 

বাহিরে ভ্রীঅচ্যুতের কোন প্রকার ভজন-প্রবৃত্তি দেখা 
খায় নাই । তবে বিরিত-মস্তিক্ধ লীল। প্রকাশকালে যাহা 
আহার করিতেন, তাহাই প্রসাদ পাইতেছি_এই কথা 
বলিতেন এবং সময়ে সময়ে “হরে মূরারে মধুকৈটভারে” ও 
“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক্লু হরে হরে” এই দুইটি নাম ও 
পদ্য উচ্চারণ করিতেন। 

অগ্রকট সময় অচ্যুতের মহাপুরুষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে 
এবং তিনি যে কোন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ 
করিয়া সেই অপরাধ হইতে মুক্তিলাভের নিমিতই শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৃহে আবিূতি হইয়াছিলেন, তাহা 
নিম্নলিখিত বিষয়-সযূহ আলোচন! করিলেই অনায়াসে 
বুঝা যাইবে এবং আরও জানা যাইবে যে গোৌড়ীয়-বৈষ্ণব- 
গগনে বর্তমানে যে আচার্ধ্য-ভাঙ্কর বিরাজিত আছেন 
তাহার গ্রীমুখে শুদ্ধ কৃষ্ণনাম শ্রবণ-ফলেই তিনি মুক্ত হইয়া 
ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। 

চিত্তপীড়াগ্রস্ত মানবের শেষ-দশায় যে অবস্থা হয়, 
শ্রীতচ্যুতেরও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। প্রায় এক যুগ উক্ত 
রোগে আক্রান্ত থাকিয়া অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়েন। 
বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে তাহার 'ইনফ্রয়ে” জর হয়। জর 
ভাল হইল কিন্তু দৌর্ধল্য ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। 
একদিন একাকী বাহিরে যাইয়া দুর্বলতাক্রমে ভূমিতে 
পতিত হইলেন। সেই দিন হইতেই তাহার আত্মীয়বর্গ 
তাহার জন্য বিশেষরূপে চিস্তিত হইয়া অধিকতর যত 
করিতে লাগিলেন। প্রথমে এলোপ্যাথিক, তৎপর 
আয়ুৰ্বেদীয় মতে চিকিৎসা হইল, কিন্তু কিছুতেই কোন 
ফল হইল না। অলৌকিক অপ্রকট লীলাটি শ্রল 
তক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায় নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। 


“২৪শে বৈশাখ রাত্রে যখন তাহার জীবন-ভরম| বিগত 
হইল, তখন তাহার ভ্রাতা ভগিনীগণ তাহার নিকট বসিয়া 
মধুর স্বরে হরিনাম মহামস্থ কীর্তন করিতে লাগিলেন। 
নামগান এরূপ হইয়া উঠিল যে, যেন তাহার ঘরে সাক্ষাৎ 
বৈকৃঠের উদয় হইল। লক্ষনাম উচ্চারিত ও গীত হইলে 
নেই মৃত্যুগৃহ পরমানন্দ-পরিপূর্ণ ভগবদ্ধাম-নূপে প্রতিভাত 
হইতে লাগিল ; শুদ্ধ হরিনামের মাহাত্য যে কি, তাহা! 
সেই গৃহমধ্যস্থিত সকলেই জানিতে পারিলেন। 


“শানে কথিত আছে যে, শুদ্ধকঞ্জনামে কৃষ্ণের সর্বশক্তি 
নিহিত আছে। যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম ও ব্রক্গজ্ঞানে সেরূপ বল 
এই শাস্তরসিদ্ধান্ত শেবরাত্রে সকলেই প্রত্যক্ষ 
করিলেন। অচ্যুতের বিমাত! তাহার প্রতি বিশেষ স্রেহ্‌- 
ভাবে শ্রগিরিধারীর চরণাযুত, ব্ররজং, শ্রীজগন্গথের প্রসাদ 
ও  শ্রীচরণ-তুললী মিলিত করিয়া অচ্যুতকে সেবন 
করাইলেন, সে-দময়ে অচাতের কোন তরল-দ্রব্য পর্যাস্ত 
গলাধঃকরণ হইতেছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই 
যে, চরণামৃত তিনবার পান করিতে করিতে উদ্দরমণ্ডল 
হইতে একটি তেজঃ উখিত হইয়া কপর্য্যস্ত ব্যাপ্ত হইলে 
অচ্যুত অনায়াসে “হরেক” নাম উচ্চারণ করিতে 
লাগিলেন। সেই সময় মুদিত-চক্ষুদ্বয় হইতে ঘন ঘন 
অশ্রধার1 বাহিত হইতে লাগিল । লক্ষাবধি শুদ্ধ হরিনাম 
শ্রবণ করিয়া এবং রজঃতুলমী ও মহাপ্রসাদ মিশ্র চরণামৃত- 
পানে তাহার কপালে, বাহুযূলে, উরে, বক্ষে ও কণ্ঠদেশে 
বৈষব-তিলক উজ্জলিত হইল। অচ্যুতের চতুর্থ জ্ঞাতা 
সেই সময়ে মহা প্রেমে হরিনাম করিতে লাগিলেন, তাহাতে 
অচ্যুতের মুখ হইতে স্বীয় পরিচয়-স্থচক অনেকগুলি তত্ব- 
কথা বাহির হইল । আবার অনেকগুলি মাল্য-তিলকধারী 
চিন্ময়-বৈষ্ণব-যৃত্তিও সেই গৃহ-মধ্যে দেখা দিয়াছিলেন। 
গৃহস্থিত প্রদীপের জ্যোতি: বৈষ্ব-জ্যোতিঃতে পরাজিত 
হইয়া পড়িল। 

“প্রীঅচ্যুত যে তত্বকথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রকাশ-ঘোগ্য 
এই একট! কথামাত্র আছে। অচ্যুত কহিলেন_-“আমি 
প্রীরামাহুজ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব । শ্রমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের 
উপিিষ্ট তত্বে আমার কিছু অপরাধ ছিল, সেই অপরাধ 


৪২. 


মঙ্গলময়; তাহার মঙ্গলময়ী লীল। ও বস্তুত্বে মাঙ্গল্য দর্শন 
করিলে জীবের মঙ্গল হয়। তিনি যাবতীয় মঙ্গলের 
আকর। তাহার সেবোন্মুখ আচরণ জগতে সকলেরই 
মঙ্গলবিধান করে। জগজ্জঞ্জ।লগণ এই শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত ও 
পূর্ণ মঙ্গল বুঝিতে ন। পারিয়াই আত্মবৃত্তি ‘ভক্তি’ হইতে 
বিচ্যুত হয়। ভোগবুদ্ধিমূলক কণ্মানষ্ঠান, নিবিবিশিষ্ট যুক্তি- 
লাভ প্রভৃতি কোন অমঙ্গলের কথ চিন্ময়গুণে গুণী 
প্রীঅদ্বৈতে স্থান পায় না। তাহাকে অদ্বয়-বিষ্ণুতত্ব বুঝিতে 
ন! পারিয়া ভক্তিহীন ও কেবলাদ্ৈতবাদি-জ্ঞানে যে-সকল 
মায়ামেহিত অস্থর-স্বতাব জীবগণ তাঁহার অন্থগমনের 
ছলনা করিয়াছিল, নিজ মায়া ছার! তাহাদিগের 
আত্মুস্তরিতা পোষণ করাইবার ছলনায় আচারের সেই 
অভক্তগণকে যে দণ্ডবিধান, তাহাও মঙ্গলাচরণ মাত্র। 


নদীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


বিষুঃবস্ অন্বয্ ও ব্যতিরেক-ভাবে জীবের মর্দলই উৎপন্ন 
করে। অমঙ্গলকে মঙ্গলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে বিুমায়ার 
উপ|দানিক আকর বুঝিতে পার! যায় না। কেহ কেহ 
বলেন, অদ্বৈত প্রভুর অপর নাম ‘মধল’ ছিল। তিনি 
নৈমিত্তিক অবতাররূপে প্রকুতিতে উপাদান-শক্তির সঞ্চার 
করিয়া থাকেন; তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত বস্তু নহেন বা 
তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত-গুণের আশ্রয় নহেন। তাহার 
চরিত্রাস্থসরণেই জীবের মঙ্গলোদয় হয়। তাহার নাম 
শ্রবণ ও কীর্তন করিলে জীবের সকল অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। 
বিষ্ণুবস্তুতে কোন প্রকার অন্পাদেয়, অবর, পরিচ্ছন্ন, 
নির্বিশেষ-ধর্ম আরোপ করিতে নাই। তাহার বান্তবসত্তা। 
যাহা, তদিষয়ে অপ্রাকৃত-জ্ঞান-লাভ দ্বারাই জীবের 
নিঃশ্রেয়দ্‌ লাভ হয়। 


অপরাধ-মোচন 


কোন কোন সময়ে আমরা এরূপ দুই একজন মহা পুকুয়ের 
বিষয় জানিতে পারি, যাহারা শাপভরষ্ট বা বৈষ্ণবচরণে 
কোন কারণে অপরাধগ্রস্ত হইয়। জগতে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং সাংসারিক মানবের মত সমস্ত কার্য নির্বাহ পূর্বক 
সাধারণ মানবের নিকট তাহাদের পরিচয় গোপন রাখেন 
ও গোপনে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া জগৎ হইতে বিদায় 
গ্রহণ করেন। সঙ্জনতোধণী ৭ম খণ্ড ৫৫ ( পঞ্চানন ) পৃষ্ঠায় 
আমর! এইরূপ একজন মহাপুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত হই। 
১৭৮২ শকাব্দের ১৮ই ভাদ্র তারিখে তিনি উৎকল দেশের 
অন্তর্গত ভদ্রক নামক স্থানে বর্তমান যুগে শুদ্ধভক্কি- 
প্রচারের যূল-মহাপুরুষ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের তনয়- 
রূপে জন্মগ্রহণ করেন। নবজাত শিশুর নাসিকীর উপরে 
একটি তিলক দেখা যাইত, তাহা। দেখিয়া অনেকেই বিস্ময় 
প্রকাশ করিয়াছেন । শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিলকটি 
অনৃষ্ত হইল । এই বালকের দশ মীস বয়সে তাহার মাতৃ- 
বিয়োগ ঘটে । তৎপর ঠাকুর শীল ভক্কিবিনোদ ছিতীয়বার 


দারপরিগ্রহ করেন। বালকটির নাম অচ্যুত। অচ্যুত 
ক্রমশঃ বিমাতা ও পিতামহী কর্তৃক প্ৰতিপালিত হন। 
তাহার বিমাতা। শ্রীভগবতীদেবী সেহের প্রতিমৃত্তিরপে 
জগতে বিরাজিতা ছিলেন। তিনি অচ্যুতকে গ্রাণাপেক্ষাও 
অধিক স্নেহ করিতেন। স্থতরাং বালক অচ্যুতকে মাতৃ- 
বিয়ৌগ-ব্যথা। মোটেই ভোগ করিতে হয় নাই ৷ 

শ্রীমচ্যুত বাল্যকালে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। 
তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষ। সমাপ্ত করিয়া গভর্ণমেন্ট-চাকুরী 
গ্রহণ করেন। অষ্টাদ্রশ-বর্ষ বয়সে তাহার বিবাহ হয়। 
ক্রমশঃ তাহার তিনটি কন্া। ও একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
প্রায় ছুই বসর চাকুরী করিবার পর চাকুরী উপলক্ষে 
রংপুর জেলায় অবস্থিতিকালে শ্রীঅচ্যুত বিকৃত মস্তি 
হইবার লীলা প্রকাশ করেন এবং এই অবস্থায় তিনি ১১ 
ব্সসর অবস্থিতি করিয়া ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ 
তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 


অচ্যতের বেশ প্রতিভ] ও কবিত্বশক্তি ছিল। তিনি 


অপরাধ-যোচন ৪৩ 


বিরুত-মপ্ভিক্ণ হইবার পূর্বেই 'মাধবীলতা” নামে একখানি 
কাবা রচন! করেন, যে সময়ে কার্ষোপলক্ষে যশোঁহর 
জেলায় ছিলেন, তিনি তখন ‘তার! নামে একখানি 
সাময়িক পন্জিকা প্রকাশ করেন। ইংরাজী ভাষায় হাওড়। 
জেলার বিবরণ লিপিবদ্ধ এবং পাণ্ডব’-নামক একখানি পঞ্ছ 
রচন। করিয়াছেন। 
ছিলেন। 

বাহিরে শ্ীঅচ্যুতের কোন প্রকার ভজন-প্রবৃত্তি দেখ! 
যায়নাই । তবে বিরুত-মন্তিফ লাল! প্রকাখকালে যাহা 
আহার করিতেন, তাহাই প্রসাদ পাইতেছি'_-এই কথা 
বলিতেন এবং সময়ে সময়ে “হরে মুরারে মধুকৈটভারে” ও 


তিনি স্বতাবত উদার ও লোকগ্রিক্ 


“হরে রুষ্ণ হরে রুষ্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে” এই দুইটি নাম ও 
পদ্য উচ্চারণ করিতেন । 

অপ্রকট সময় অচ্যুতের মহাপুরুষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে 
এবং তিনি যে কোন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ 
করিয়া সেই অপরাধ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্তই শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৃহে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন, তাঁহ! 
নিয়লিখিত বিষয়-সমূহ আলোচনা করিলেই অনায়াসে 
বুঝ] যাইবে এবং আরও জানা যাইবে যে গোঁড়ীয়-বৈষণব- 
গগনে বর্তমানে যে আচার্্য-ভাস্কর বিরাজিত আছেন 
তাহার শ্রীমুখে শুদ্ধ কৃষ্ণনাম শ্রবণ-ফলেই তিনি মুক্ত হইয়া 
ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। 

চিত্রপীড়াগ্রস্ত মানবের শেষ-দশায় যে অবস্থা হয়, 
শ্রীচ্যুতেরও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। প্রায় এক যুগ উক্ত 
রোগে আক্রান্ত থাকিয়া অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়েন। 
বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে তাহার 'ইনফ্,য়েঞ্ী” জর হয়। জর 
ভাল হইল কিন্তু দৌর্ধল্য ক্রমশ: বাড়িতে লাগিল। 
একদিন একাকী বাহিরে যাইয়া ছূর্বধলতাক্রমে ভূমিতে 
পতিত হইলেন। সেই দিন হইতেই তাহার আত্মীয়বর্গ 
তাঁহার জন্য বিশেষরূপে চিন্তিত হইয়া অধিকতর যত 
করিতে লাগিলেন। প্রথমে এলোপ্যাথিক, তৎপর 
আয়ুৰ্বেদীয় মতে চিকিৎসা হইল, কিন্তু কিছুতেই কোন 
ফল হইল না। অলৌকিক অপ্রকট লীলাটি শ্রল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায় নিক্সে প্রদত্ত হইতেছে। 


“২৪শে বৈশাখ রাত্রে যখন তাহার জীবন-ভরসা বিগত 
হইল, তখন তীহার ভ্রাতা ভগিনীগণ তাহার নিকট ব্িয়। 
মধুর স্বরে হরিমাম মহামন্থ বীর্তন করিতে লাগিলেন। 
নামগান এরূপ হইয়া উঠিল যে, যেন তাহার ঘরে সাক্ষাৎ 
বৈকৃঠের উদয় হইল। লক্ষনাম উচ্চারিত ও গীত হইলে 
সেই মৃত্যুগৃহ পরমা নন্দ-পরিপূর্ণ তগবদ্ধাম-ূপে প্রতিভাত 
হইতে লাগিল; শুদ্ধ হরিনামের মাহাত্মা যে কি, তাহা 
সেই গৃহমধ্যস্থিত সকলেই জানিতে পারিলেন। 


“শান্ত কথিত আছে যে, শুদ্ধরুঞ্জনামে রুষের সর্বশক্তি 
নিহিত আছে। যজ্ঞাদি কন্ম ও ব্রহ্গজ্ঞানে সেরূপ বলল 
ই। এই শান্সিদ্গান্ত শেষরাত্রে সকলেই প্রত্যক্ষ 
করিলেন। অচ্যুতের বিমাতা তাহার প্রতি বিশেষ শ্বেহ- 
ভাবে শ্রগিরিধারীর চরণা মুত, ব্রজরজ:, গ্রজগন্াথের প্রসাদ 
ও শ্রীচরণ-তুলসী মিলিত করিয়া অচ্যুতকে সেবন 
করাইলেন, সে-সময়ে অচ্যুতের কোন তরল-দ্রব্য পর্যাস্ত 
গলাধঃকরণ হইতেছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে, চরণামুত তিনবার পান করিতে করিতে উদ্রমণ্ডল 
হইতে একটি তেজ: উত্থিত হইয়া কণ্ঠপর্যাস্ত ব্যাপ্ত হইলে 
অচাত অনায়াসে “হরেকৃষ্ণ” নাম উচ্চারণ করিতে 
লাগিলেন। সেই সময় মু্দিত-চক্ষৃদ্বয় হইতে ঘন ঘন 
অশ্রধার। বাহিত হইতে লাগিল । লক্ষাবধি শুদ্ধ হরিনাম 
শ্রবণ করিয়া এবং রজঃতুলসী ও মহাপ্রসাদ মিশ্র চরণামৃত- 
পানে তাহার কপালে, বাহুযূলে, উদরে, বক্ষে ও কঠ্দেশে 
বৈষণব-তিলক উজ্জ্বলিত হইল। অচ্যতের চতুর্থ জ্ঞাত! 
সেই সময়ে মহাপ্রেমে হরিনাম করিতে লাগিলেন, তাহাতে 
অচ্যুতের মুখ হইতে স্বীয় পরিচয়-্থচক অনেকগুলি তত্ব- 
কথা বাহির হইল। আবার অনেকগুলি মাল্য-তিলকধারী 
চিন্ময়-বৈষ্কব-যুন্তিও সেই গৃহ-মধ্যে দেখা দিয়াছিলেন। 
গৃহস্থিত প্রদীপের জ্যোতি: বৈষ্ণব-জ্যোতিঃতে পরাজিত 
হইয়া পড়িল । 

প্জ্রীঅচ্যুত যে তত্বকথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রকাশ-ঘোগ্য 
এই একটা কথামাত্র আছে। অচ্যুত কহিলেন-“আমি 
প্রীরামানুজ-সম্প্রধায়ী বৈষ্ণব । শ্রমন্মহাপ্রতূর সম্প্রদায়ের 
উপদিষ্ট তত্বে আমার কিছু অপরাধ ছিল, সেই অপরাধ 


১৪] 


৪৪ 


ক্ষয় করিবার জন্য আমি এযাবৎ এই গৃহে বর্তমান ছিলাম। 
সকল ভজনের সার কষ্ণনাম। যেই নাম, সেই কুষ্ণ। 
নিরপরাধে নাম করিলে সর্ববসিদ্ছি হয়। ভ্রীতৃগণ, তোমাদের 
উচ্চারিত নিরপরাধ নাম মরণ-সময়ে শ্রবণ করিয়। আমার 
অপরাধ ক্ষয় ও সর্বসিদ্ধি হইল । 
রাখিবে ৷” 

শঅচ্যুতের চতুর্থ ভ্রাতার মুখে শ্রহরিনাম-শবণের ফলে 
কাহার (অচ্যুতের ) মুখে এসকল তত্বকথ। প্রকাশিত 
হুইল। এই চতুর্থ ভ্রাতাই বর্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ব গগনের 
আচার্ষ-ভাম্কর জগদ্গুরু প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত 
স্রন্বতী গোস্বামী ঠাকুর । প্রীঅচ্যুতের নির্য্যাণ সময়ে এ 
গৃহে অবস্থিত কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিয়াছি 
প্লীল প্রতৃপ।দ্বের চরণেই শ্রঅচ্যুতের অপরাধ ছিল। 
প্রতচ্যুতের অপরাধ ক্ষালনের জন্য ইল প্রভুপাদের চরণধূলি 
প্রার্থনী করেন। কিন্ত শীল প্রভুপাদ কিছুতেই স্বীকৃত 
হইলেন না। তখন উপায়াস্তর না দেখিয়। শ্রাল প্রভুূপাদ 
যখন নামপ্রেমে বাহ্জ্ঞানহীন অবস্থায় ছিলেন, সেই সময় 
্ীচ্যুত স্বীয় অভীষ্ট ধন লাভ করিয়া অপরাধমুক্ত হন। 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উল্লিখিত বিষয়েও ইহার স্পষ্ট 
ইঙ্গিত রহিয়াছে । 


তোমরা একথা স্মরণ 


চা oY 
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বিগত ১৭ই অক্টোবর লগুনের ৩২ নং রাসেল ষ্ট্রীটে 
খৃষ্টীয় ছাত্রগণের পরিচালন- সমিতিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ 
ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ছাত্রগণের প্রশ্নের উত্তরে বলেন 
যে, খৃষ্টীয় ধন্ম-মতের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্শ্মের বিশুদ্ধ- 
সত্যের নিঙ্গলিখিত ভেদসমূহ বর্তমীন। শ্রীপাদ বন 
মহারাজও সেই সমিতিতে উপস্থিত থাকিয়া উত্তর-প্রদান- 
ছলে ইহ সমর্থন করিয়াছেন । 

(১) মহাত্ত-গুরু যে কেবলমাত্র একবারই জগতে 
সে তাহা নহে__ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সর্বদেশে ও 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


গ্রীঅচ্যুতের কপালের তিলক প্রথমতঃ চারিটি দৃণ্ড- 
বিশিষ্ট উদ্ধ'পুণ্ড রূপে দেখ! দিয়াছিল, অপরাধক্ষয়ের পর 
তাহ! শুদ্ধ হরিমন্দির উদ্ধপুণ্ড, হইল। অবশেষে প্রণব- 
যৃত্তি হইয়| পড়িলে কপালের উর্দভাগে একটি ব’সে 
যাওয়ার চিহ্বের সহিত প্রাণবিয়োগ হইল । ইহাতে 
অন্থমিত হইল যে, সিদ্ধযোগীদের মৃত্যুর ন্যায় তাহার 
আত্মা স্তুযুন্না-নাড়ী ভেদ করিয়। বহিগ্গত হইলেন। 
প্রীরামান্জের মতে সিদ্ধি প্রাপ্তির লক্ষণও এইরূপ । 
উত্তরায়ণ শুরুপক্ষ, আপূর্য্যমানচন্দ্র, ত্রাঙ্মমুহূর্তে গ্রাণত্যাগ 
এবং চিত্রানক্ষত্র এই সমস্ত যোগই যোগীদিগের মৃত্যুকাল। 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিতেছেন-- 





“আমর! সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া ভালরূপে অন্থুভব 
করিলাম যে, অচ্যুতানন্দ একপ্রকার অলৌকিক বৈষ্ণব- 
গতি লাভ করিলেন। এত দিবস বিষয়ী ও পাগলের 
ন্যায় থাকিয়া! কেবল বৈষ্ণব-অপরাধ ক্ষয় করিবার উপায়- 
মাত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন ।” 


শ্রীঅচ্যুত আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমি যেন তাহার 
উদ্ধারবর্তী চতুর্থ ভ্রাতার সেবা-লাভে জীবন সার্থক করিতে 
পারি। 





E ট খুষ্টধর্ন্ম ও বৈষ্ণবধৰ্ম্মধে পার্থক্য 


সর্বকালে শ্রীগ্ুরুপাদ্রপদ্মের আবির্ভাব সম্ভব এবং শ্রীগুরুদেব 
প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও জড়-শরীরধারী বলিয়া! আপাত- 
প্রতীত হইলেও তাহার অপ্রাক্ৃত চেষ্টা প্রাকৃত-দেহধারী 
মানবের ভোগপর! চেষ্টা হইতে সম্পূর্ণ গৃথকৃ। 

(২) শ্ৰৌতসিদ্ধান্ত মানবে ঈশ্বরত্বারোপ বা! ভগবানে 
মানবীয় হেয় সঙ্ধীর্ণ ধর্ম্মারোপ স্বীকার করেন না এবং এই 
বিশ্বকে চিজ্জগতের প্রতিফলিত প্রতিবিষ্ব জ্ঞান করেন। 

(৩) ভগবান্‌ কেবল পুরুষত্বে আরোপিত হইবার 
পরিবর্তে তিনি স্বরূপশক্কিমান্‌ বলিয়া চিজ্জগতে ভোত্- 
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খৃষ্টধন্্ ও বৈষ্ণবধৰ্শ্মে পাৰ্থক্য 


ভোগ্যভাবানদ্বিত বিষয়াশূয় ঈশ্বর ও ঈশ্বরীরূপে নিত্য 
বিলাস-পরায়ণ ৷ 

(৪) জড়দেশ কালের অতীত বৈকুঠরাজ্যে বিধিমার্গে 
পরমেশ্বর গৌরবের সহিত নার্দময়রগে অর্চনীয় এবং 
তদুপরি গোলোক-বৃন্দ।বনে রাগমার্গে বিশ্রস্তময্ন পঞ্চবিধরসে 
প্রীতির সহিত সেবনীয়। 

(৫) গৌরবময় বিধিমার্গে অর্চনীয় তত্ববস্থ ভগবান্‌ 
নারায়ণ। আর যখন রাগমার্গে বিশ্রস্তময় পঞ্চরসে ভজনীয় 
হন, তখন তিনিই অখিলরসাস্ৃতমৃন্তি প্ররুষ্ণ। তিনি_ 
গ্রীক যেহেতু তিনি নিখিল চিদচিদীশ্বর সকলের 
চিত্তাকর্ষক, তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্ত। এবং 
চিজ্জজগতের একচ্ছত্রাধিপতি ৷ 

(৬) জগতের সকল ধর্দই এঁতিহাসিকতা। বা 
ন্যুনাধিক প্রাচীনতার অর্থাৎ কালের অভ্যন্তরে কুট হইবার 
দাবী করে, কিন্ত প্রীমন্মহাপ্রভূর প্রচারিত নিরুপাধিক প্রেম 
ধর্ম সার্বদেশিক ও সার্বকালিক। অতএব কালাস্তর্গত 
সষ্ট বস্তু নহে অর্থাৎ নিত্য বা সনাতন; কোনও কাল- 
বিশেষে তাহা সৃষ্ট হয় নাই। ভগবান্‌ যখন এক ও 
অদ্বিতীয় তখন তাঁহার প্রচারিত ধশ্ম অর্থাৎ তাহার 
প্রাপ্তির উপায় ও উপেয় প্রয়োজন-ধর্শ্মও একই হইবে এবং 
সেই ধর্শ__সেই এক অদ্বিতীয় বস্তুর গ্রীতির সহিত সর্বকালে 
সর্বেকিয় দ্বারা সেবন ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে। 
ইহাই সুবিমল জীবাত্মার নিত্য! বৃত্তি। 


(৭) প্রীটৈতন্তদেবই বাস্তববস্ত স্বয়ং ভগবান শরীক) 
তিনি এ্তিহাসিক বা মানবের মন:-কল্পিত কাল্পনিক রূপক 
বস্তু নহেন। পরীক্ষণ মর্ভ্য-জীবোচিত হেয়ত্ব-পরিচ্ছিন্ততাদির 
আরোপ বা মর্ত্যজীবে ঈশ্বরত্বের আরোপ উভয়ই অপরাধ, 
স্থতরাং কর্তব্য নহে। মানবের বর্তমান অসম্পূর্ণ ইন্িয়াদির 
গোচর হওয়া বা ন! হওয়া তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-সাপেক্ষ। 
জীবের বিকৃতি-যোগ্য জড়ীয় জ্ঞান ও ইন্তরিয়সযূহ দ্বারা 
ভগবানের স্বরূপ জানা যায় না; ষেহেতু তিনি অধোক্ষজ। 


(৮) সর্ববিধ সাধনের মধ্যে শ্রীভগবানের নামকীর্তনই 
শ্রেষ্ঠ সাধন ; তবে কীর্তনের পূর্বে শ্রীনাম-পরায়ণ মুক্ত- 
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সাধুর মুখে কীন্তিত ভগবন্নামের শ্রবণ অর্থাৎ গুরুপাদাশরয় 
একান্ত প্রয়োজনীয় । 

(৯) শ্রভগবানের নামই সাক্ষাৎ শ্রতগবান্‌। তদীয় 
নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীল। শ্রানামেই অভিন্ন- 
ভাবে যুগপৎ বিছ্বামান। কর্ণপুটে বৈকুঠ-প্রনাম-শ্রবণের 
ফলে চক্ষরাদি অপরাপর ইন্দ্রিয়সকল ও মন নিয়ন্ত্রিত হয়। 
জড়জগতের ভোগপর শবে ও বৈকুঠ শ্রনামে সম্পূর্ণ ভেদ 
বন্তমান। জাগতিক শব্দ কলিজাত বৈষম্য ও প্রেম- 
রাহিত্যের শ্থট্িকারী। 

(১০) গ্ৰমন্মহাপ্ৰতুর শয়তান বা মায়াকে ভগবানের 
প্রতিদ্ন্বী পৃথগবস্তরপে স্বীকার করেন না। মায়া 
শ্রীতগবানেরই অন্যতম! বহিরর্গ। শক্তি এবং তাহার সাম্মুখ্য 
হইতে দূরে থাকেন এবং যে-সমস্ত অপরাধী জীব নিজ নিজ 
স্বতন্্রতার অপব্যবহারের ফলে ভগবদ্ধহিম্ুখ হইয়াছে মায়া 
তাহাদের বঞ্চনে ও শাসনে সর্বক্ষণ নিযুক্ত । 


(১১) মানব যে ভগবানেরই যৃত্তির অনুরূপ এ 
ধারণাও নিরপেক্ষ যুক্কি-সিদ্ধ নহে। চিৎকিরণ-কণ 
জীবাত্মাসমূহ বিভু-চিৎস্ূৰ্য্য ভগবানের সেবকস্থজে নিত্য- 
আনন্দময়, ইহ! মুক্তাবস্থা ; কখনও ভোতৃম্থত্রে মায়ারূপ 
অন্ধকারে মিশ্রিত হইয়। নিরানন্দময়, ইহ! বদ্ধাবস্থ!। 


(১২) পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরকাদি দেশ ও কালের 
অধীন এবং উহাদের সহিত সাপেক্ষ ধশ্মযুক্ত। এগুলি 
স্থংল-ুক শরীরে অনু, স্থৃতরাং অনিত্য ; এগুলি বহুবিধ 
যেহেতু বিভিন্ন ব্যক্তির দেহ ও মন বিভিন্ন। পাপ-ুযাদি 
জীবের জড়োপাধিরই প্রয়োজনীয় বিষয় হইতে পারে, 
কিন্ত মুক্ত-পুরুষের পাপ পুণ্যাদির অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা ও 
অবকাশ নাই। এখানে ভগবৎ-প্রীতির অভাব জন্য যে 
বিসদৃশ ভাব জন্মে, উহ! পাপাপেক্ষা, বহু গুণে গুরুতর 
“অপরাধ-নামে ইহজগতে কথিত। 

(১৩) মানব-সথষ্ট বিধি বা বিধি-বাধা মানবতা 
শ্রীভগবানের উপর চাপানো যুক্কিবিরুদ্ধ। তিনি কাহারও 
বিধি-লিষেধ-বাচা নহেন। তাহার সর্বশৃ্কিমতী। ও 
নিরঙ্কুশত! নিত্যকাল সিদ্ধ ও বিদ্যমান। ইহা সম্পূর্ণরূপে 
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স্বীকার ন! করায় ক্ষীণসেবা-বুদ্ধি জনগণের নিকট ভগবান্‌ 
স্বীয় শ্রীরামলীল। প্রকট করিয়া মানবোচিত দৈন্তে 
আপনাকে প্রকাশ করেন। তাহাতে ভগবদ্বস্তর সর্ব- 
স্বাতন্থ্য-ধর্নের অভাব কল্পিত হয়; স্থৃতরাং স্বেচ্ছা লীলা ময়ত্ব- 
স্বীকারের ব্যাঘাত হয়। 


নদয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


(১৪) পরিণামশীল জগতে বদ্ধস্গীবের জড়ীয় অঙ্ধ 
থ।কায় উহ অনিত্য, কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মার জন্ম বা মৃত্যু 
নাই। শুদ্ধ মুহ্তজীবাত্মগণের প্রতি তাহাদের তাৎকালিক 
বদ্ধাবস্থার জড়মিশ্র-সহদ্ধ আরোপ ব। মিশ্রিত কর] যুক্তি- 
বিরুদ্ধ । 


ভক্তির ফল 


ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ 


পূর্ণতম শ্রীভগবদ্বত্ত সর্বেশ্বর্য্য ও সবমাধুর্য্য পরিপূর্ণ এবং 
প্রমপ্রেমাম্পদ। তিনি এক অত্যাশ্চ্য্য-লীল! দ্বারা 
চরাচরবিশ্ব আকর্ষণ করেন বলিয়। শ্ররুষ্ণনামে অভিহিত । 
এই শীকৃষ্ণের সেবার অনুকুল অন্ুশীলনই ভক্তির স্বরূপ- 
লক্ষণ। ভক্তির ম্বরূপ-লক্ষণে কোনও প্রকার উপাধি নাই । 
যে-পর্যযস্ত চিত্তে শ্রকৃষ্ণসেবায় অরুচি বিদ্যমান, তৎকাল 
পৰ্য্যন্ত শুদ্ধতক্তি তাহাতে স্থান পায় ন!। কৃষ্ণসেব। ব্যতীত 
যাবতীয় অভিলাষকেই শাস্ত্রকারগণ অন্যাভিলায সংজ্ঞা 
প্রদান করিয়াছেন। 

উত্তম| ভক্তির বিভিন্ন অভিধান 


সোপাধিকী ও নিরুপাধিকীভেদে ভক্তি দ্বিবিধ। 
সোপাধিকী ভক্তির দুইটি উপাধি বিদ্যমান_-একটি 
অন্তাভিলাষ, অপরটি অন্যমিশ্রণ। ভোগবাসন! ও মোক্ষ- 
বাসনাকেই প্রধানত: ‘অন্যাভিলাষ’ সংজ্ঞা প্রদান করা৷ 
হয়; আর জ্ঞানকর্শ্মাদির আবরণ “অন্যমিএণ-সংজ্ঞায় 
সংজ্ঞিত। শ্রীকষ্ণসেবার অনুশীলন যদি “অন্যাঁতিলাষশৃহ্য” 
ও 'অন্যমিশ্রণ' শূন্য হয়, তাহা হইলে তাহা নিরুপাধিকী বা। 
উত্তমা তক্তি। এক কথায় শ্রীকুষণনুশীলন যদি ভুক্তি- 
মুক্তি-কামনারহিত হইয়া কেবল-ভক্তিকামনীযুক্ত হয় এবং 
জীব বরন্গের এক্য প্রতৃতি জাপক-জ্ঞানাদ্দির সম্বন্ধ শৃন্ত হইয়া 
কেবল-শ্রবণকীর্তনাদ্দিময় হয় তাহ! হইলে তাহাকে উত্তম 
স্কিল! হয়। এই উত্তম! ভক্তি নিগুণা, শুদ্ধা, কেবলা» 


মুখ্য, অনন্যা, অকিঞ্চনী, স্বরূপসিদ্ধা প্রভৃতি নামে 
অভিহিত! হইয়। থাকেন। 
সগুণ ও নিক্ষাম-ভক্তি 

ভোগবাসনাধুক্ত ভক্তির নাম স্বকামভক্তি আর মোক্ষ- 
বাঁসনাযুক্ত ভক্তির নাম নিষ্ষাম-ভক্তি। সকামভক্তি হয় 
তমোগুণ, না হয় রজোগুণোথ, সুতরাং উহাকে অগ্তণ- 
ভক্তিও বল! যাইতে পারে । আর্ত ও অর্থার্থী ব্যক্তিসকল 
সকাম-ভক্তির অধিকারী । তাহাদের প্রাপ্যফল-_ 
স্বর্গাদিভোগ। এই সকামী ভক্তিই সাত্বিকী হইলে 
মোক্ষবাসনাযুক্ত হয়। তখন আর ইহাকে সকাম! না 
বলিয়া নিষ্কাম! বলা হয়। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ইহার 
অধিকারী । এই মোক্ষবাসনাযুক্ত। নিষ্ষাম-ভক্তি জ্ঞান, 
যোগ বা কর্মমিশ্রিতা ৷ কর্ম দ্বারা মিশ্রিত হইলে ইহাকে 
কশ্মমিশা, যোগছ্বার। মিশ্রিত হইলে যোগমিশ্রা, আর 
জ্ঞানদ্বার! মিশ্রিত হইলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বল! হয়। 
কর্মমিশ্রা। ভক্তির ফল__চিত্তশুদ্ধি, যোগমিআা| ভক্তির ফল 
_-পরমাত্মসাক্ষাৎকারলাভের পর ক্রমমুক্তি এবং জ্ঞানমিশ্রা 
ভক্তির ফল _ত্রহ্ধসাক্ষাৎকারের পর সন্ত মুক্তি । 


আরোপসিদ্ধ! ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি 
কর্মমিশী ভক্তির অঙ্গীভূত নিষ্কাম-কর্শ্মসকল সাক্ষাৎ 
ভক্তি না হইলেও ভক্তির ফল চিত্তশুদ্ধির উৎপাদন দ্বারা 


ভক্তিত্বের আরোপে'তক্তিরূপে সিদ্ধ তাই ইহাকে আরোপ- 
সিদ্ধা ভক্তি বল! যাইতে পারে। এইরূপ ষোগমিশ্রা 


ভক্তির ফল ৪৭ 


ভক্তির অঙ্গীভূত আসন ও প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াসকল এবং 
জ্ঞানমিএ। ভঞির অঙ্গীভূত আস্মৈক-জ্ঞান সাক্ষাৎ ভক্তি 
ন! হইলেও ভক্তির শঙ্গবশতঃ সিদ্ধ অর্থাৎ ভক্তির ফল 
মোক্ষ উত্পাদন দ্বার! ভক্তির আকারে পরিচিত হয় বলিয়া 
উহাদিগকে মঙ্গমিদ্ধ। ভক্তি বল! হইয়। থাকে । 
শুদ্ধ। ভক্তির স্বরূপ 

শুদ্ধ! ভক্তি গুণসদ্বন্ধ-রাহিত/হেতু নিগুণ এবং উক্ত 
আরোপমিদ্ধা ব! সন্গসিদ্ধা ভক্তি হইতে সম্পূর্ণ পুথক্‌ ও 
স্বতন্ন। কৰ্ম্ম, জ্ঞান ৪ যোগ ইহার মুখাপেক্ষী । ইনি কর্ণ- 
জ্ঞানাদির অধীন ব। মুখাপেক্ষিণা নহেন; পরস্ত সম্পূর্ণ 
স্বাধীন । ইনি স্বাধীনভাবেই কর্ণের ফল চিত্তশুদ্ধি, 
যোগের ফল ক্রমমুক্তি ও জ্ঞানের ফল সদ্য মুক্তি প্রদান 
করিয়। থাকেন এবং সেই সঙ্গেই নিজের মোক্ষফল ভগবৎ- 
সাক্ষাৎকার প্রভৃতি সমন্তই প্রদান করিয়] থাকেন । যদিও 
শুদ্ধ ভক্তির শ্রবণাদি অর্দসকলকে আপাততঃ কর্ম, যোগ 
বা জ্ঞান বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে উহা কৰ্ম্ম, জ্ঞান 
বা যোগ নহে। শুদ্ধ! ভক্তি গরীভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী 
স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি । 

শুদ্ধা ভক্তির আবির্ভাব-পল্থা 

সিদ্ধ ও সাধকের একত্র সম্মিলনের ক্ষেত্ররূপেই সাধকের 
শ্রবণাদি ইন্জিয়সমৃহ প্রস্তুত হইয়! থাকে । তাহার ইন্ডিয়- 
সমূহ এ প্রকারে লিম্মিত না হইলে অযোগ্য সাধকের পক্ষে 
সিদ্বত্বলাভের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। 
স্বরূপশক্তির বৃত্তিকল অসিদ্ধ সাধকের আবর্ষণীর্থ তাহার 
ইন্জরিযবৃত্তিতে অবতীর্ণ হন এবং উহার সহিত একীভূত 
হইয়া তত্তদ্-আকার লাভ দ্বারা শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপে 
আবিভূ্তি হইয়া থাকেন। আনন্দময়ী বৃত্তির অবতার- 
ফলেই শ্রবণ কীর্তনাদিতে সাধকের বিমল আনন্দ হইয়া 
থাকে। শ্বরূপ-শক্তির বৃত্তিসকলকে ইন্দ্িয়-বৃত্তিতে 
প্রকাশিত দেখিয়াই আমর! শ্রবণকীর্তনাদিকে কর্ম্ম- 
জ্ঞানাদি-রূপে মনে করিয়া থাকি। বস্তুতঃ এ শ্রবণ- 
কীর্তনাদি জ্ঞান-কর্মাদির অতীত চিন্ময় বন্ত। শ্রবণ 
কীর্তনাদি চিন্ময় বস্তু বলিয়াই শুদ্ধা ভক্তি ক্লেশ-নাশিনী, 


শুভদায়িনী, মোক্ষলঘুতাকারিণী, সুদুর্লভা, সাজ্ানন্দ- 
বিশেধাক্মা। ও শ্রীরুষ্ণাকথিণী। 


ভক্তির আভাসে পাঁপ-নাশ 
জগতে ক্লেশের মূলে তিনটি বত দুষ্ট হয়_-পাপ, পাপবীজ 
ও অবিশ্য৷। পাপ আবার প্রারন্ধ ও অপ্রারন্ধ ভেদে ছুই 
প্রকার । যাহ! অদৃষ্টৰপে আত্মাতে অবস্থান করে এবং 
যাহার ফলভোগকাল উপস্থিত হয় নাই তাহাই অপ্রারন্ধ 
পাপ, আর যাহার ভোগ আরস্ত হইয়াছে তাহ! প্রারন্ধ 


পাপ। বাসনাই পাপবীজ। অবিদ্া! শব্দের অর্থ স্বন্ধপ 
ভ্রম। শুদ্ধ! ভক্তির আভাসেই পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা! 
বিনষ্ট হইয়। যায় । শ্ৰকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন-_ 


যথাগ্রি সুসমুদ্ছাচিচঃ করেো[ত্যেধাংসি ভন্মসাৎ। 
দ্বিযয়। ভক্তিকুদ্ধবৈনাংসি রুৎলশঃ ॥ 
--( ভাঃ ১১।১৪।১৯) 
অগ্নি যেকপ পাকাদি কার্ধযাস্তরের 
উদ্দেশ্ব প্রজ্জলিত হইলেও প্রবুদ্ধশিখা যুক্ত হইয়া কাষ্ঠরাশি 
ভস্মীভূত করে, সেইকপ আমার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতা ভক্তিও 
সম্পূর্ণরূপে পাপরাশি বিনষ্ট করিয়া থাকে । 


ভক্তির অপরাপর গুণ 


RE, 
৩৭) এ 


_হে উদ্ধব! 


সাধক কর্তৃক সর্বজগতের প্রীতি বিহিত হইয়া থাকে এবং 
সবজগত সাধকের প্রতি অন্ুরাগ-বিশিষ্ট হ’ন। এ শুভ 
অর্থে সর্বসদ্গুণ ও স্ুখকে ও লক্ষ্য করে। স্থুথ তিন প্রকার 
_বৈষয়িক সখ, ব্ৰহ্ম সুখ ও পারমেশ্বর স্থুখ। সকল 
স্থখের আকর পারমেশ্বর স্থখ ভক্তিতে অনায়ীস-লভ্য, 
অপর কিছুতেই তাহা হয় না। ভক্তির উদয়ে মোক্ষও 
তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, স্থৃতরাং ভক্কি_-মোক্ষলঘুতাকৎ ; 
শ্রীভগব!ন্‌ বা তদীয় ভক্তের কূপ! ব্যতীত ভক্তিলাভের 
উপায়ান্তর নাই বলিয়া এবং শ্রভগবান্‌ উহ! শীঘ্র প্রদান 
করেন না বলিয়াই ভক্তিকে স্ুদুর্লভ! বলা হয়। শুদ্ধ! 
ভক্তি ব্ৰহ্মানন্দ হইতেও উৎকৃষ্ট ও গাঢ়-আনন্দ-স্বরূপা 
বলিয়া তাহার 'সাল্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মাঠ বিশেষণ । শ্রীতক্তি- 
দেবীর প্রভাবে ভক্ত প্রীরুঞ্ণকেও প্রেমে মুগ্ধ করিয়া! তৎপারধদ- 
বৃন্দসহ আকর্ষণ করেন বলিয়? শুদ্ধ! ভক্তি রকফণাকষিণী { 


——— — 


শ্রীল শুক্লান্বর ব্রহ্মচারী 


প্রেমবধ্য ভগবান্‌ 


“ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খায়” 

প্রীতগবান্‌ অজিত হইয়াও প্রেম-বশ্তা। তিনি ভক্তের 
প্রেমে সর্ব বাধা । ভক্তের দর্শনে, স্পর্শনে, শ্রবণে, ভ্রাণে, 
নর্তনে, কীৰ্ত্তনে, আলিঙ্গনে প্রত্যেক কার্য্েই তাহার 
আনন্দ। অভক্তের বছমূল্য নৈবেদ্য সম্ভারাদি ভক্তি-চন্দনে 
চচ্চিত না হওয়ায় তাহার প্রীতিগ্রদ হয় না, তিনি 
তথ্প্রতি একবার দৃষ্টিপাতও করেন না; পক্ষান্তরে ভাক্তের 
ক্ষুদ-কণাঁও ভাহার বড় আদরের জিনিষ, ভক্ত তাহা দিতে 
সঙ্কোচ বোধ করিলেও তিনি জোরপূর্বক তাহ! গ্রহণ 
করিয়া! থাকেন। শ্রীভগবানের সেবার উপযোগী জিনিষ 
প্রস্তুত করিতে উচ্চ-কুলে জন্মগ্রহণের, বিশ্ববিদ্ঠীলয়ের বা 
টোলের বড় বিদ্বান অথবা স্থন্দর দেহ-বিশিষ্ট হইবার 
প্রতীক্ষা নাই, আছে কেবল শুদ্ধ-ভক্তির প্রতীক্ষ।। বিদুর, 
হুদ্বাম| বিপ্র, শুকরাঙছর ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের চরিত্র 
আলোচন! করিলে আমরা উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তটি বিশেষ- 
রূপে দেখিতে পাই। অন্ত আমরা শ্রীল শুর্লাস্বর ব্রহ্মচারী 
মহোদয়ের পৃত-চরিত্রান্থসরণে যত্ুপর হইব । 

ভগবদূ-বশকারী শ্রীশুক্লান্বর 

যে-সময়ের কথা বলিতেছি, তাহা, আজ-কাঁলের কথা 
নয়, দুই চাঁরি বতমরের কথ নয়, চারিশত বসরেরও উর্ধ- 
কালের কথ!-_কোঁলছ্বীপে বর্তমান নবদ্বীপ-সহ্র স্থাপিত 
হইবারও তিন শত বসরেরও পূর্বের কথী_ষখন পতিত- 
পাবনী স্থরধুনী বর্তমানে নবদীপ-মগ্লের ফেবস্থানে প্রবাহিত 
হইতেছেন তাহার আরও পূর্বদিকে, শ্রীধাম মায়াপুরের 
প্রান্তদ্েশ বিধৌত করিয়া! স্বীয় বক্ষে সপাধ্দ 
প্রীগৌরন্ন্দরের চরণ-রজঃ ও তাহার জলকেলি-লাভের 
মৌভাগ্য পাইতেন-_যথন সপার্ধদ মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তন- 
.বন্ায় সমগ্র নদীয়া-নগরী টলমল | এই সময়ে__পরমার্থ- 
লগ্জের এই মহেন্দক্ষণে নদীয়া! নগরীতে গঙ্গার তটদেশে 
একজন নৈঠিক ভগবশপরায়ণ বন্ধচারীর নিবাস ছিল। 


আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে সর্বাবস্থায়ই কৃষ্ধ্যান, 
রুষ্ণজ্ঞান ও কষ্ণচিন্ত। ব্যতীত তাহার আর কিছুই ছিল 
না। তিনি ম্বগৃহে বসিয়। স্বরধুনীর কল-কল-নাদে কষ" 
কীর্তন শ্রবণ করিয়া। প্রেমে আগ্রুত হইতেন আর মহাপ্রভুর 
পদরজোলাতে কৃতার্থ। স্থরধুনীর তীরে বাসের স্থযোগ লাভ 
করিয়। নিজের ভাগ্যের প্রশংসা করিতেন । যা’র প্রীকষে 
ও ্রীকুষ্-সম্থন্ধে ঈদৃশ প্রেম, কৃষ্ণ তাহার প্রেম-বাধ্য 
হইবেন ন! ত’ কা’র বাধ্য হইবেন? এই ভগবদ্বশকারী 
নৈষ্ঠিক ব্রদ্ষচারীই আমাদের পূজ্যপাদ শ্ল শুক্লাস্বর 
্রদ্ষচারী। 
শুরলান্বরের গৃহে মহাপ্রভুর মহাভাব 


মৃহাপ্রতু শ্রপ্ীগৌরন্ুন্দর যখন ঈশ্বর পুরীপাদের নিকট 
দীক্ষী-গ্রহণ লীলাভিনয়ের পর শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যাবর্তন 
পূর্বক মহাপ্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন নগর- 
ভ্রমণমুখে শ্রীবাস-্রীমান্গদাধর-সদাঁশিবাদি ভক্তবৃন্দসহ 
তিনি ভাগ্যবান্‌ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের গৃহেই সর্বপ্রথম 
সম্মিলিত হইয়া তাহার গয়া-দর্শনের প্রেমময়ী কাহিনী 
বিশদরূপে বর্ণন করেন। এই বৈষ্ণব সভায় উপস্থিত 
হইয়াই তিনি কীর্তন করিতে লাগিলেন, 
সর্ববোপাধিবিনির্মক্তং তৎপরত্তেন নিশ্মলমূ। 
হৃষীকেণ হৃধীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তম| ॥ 
অন্যাভিলাধিতী-শূন্টং জ্ঞানকর্ণাদ্যনাবৃতম্‌। 
আহ্কুল্যেন কৃষ্ণান্থশীলনং ভক্তিরুত্তম] ॥ 
আবার পরক্ষণেই সম্পূর্ণ বাহজ্ঞান-হার। হইয়া 
বিপ্রলম্ভভরে গাহিতে লাগিলেন, 
“পাইলু ঈশ্বর মোর কোন্‌ দিকে গেলা” 
এই কীর্তভনের সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রেমের আবেগে মহাপ্রভু 
ভাগ্যবান্‌ শুর্লান্বরের গৃহে একটি স্তম্ভ আলিঙ্গন করিলেন; 
আবার-- 
“অয়ি দীনদয়ার্্নাথ হে মথুরানাথ ক্দীবলোক্যসে। 
সবদয়ং ত্দলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌ ৷” 


ইল শ্রকলাথর ব্রহ্মচারী রি 


_এই বিপ্রলন্ত-প্রেম-স্থচক শ্লোকটী পাঠ করিতে 
করিতে প্রেমে মুচ্ছা-প্রাপু হইলেন ৷ যহাপ্রেমে ভক্তগণের৪ 
প্রকার অবস্থা! হইল। 
সবে হৈল! রুফ্প্রেমআানন্দে যৃচ্ছিত। 
হাসেন দ্বাহ্বী দেবী হইয়| বিস্মিত ৷ 
কিয়ৎক্ষণ পরে মহাগভুর বাহজ্ঞান প্রকাশ পাইল। 
তিনি পুনরায় কষ’ বলিয়। ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
আবার মহাপ্রেম-ভরে, 
কিষারে, প্রভুরে, মোর কোন্‌ দিকে গেলা? 
_-বলিয়। ক্ৰন্দন করিতে করিতে যুচ্ছিত হইয়। ভূমিতে 
পড়িলেন, ভক্তগণও তখন বাহ্‌ হারাইয়। প্রেমা্ বিসঞ্জন 
করিতে লাগিলেন। তখন, 
উঠিল কীর্তন-রোল প্রেমের ক্রন্দন। 
প্রেমময় হৈল শুক্লান্থরের ভবন ॥ 
মহাপ্রভ এই প্রকারে ভাগ্যবান্‌ শুর্লা্ঘর ্রহ্মচারীর-গৃহে 
প্রগদাধরাদি ভক্তবুনসহ আরও অনেকক্ষণ মহাপ্রেমলীল। 
প্রকাশ করিলেন । 
শুক্লান্থরের মহিমা 
শ্রীল শুক্লান্বর ব্রহ্মচারী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ভিক্ষুক 
ব্রাহ্মণ । তিনি ভিক্ষালন্ধ দ্রব্যাদি কষ্ণকে অর্পণ করিয়া 
তদবশেষ দ্বার! দেহরক্ষী-পূর্বক অহমিশ কষ্ণনামগুণ- 
কীর্তনে নিযুক্ত ছিলেন। স্থতরাং ছুঃখ-দারিত্ৰোর লেশমাত্র 
অনুভূতিও তাঁহার ছিল না। কিন্ত বহিমুখ জনগণ কষ 
ভক্তের পরানন্দ-দর্শনে অসমর্থ হইয়। গ্রীল শুকলান্বরকে 
একজন সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান করিত। কিন্ত 
যে যাহাই বলুক, ভক্তের মহিম! শ্রীতগবানের নিকট 
অপরিজ্ঞাত নহে। একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর-আবেশে 
উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় শুক্লাদ্ধর ভিক্ষার ঝুলি স্বন্ধে 
করিয়া মহাপ্রভুর সমীপে আগমন পূর্বক কষ্ণপ্রেমানন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাহাকে দেখিয়াই 
নিকটে ডাকিলেন এবং তাহার গুণ গ্রকাশপূর্বক বলিতে 
লাগিলেন__ 
“দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম । 
আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষুধশ্ম ॥ 


আমিত “তামার ভ্রবা অনুক্ষণ চাই। 
তুমি না দিলেও শামি বল করি” খাই ॥ 
দ্বারকার মাঝে খুব কাড়ি' খাইলু তোর । 
পাসরিলা? কমলা ধরিল হস্ত মোর ।* 
আমরা মহাপ্রভুর উক্ত বাক্য হইতে সহজেই বুঝিতে 
পারিতেছি, এই শুর্বর ব্রহ্মচারাই দ্বাপর-যুগে শ্রীকৃষ্ণের 
মহাধ্যাযী সুদামা ধিপ্র ছিলেন। সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াও 
ইহার গৃহপতি হইবার বাসনা নাই । ইনি ব্রহ্মচারিক্সপে 
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ভৈক্ষা দ্রব্য শ্রভগবান্কে অর্পন 
করেন। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ; গৃহস্থের ও বানপ্রস্থের 
যে প্রাকৃত শাব্দিক অহঙ্কার, তাহা হইতে শ্রীশুকাদ্ঘর সম্পূর্ণ 
নির্ুক্ত। তিনি পারমহ'সা-ধর্দে অবস্থিত হইয়! 'অকিঞ্চন 
তুৰ্য্যাত্রমের বর্ণ গহণ করিয়াছেন সুতরাং তিনিই বস্তুতঃ- 
পক্ষে পূর্ণ শরণাগত ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ; কাঁয়মনোবাক্যে ভগবৎ- 
সেবা ছাড়। তাঁহার অন্য কত্য নাই। তাই শ্ীভগবান্‌ও 
তাহার নৈবেদ্য সর্বক্ষণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। শরীশুক্লারের 
ভগবানে সমর্পন বাতীত অন্য কোন বস্কতে ভোগপর 
অভিনিবেশ নাই । স্ৃতরাং ভ্রীতগবান্‌ বল প্রকাশ করিয়াই 
তাহার সর্বস্ব গ্রহণ করেন ।  ভগবান্‌ গৌরহুন্দর কৌতুক- 
ভরে বলিলেন“ সামি তোমার অর্বন্থ হরণ করিয়াছি 
বলিয়া তুমি দরিদ্র 1” এই কথ বলিয়াই তিনি শুরান্থরের 
কুলি হইতে মৃ সৃষ্টি তওুল গ্রহণ করিয়া চিবাইতে 
লাগিলেন । 
ভক্ত ভগবানকে কখনও নিকৃষ্ট দ্রব্য দান করিতে 
পারেন না। তাই শুরান্বর মহা প্রতৃকে ভিক্ষার নিকৃষ্ট 
কণাযুক্ত চাউল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত 
হইলেন। মহাপ্রভু তদ্দ্টে শুক্লান্ঘরকে বলিলেন, 
* * তোর খুদ কণ! মুই থাও। 
অভক্রের অমৃত উলটি নাহি চাঁড॥ 
এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু আরও উল্লাসের সহিত 
ভক্তের দ্রব্য চিবাইতে লাগিলেন। শুর্লাস্থরের প্রতি 
শ্রীগীরস্ন্দরের কৃপা দর্শনে ভক্তগণ আনন্দিত চিত্তে কফ 
কীর্ডনে প্রন হইলেন। আর মহাগ্রতু বলিতে 
লাগিলেন, = j 


te নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


* * শুন শুরুর ব্রহ্মচারী । 
তোমার হৃদয়ে আমি সর্বদ্ব। বিহরি ॥ 
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন । 
তুমি ভিক্ষায় চলিলে আমার পর্যটন ॥ 


প্রেমভক্তি বিলাইতে মোর অবতার । 
জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-মেবক আমার ॥ 
তোমারে দিল।ম আমি গ্রেমভক্তি দান। 
নিশ্চয় জানিহ গ্রেমভক্তি মোর প্রাণ ॥ 


শ্রীশুক্লান্বরের আদর্শ 


বেদ, স্থতি প্রভৃতি শাস্ত্রে আমর! দেখিতে পাই, 
উরভগব।ন্‌্কে কোনও দ্রব্য নিবেদন করিতে হইলে মুদ্রার 
সহিত নিবেদন করিতে হয়। “অক্ায় ফট» এই মন্ত্র 
ছারা জপ্তজলযোগে নৈবেছ্য প্রোক্ষণ-পূর্বক চক্রমুদ্র। ভ্রমণ 
দ্বারা রক্ষণ করিতে হয়। তৎপর বাধুবীজ ‘যং’ দশধ। জলে 
জপ করত সেই জল নৈবেছ্ে সেচন করিতে হইবে । উহী- 
ছার। নৈবেছ্-দ্রব্যের শু্ধত-দৌষের বিশুদ্ধি করিয়। দক্ষিণ- 
করে বহ্িবীজ ‘রং’ ভাবন। করিবে এব: দক্ষিণ হস্ততলের 
পৃষ্টভাগে রামকর সংলগ্ন করত প্রদর্শন করিবে। তদুক্ত 
বৃহ্ছিছারা। নৈবেছ-দ্রব্যের শুধ্ত্ব-দোষ মনে মনে দহন 
করিতে হইবে। তৎপর বামকরে অমুতবীজ 'ঠং চিন্ত! 
করিবে । অনস্তর দক্ষিণ-হস্তের তলদেশ বামকরের পৃষ্টভাগে 
লগ্ব করিয়া। দেখাইবে এবং উক্ত মুদ্র। হইতে জাত স্ুধাধারা 
দ্বারা সেই শৈবেছ্চ দ্রব্য সেচন করিবে । পরে মূলমন্ত্রযৌগে 
অভিমন্ত্রিত জল দ্বারা এ নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করত তৎসমস্ত 
স্থধাময় চিন্তা করিবে । তদদনস্তর উহা দক্ষিণ-কর দ্বার! 
স্পর্মপূর্বক অষ্টধা। যুলমন্ত্র জপ করিবে । তৎপরে ধেনুমুদ্রা- 
যোগে উক্ত নৈবেঘ্যকে পরিপূর্ণ জ্ঞান করত গন্ধ জলাদি- 
ছারা উহার এবং শ্রীহরির অর্চন করিবে। অনন্তর 
কুন্থমাঞ্জলি লইয়া শ্রীহরিকে এই বলিয়া অঙ্চন করিবে, 
«হে ভগবন্‌» নৈবেছ্ গ্রহণার্থ তদীয় শীবদ্নপদ্ম হইতে তেজঃ 
বহির্গত হউক ৷” এই প্রকারে পুজা ক্রিয়া যেন প্রভুর 
বদন হইতে তেজঃ বিনির্গত হইয়া নৈবেছ্ে মিলিত 
হইতেছে, এইরূপ চিন্তা, করিবে । তৎপর বামকরে নৈবেদ্য 
পাত্র স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ করে গন্ধ-পুষ্পসহ জল লইবে এবং 


স্বহস্তে মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া “ভীরুষয় ইদং নৈবেছাৎ 
কল্পয়ামি” বলিয়। গন্ধপুষ্পাদিসহ দর্গিণকরস্থ তজ্জল ভূতলে 
পরিত্যাগ করিবে । তথ্পরে তুলসীদলসহ নৈবেছ্য-গ্রদ।নের 
মঙ্দবার। প্রভুকে নিবেদন করিয়! দিবে । নিবেদনের মন্ত 
_-নিবেদয়ামি ভবতে জুযাণেদ্ং হুবিহঁরে॥” পরে 
«“অমুতোপন্তরণমসি স্বাহ!” মন্ত্র পাঠ করত বাম-কর-দ্বার 
য্থা-বিধানে প্রভুকে বারিগণ্ষ প্রদান করিবে এবং 
বিকসিত-কমল-সদৃশ গ্রাস মুদ্রা দেখাইবে ৷ ফলতঃ, প্রথমে 
প্রণববিশিষ্ট এবং শেষে চতুর্থী বিভক্তি ও স্বাহাধুক্ত গ্রাণাদি 
মন্ত্রদ্থার! দক্ষিণ-করে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা-প্রদর্শন কর্তব্য | তৎ" 
পরে করছয়ের বৃদধাুষ্টযুগলদ্ার! স্ব-স্ব অন[মীকাদিযুগল স্পর্শ 
করত নৈবেছ্ দ্রব্যের মন্ত্র জপপূর্বক নৈবেগ্-ুদ্র। দেখাইবে। 
নৈবেগ্মুদ্রার মন্ত্র “ঠো নমঃ পরায় অবাত্মনেহনিরুদ্ধায় 
নিবেছং কল্পয়ামি ৷” 

শ্রীহরিভক্তিবিলাম বলেন, ভগবন্তক্তিপরায়ণগণ নিজ 
অভীষ্ট-মন্ত্র নিবেগ্য-পদীর্থের মন্তররূপে জপ করেন এবং গ্রাস- 
ুদ্র! দেখাইয়া! থাকেন। শ্রীহরিমুখপন্ম হইতে যে তেভঃ 
বিনিষ্কান্ত হয়, তাঁহার! তদ্রপ চিন্তা করেন ন1) ফল-কথা, 
শিক্ষাচারাহুসারে প্রফুল্ল মনে শ্রীহরিকে ভোজন করাইয়। 
থাকেন। 

শ্রতগবান্‌ বেদ দি-শাস্ত্ে বলিয়াছেন, নৈবেদ্য পূর্বোক্ত 
মুদ্রাদনি-যোগে প্রদত্ত হইলে গ্রহণ করেন, নতুবা গ্রহণ 
করেন নী। আমরা গতকল্য শ্রীল শুরলান্বর ব্রহ্মচারীর 
উদ্দাহরণে দেখিতে পাইয়াছি, রীশুরার পূর্বোক্ত মুদ্রাদি 
কিছুই প্রদর্শন করেন নাই, তাহার চাউল শুধু আতপও 


ওক্লাদ্বরের আদর্শ 


নহে, ভিগালধ বলিয়। আত পো।ফ-মিশ্র, শুরাগ্র কোনও- 

একার তাহ। নিবেদন করেন নাই, অথচ শ্রীভগবান্‌ তাহার 

খুদকণ কাড়িয়া খাইলেন। ইহার কারণ কি? তাহার 

বেদের প্রতিজ্ঞা রহিল কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে 

গৌরলীলার বাস গল বুন্দাবন-দ।ন ঠাকুর বলিতেছেন 
“সকল প্রতিজ্ঞ চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে ৷” 


ভ্রীভগবান “অজ? হইয়াও ভক্তের বাৎসল্য-প্রেমের পুত্র 
এবং অজিত হইয়াও প্রেমিক ভক্তের নিকট পরাজয় 
স্বীকার করেন, তিনি স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তপরতন্ত্র। তাই 
ভক্তের দুয়ারে তাহার প্রতিজ্ঞ। চূর্ণ হয়। এই লীলায়ই 
তাহার ভগবন্তার বৈশিষ্ট্য! পরস্পর বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ 
তাহাতে আছে বলিয়াই তিনি সর্বশক্তিমান্। যে-ভক্তের 
প্রেমদ্ধারে ভগবানের প্রতিজ্ঞ! এ প্রকারে চূর্ণ হইল, ভক্ত 
প্রার্থনা না কর! সত্বেও ভগবান্‌ স্বেচ্ছায় সয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 
করিলেন, সেই প্রেমিক শুক্লান্থরের চরণে অসংখ্য দণব২ 
প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি । তাহার সৌভাগ্যের কীর্তন 
করিলে ভবভয় ত’ দূর হইবেই, অধিকন্ত কৃষ্পাদপন্দে 
প্রেমভক্তির উদয়ও হইবে। তিনি আমাদের চিত্তে নিত্য 
জাগরিত থাকিয়া, তাহার আদর্শ সেবার অন্থসরণে 
আমাদিগকে অনুপ্রেরণী প্রদান করুন। 


গ্রীল শুক্লান্বর ব্রহ্মচারী আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন, 
নৈঠিক ব্রন্ষচারিগণ বিষয় হইতে সম্পূর্ণপে গ্রতিনিবৃত্ 
হইয়া কায়মনোবাক্যে হরিসেবার্থ নানাস্থান হইতে 
মাধুকরী সংগ্রহ করিবেন। যিনি কায়মনোবাক্যে হরি- 
সেবা করেন, তাহার মাধুকর-ভৈক্ষ্য অনস্ত এখ্য্যপতি 
প্রীভগবান্‌ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। গ্রহণ করেন। এই নৈষ্ঠিক 
্্মচারিগণই বন্ততংপক্ষে ত্রিদণ্ডি। জিদ ভিক্ষুগণ 
নিজের উদ্রপূত্তি ব1 ইন্জিয়তর্পণের উদ্দেশে কোন মাধুকরী 
সংগ্রহ করেন ন; পরস্ত তন্থারা কষসেবাই করিয়া 
থাকেন। ত্যাগী বৈষ্ণব-সন্ত্যাসীর বূপরসাদি যাবতীয় 
বিষয় গ্রহণ নিজেন্দিয়-গ্রীতিবাঞ্ছী নহে; গর্ত তাহার! 
তন্বার। কৃষ্ণ ও বৈষ্বের সেবা তাৎপৰ্য্য ব্যতীত অন্য কোন 
কুযোগি-বৈভবে আবদ্ধ থাকেন না। 


জচৈতন্যমঠে দীক্ষিত ব। দিব্যজানলন্ধ জনগণ শ্রীগৌড়ীয় 
মঠে বাস করিয়। শ্রীল শুকরের ব্রহ্ষচর্ধ্যের অনুসরণ মাত্র 
করিয়া থাকেন ।  গচৈতন্থাদেব মঠবাসিগণের যাবতীয় 
ৈচ্ষয দ্রব্য কাড়িয়। খান বলিয়াই তাহারা শীশ্রগৌরহরির 
অপহরণ কার্ষেযর সহায়তা করিতে সমর্থ । সর্বন্থ 
প্রগৌরসন্দরের সেবায় নিযুক্ত করাই ভক্কিমঠবাসিগণের 
একান্ত কর্তবা। এ বৃত্তি “প্রেমা-শববাচা। প্রেমার 
অন্দরণ করিতে হইলে মঠবাসীর পবিত্র চরিত্র দর্শন 
করাই সুকুতিমন্ত ভীবগণের একমাত্র বিধেয়। চারি 
আশ্রমে থাকিয়া, চারিবর্ণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পঞ্চম আশ্রম 
ব। পঞ্চমবর্ণের অন্থপষোগিতা-দর্শনে অরুতকাঁ্য হইয়। যে 
সমদর্শন, তাহা। ভক্িমঠবাপিগণের চিন্ময় চরিত্রে প্রতিভাত 
হয়। সুতরাং ভক্তিমঠবাসী পরম-লুচতুর রসজ্ঞ মহাভাগথ্ত- 
সকলই এই সকল কথা৷ বুঝিতে পারিয়া জগতের সকল 
কাৰ্য্য পরিত্যাগ পুৰক প্রতি গৃহে নাম-প্রেম-প্রচীর-কাধ্য- 
দ্বার! ভাগাবস্ত গৃহস্থগণের সেবা করিতে সর্বদা উদগ্রীব । 

প্নিগৌরস্থন্দর প্রশুকলাঙ্গরের নিকট হইতে আতপ ও 
উঞ্চের বিচার-রহিত হইয়া! সমগ্র নৈবেষ্ধ-দ্বানবিধি অতিক্রম 
পূর্বক অন্থুরাগশে ভৈক্ষ্য খুদকণ! গ্রহণ পূর্বক যে লীলা 
প্রকাশ করিলেন, উহাই সকল পাঞ্চরাত্রিক বৈধ-ভক্তির 
অর্চন পথের একমাত্র পরমফল। টৈ'দ্দিক যাবতীয় বিধি- 
নিষেধ সকলই ভক্তির অন্ুকূল-চেষ্টা মাত্র । স্থতরাং 
অস্থরাগপথের ভক্তগণ “স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুবিন্মর্তব্যে। ন 
জাতুচিৎ। সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যরেতয়োরের কিন্ধরাঃ ৷” 
এই মূলবিধি প্রতিপালন করেন বলিয় তাঁহার! প্রতিকূল। 
চেষ্ট। হইতে অনস্তষোজন দূরে অবস্থান করেন। তাহারা 
কোন দিনই বিধিপথের উল্লজ্বনকারী নহেন। পক্ষান্তরে 
বিধিতক্তির সাধ্য ব্যাপারে নিরস্তর অবস্থান করিয়। 
অগ্থ্রাগ-পথে কৃষ্ণসেব|-রত থাকেন। যাহার! আধ্যক্ষিক 
বিচার অবলঙ্থন পূর্বক অন্রাগ-পথের সে বুঝিতে অসমর্থ, 
সেই যুঢ়-আধ্যক্ষিকগণ রুষ্ণসেবা বৈমুখ্য-লাতের দুর্ভাগ্য বরণ 
করে। অন্ুরাগ-মার্গের প্রেমিক তক্তগণের চেষ্টা আধ্যক্ষিক 
বিচারে বুঝিতে পার! যায় না বলিয়াই সর্বসাধারণফে 
সাবধান করিয়া? শীভগবান্‌ স্বয়ং তারদ্ষরে গাহিয়াছেন_ 


১ এন CTT: 


৫২ 


“অপি চেৎ থভুরাচীরৌ। ভজতে মামনন্ভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম[থ্যবসিতে। হি সঃ॥৮ 
_যিনি অনন্যতাবে আমার (গ্রীভগব|নের) ভজন 


করেন, তিনি বাহাদৃষ্টিতে স্থদুরাচার বলিয়া প্রতিভাত 
হইলেও তিনিই বস্ততংপক্ষে সাধু। 


উপরিউক্ত গ্লোক হইতে কেহ যেন মনে ন! করেন যে, 
পাপজীবন বা উচ্ছৃব্খলতাময় অপন্থার্থপরতার দ্বার ভক্তি 
সহজে লাভ করা যায়। রুষে প্রেমগন্ধহীন ব্যক্তির পূর্বোক্ত 
বৃত্তিদ্য় তাহাকে নিরয়গামী করে।- বিষয়াসন্ত প্রারুত- 
সহজিয়া ইহ! বুঝিতে ন। পাঁরিয়। শুদ্ধভক্ত ও ভক্তির প্রতি 
বিদ্রোহ করিয়৷ নরকপথের যাত্রী হন। 


শ্রীশ্রীগৌরন্ন্দর যে পরম উচ্চ রাগান্ছুগবিচার-ধার! 
বিধিভক্তির চরম ফলরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে 
জানা যায় যে অন্তুরাগ-পথের মহিম] ও মধুরিমা অর্চন- 
মার্গের সকল ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়। অবস্থিত। যাহার! 
আধ্যক্ষিক বিচারে আপনাদিগকে অত্যুন্নত মনে করিয়। 
বৈষ্ণবে প্রীরুত-বুদ্ধি করেন তাহারা নিজের পায়ে নিজেই 
কুঠারাঘাত করেন মাত্র। সেই সকল বিষয়-মদান্ধ ব্যক্তি 
বহু পুত্র লাভ করিয়া, প্রচুর ধনবস্ত হইয়া, মর্ধ্যাদাসম্পন্ 
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ‘বৈষ্ণবই যে একমাত্র গুরু” তাহা 
বুঝিতে পারেন না। শৌক্র-বিচার-পদ্ধতিতে যে রুত্রিম 
অর্চন ও দীক্ষা-প্রদান প্রভৃতি বংশোচিত ক্রিয়। প্রবত্তিত 
আছে উহ মদান্ধত! মাত্র । তজ্জন্যই জাতি-গোস্বামিবাঁদের 
বিচীরসযূহ বৈষ্ণব-নির্দেশ করিতে অসমর্থ হয়। পণ্ডিতকুল 
প্রচুর পরিমাণে স্বাধ্যায়-নিরত হইয়া বৈষ্ণবকে অনভিজ্ঞ 
ূর্থ, দরিদ্র ও উপহাসের পাত্র মনে করে; কিন্তু তাদৃশ 
দাঁভিকের পূজা শ্রীকৃষ্ণ কখনই স্বীকার করেন না। দরিদ্র 
বৈষণবের সর্বস্ব সমর্পণ প্রীপঞ্চিক ইতর-বস্ত-সমূহে 
লোৌভহীনতীর পরিচায়ক । স্থতরাং একান্ডিক বৈষ্ণবতা। 
না হওয়া পর্য্যন্ত কষ্ণের তুষ্টি হইতে পারে না। প্রীতক্ষা 
ভ্রীনারদের নিকট প্রীভগবানের লীলাবতার-সমুহের কর্ম, 
প্রয়োজন ও বিভূতি বর্ণনপূর্বক ভক্তমা হাত্মা-বর্ণনমুখে 


নদীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


য্যোং ম এব ভগবান্‌ দয়য়েদনস্তঃ 
সর্বাত্মন]শিতপদে যদি নির্ব্বলিকম্‌। 
তে দুস্তর।মতিতরন্তি চ দেবমায়।ং 
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশগ।লভক্ষ্যে ॥ 


সর্বপ্রকারে শ্রভগবানের পাদপদ্॥ আশ্রয় করিলে 
অনস্তম্বরূপ ভগবান্‌ ধাহাদের প্রতি অকপট দয়! করেন, 
তাহারাই ভগবানের দুষ্পার| দৈণী মায়াকে অতিক্রম 
করিয়! থাকেন। শৃগাল-কুন্ধুর-ভক্ষ্য এই গ্রারুত শরীরে 
যাহাদের ‘আমি’ ও ‘আমার’ বুদ্ধি আছে, ভগবান্‌ 
তাহাদিগকে দয়। করেন ন! । 


শ্ীভগবান্‌ ্বমুখে বলিয়াছেন-“যন্তাহ্‌ং অনুগুকঠামি 
হরিকে তদ্ধনং শনৈঃ।” অর্থাৎ প্রীতগবান্‌ যাহাদিগকে 
অন্গ্রহ করেন তিনি ক্রমে ক্রমে তাহাদের ধন হরণ করিয়। 
থাকেন। এাগৌরস্থন্দর শ্রীধরকেও এই কথা বশিয়াছেন। 
হতরাং ভক্ত দরিদ্র হইলে তাহা তাহার প্রাক্তন দুদ্ৃতির 
ফল নহে_তাহ। শ্রীতগবানের অনুগ্রহ । সেই অনুগ্রহ 


লাভ করিয়া ভক্ত পরানন্দে নিমগ্ন থাকেন। তাই 
্রচৈতন্তচরিতামৃত বলেন, 


“যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ । 
নিশ্চয় জানিহ তাহা পরানন্দস্থুখ ॥৮ 


স্বপ্নকালীন গ্রতীতির ন্যায় প্রাককৃতবন্ত-লাভ-প্রতীতি 
অকিঞ্চিখকর_এই বিচারটি বৈষ্বগণের হৃদয়ে সর্বদা 
জাগরক থাকে।  স্থতরাং প্রারুত-সাহজিকের ন্যায় 
ভোগিকুল হইতে তাহারা সর্বদ। দুরে থাকেন। কিন্ত 
পুশ্তরীক বিদ্যানিধি রায় রামানন্দ প্রমুখ ভক্তাধিরাজগণের 
সম্পত্তি-দর্শনে যে বিষয়-চেষ্টার প্রাপঞ্চিকতা আধ্যক্ষিকের 
নয়ন-পথে পতিত হয়, উহা তাহাদের বিড়ম্বন বৃদ্ধির 
জন্য। কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, তত্যতীত অন্য কোন বিষয় 
নাই--একপ প্রতীতি বিষুভক্কের একমাত্র লোভনীয় বস্তু ৷ 
এই লোভের বশবর্তী হইয়া কৃষ্ণের রূপ-গুণ-পরিকর- 
বৈশিষ্ট্য-লীলাদিতে ফাহাদের উৎসাহ বর্তমান, তাহারাই 
পরক্তপ্রস্তাবে প্রাক্তন শত শত জন্মে বাস্দেবের অর্চন- 


শ্বীকপিলের উপদেশ 


পূর্বক নিজ মর্দল লাভ করিয়া ও নামাশ্রিত হইয়া অস্ুরাগ 
পথে স্বীয় আদর্শ ভজন-প্রণালী প্রদর্শন করিবার স্থযোগ 
লাভ করেন। 

উপরে যাহ! আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে শ্পষ্টই দেখা 
গেল, জগতে যাহার কোন বস্তুতে আসক্তি নাই, কৃষ্ণ এরূপ 
অকিঞ্চনেরই প্রাথ-সদৃশ । এই কথ! সকল-বেদ-শাস্্র ও 
বেদাঙ্গ শান্ব গান করিয়াছেন। শ্রাগৌরনুন্দর সেই 
বৈদিক নিগুঢ় সত্যের একমাত্র আচার্য্য ও প্রচারক । 
তিনি তাহার অনুগত দাসগণের দ্বারা আধ্যক্ষিকের 


৫ 


অকিঞ্চিংকরতাঁ ও তাহার সেবকগণের বেদ খ-সংগ্রহ-কার্ধে) 
স্থনিপুণতা প্রকাশ করেন। যাহারা শুর্লাদ্র-গৌরসুন্দরের 
লীলা-কথণ শ্রবণ করেন, তাহাদের চিন্ময়-কর্ণবেধ-সংস্কার 
লাভ ঘটে এবং তাহার চৈতন্তদেবের চরণে প্রেম সেবা 
করিতে যাইয়া ভক্তিমঠের তিক্ষুরূপে "গৌড়ীয় নামে 
পরিচিত হন। কিন্তু তাহ।র। আপনাকে গৌড়ীয় বলিয়। 
পরিচয় দিয়! চৈতন্যচরণ সেবা হইতে বছ দূরে অবস্থান 
পূর্বক গোবিন্দ-মেবা-বিমুখ হইয়া আত্মপাতের চেষ্টা করিতে 
যান ন!। 


শ্রীকপিলের উপদেশ 


বাঁলিয়াটি গদাই-গৌরান্গমঠে শ্রীউশ্জাব্রতের ১০ম দিবস 
হইতে ১২ দিবস পর্য্যন্ত দিবসত্রয় যে-সকল শিক্ষণীয় বিষয় 
পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিজে 
প্রকাশিত হইল। 

প্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে কহিলেন,_ঈশ্বরই 
জীবের পূর্বকৃত কর্মের প্রবর্তক। কর্ণ্মবশে জীব পুরুষের 
রেতঃকণ। আশ্রয় করিয়] কামিনীর গর্ভে প্রবেশ করে । 

তথায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি-প্রা্ হইয়া সপ্তম মাসে সর্বাবয়ব- 
সম্পন্ন হয় ; তখন তাহার জ্ঞানের উদয় হয়, সে গর্ভমধ্যে 
বিবিধ দুঃখ অন্গভব করে, এই সময় তাহার পূর্বকত পাপ 
স্মরণ হয় এবং তাহাতে মে অনুতপ্ত হইয়া জগন্নাথ শ্রহরিকে 
স্মরণ করিতে থাকে । 

তখন সে কাদিতে কীর্দিতে বলে,_-গ্রভৌ, আর আমি 
তোমার সেবা! ছাড়িয়। বিষয়-সেব| করিব না; আমাকে 
রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর ; আর যেন আমার এইরূপ 
গর্তভবাস না হয় । 

তাহার পর সে দশম-মাঁসের দৃশদিনে ভূমিষ্ঠ হইয়া 
সকল স্বতি হারাইয়া ফেলে__তাহার সে প্রতিজ্ঞা আর 
মনে থাকে না। ক্রমে যে অজ্ঞান-অবস্থায় নানাবিধ ক্লেশ, 
পৌগণ্ড অবস্থায় অধ্যয়নাদির র্লেশ সহ করিয়া, যৌবনে 


দেহাত্ববুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়। কুটুম্ব-ভরণার্থ ধনোপাজ্জনে বিপুল- 
কামী হইয়। পড়ে । 

জীব সংপথে থাকিয়াও যদ্দি উদর ও উপস্ববৃত্তি 
চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া অসাধু ব্যক্তিগণের 
সহিত সঙ্গ করে এবং তাহাদের প্রদরশিত পথে বিচরণ করে, 
তাঁহা হইলে তাহাকে পূর্ব্বেরই স্যায় নরকে প্রবেশ করিতে 
হ্য়। 

সত্য, বাহাভ্যন্তরের পবিত্রতা, দয়া, মৌন, পরম- 
পুরুষার্থ-বিষয়ামতি, লজ্জা, হরিসেবাময়ী শোভা, কীত্তি, 
ক্ষমাগুণ, ইন্জিয়-নিগ্রহ, চিত্তের প্রশাস্ত ভাব, উন্নতি 
প্রভৃতি সদ্গুণ সকল অসদ্‌ ব্যক্তির সংসর্গে একেবারেই 
লুপ্ত হইয়া যায়। এসকল অশান্ত, দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট 
ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত, যৃঢ় ও অতীব 
শোচ্য অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ কখনও করা কর্তব্য নহে। 

স্ত্রী ও দ্ীসঙ্গী ব্যক্তির সংসর্গে জীবের যেরূপ মোহ ও 
বন্ধন উপস্থিত হয় অন্য কোন বস্তুর সংসর্গ দ্বারা সেইরূপ 
হয় না। Jie 

স্বয়ং প্রজাপতি ব্ৰহ্মা পর্য/স্ত নিজের ছুহিতাকে দর্শন 
করিয়া তাহার বূপ-লাবণ্যে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 


এমন কি ব্রহ্মা মৃগরূপ ধারণ পূর্বক ভয়ে মৃগরূপধারিনী নিজ 





৫৪ 


কন্যার পশ্চাৎ পশ্চ1ৎ নির্লজ্ঞের ন্যয় ধাবমান হইয়াছিলেন। 

অতএব কাঁমিনীরূপ-দর্শনে ব্রহ্মার পর্য্যন্ত যখন মোহ 
উপস্থিত হইয়াছিল তখন তথ্স্থ্ট মরীচ্যাদি, মরীচ্যাদি- 
সৃষ্ট কশ্যপাদি, কশ্যপ।দি-হুষ্ট দেব-মন্ত্যাঁদি কিরূপে স্ত্রী ও 
দ্্রীসঙ্গিগণের সংসর্গে অবিচলিত থাকিতে পারিবেন ? এক 
নারায়ণ-খষি-ভিন্ন এমন কোন্‌ পুরুষ আছেন যিনি প্রমদ।- 
রূপিণী মায়ায় বিমুগ্ধ ন! হইয়। স্থির থাকিতে পারেন? 

মাতঃ, আমীর (ভগবানের ) স্ত্রীরূপিণী মায়ার প্রভাব 
দেখুন, এই প্রমদ।-রূপিণী মায়। একটিমাত্র জ্রভদ্দে দিথ্িজয়ী 
বীরগণকে পর্য্যন্ত পদানত করিয়। থাকে। 

যিনি যোগের পরপারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, 
তিনি কখনই কাঁমিনীর সঙ্গ করিবেন না। কারণ 
যোগিগণ বলেন যে, কামিনীকুল মুমুক্ষ-ব্যক্তিগণের পক্ষে 
নরকের দ্বার-স্বরূপ । 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


দেবনিগ্সিত| যোষিৎরূপিণী মায়! শুশযাদি ছলে ধীরে 
ধীরে পুরুষের নিকট গমন করে, কিন্ত বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ 
তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় তাহাকে স্বীয় মৃত্যুষূপ বলিয়। 
অবলোকন করিবেন। 


জীব স্ীষঙ্জ-নিবন্ধন অস্তিমকালে প্রীধ্যান দ্বারা শ্রীতই 
প্রাপ্ত হইয় পুরুষের ন্যায় আচরণকারী আমার (ভগবানের) 
শ্রীক্প৷ মায়াকে মোহবশতঃ বিত্ত, পুত্র ও গৃহাদির প্রদ।ত। 
পতিরূপে মনে করিয়া থাকে। 


ব্যাধের সঙ্গীত মৃগের পক্ষে যেরূপ মৃত্যুর কারণ, তদ্রাপ 
পতি, পুত্র ও গৃহ স্বরূপ মায়া আপাততঃ অঙ্গকুল বলিয়। 
প্রতীয়মান হইলেও স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত জীব যদি বুদ্ধিমান্‌ হন তবে 


উহাদিগকে টৈব-প্রেরিত মৃত্যু-্বকূপ বলিয়া নিশ্চয় 
করিবেন। 


প্রকৃত নেতা কে? 


, মম্স্ত-জাঁতি সমীজবদ্ধ হইয়া শৃঙ্খলা বস্থায় শাস্তিতে 
অবস্থান করিতে চায়। সেইজন্য মনুষ্যজাতি স্বেচ্ছা 
প্রণোদিত হইয়া একজন নেতার আঙ্ছগত্য স্বীকার করে। 
এইটিই হইল চিরকালের চিরস্তন ব্যবহার । 

এই নেতাঁ-নির্বাচনে বিভিন্ন রুচির মর্যাদা, রক্ষা 
করিতে যাইয়া, মনয়-সমাজের - বিস্তীর্নতার লাঘব ঘটে । 
তন্দার। শ!স্তিপ্রিয়তার বিনিময়ে অনেক সময় অশাস্ভির 
করাল-ক্বলে গ্রস্ত হইতে হয় এবং সেই অশাস্তিই শাস্তি বা 
ভগৰানের আশীর্বাদ অথব। অভিশাপ-জ্ঞানে মানব-সমাজ 
বরণ করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে সংসার দুঃখের আগার 
বা। নরকের জলস্ত কুণ্ড স্বরূপে পরিণত হইবার সম্ভাবন।। 
মায়াবছ মানব যখন নিজের চেষ্টায় নিজের মঙ্গলের দিকে 
প্রধাবিত হয়, তখন তাহাকে প্রকার ছুর্দশাম পড়িতেই 
= মনুত্যজাতির সৰ্বপ্ৰধান ব্যবহারিক নেতা দেশ-পাঁলক, 


প্রজারঞ্জক ও রাজ1।॥ রাজার নিয়ামকত্বে সকল প্রাণী 
স্বনীতির অশ্বখ-বিটপি-ছায়ায় শাস্তিসুখ অন্থতব করে। 
ব্যবহারিক জগতে ইনিই সর্বপ্রধান অধিনায়ক । 

এই রাজাকেও কোন সুযোগ্য ব্যক্তিকে নায়কত্বে বরণ 
করিতে হয়) তিনিই ধর্মগুরু। সেই ধর্ম-গুরু সমগ্র 
জগতের নেতু। বা জগদগুরু ৷ জগদ্গুরুর গুরুত্ব জগদপেক্ষ। 
অধিক হওয়া! চাই। এক পাল্লার ওজনে, মাঁয়িক চতুর্দশ 
ভূবনাপেক্ষা। গুরুর গুরুত্ব যদি অনেক গুণে অধিক প্রমাণ 
হয়, তবেই তিনি গুরু । এই গুরুবস্তুটি বিশ্বস্তরের অভিন্ন 
কূলেবর ভিন্ন অসম্ভব, ইহাও নিঃসংশয়িত প্রমাণ । 

আমর কয়জনে এই বাস্তব নীতির অনুসরণ করি? 
আমরা চাই ধর্ম-গুরু-বাদ দিয়া কর্মবীর সাঁজিতে। তাহাও 
যদি সর্বেজ্জিয়ের অনুশীলন হইত তবুও কতকট।) কিন্ত 
একমাত্র বাগেন্দরিয়ের বাকৃপটুতায়ই যাবতীয় কর্ম প্য্যবসিত 
দেখা যায়। ইহ! অদৈব সমাজের র্মবিপ্লব-চেষ্টা মাত্ৰ! 


বৈষ্ব-_ননিষ্কীমঃ a 


বাস্তবপক্ষে যিনি 'আচার্ধ্য বা ধর্ম-গুরু তিনিই জগতের 
নেত1 শুধু ইহজগতের নহেন, পারমাথিক জগতেরও 
একমার জগদ্গুর । তাহ।তে সন্দেহ মাই । 


আমর! যে-কাল-পর্যযন্ত দেহ-মনের বহির্ঘৃথিণী প্রজ। 
লইয়। অখণ্ড জগৎকে খণ্ড করিয়। সংকীর্ণ বিচারে স্বদেশ- 
বিদেশ কল্পন। করিব, ম্বজাতি-বিজাতি শ্বধন্ম-বিধ্্মা 
প্রভৃতি প্রাকৃত দর্শনে আবদ্ধ থাকিব, অপ্রারুত ও প্রারুত- 
তত্বে বিভেদ না জানিয়! সর্ধধর্গসমঘর় ও সার্বজনীন বিচার 
প্রচার করিতে যাইব, সেই পর্যাস্ত আমর! পদে পদে বাধা 
প্রাপ্ত হুইয়। অস্থির-সিদ্ধান্যের স্থ-উচ্চ চুড়। হইতে ভৃপুপাত 
করিতে থাকিব । খগু-বিচারে কখনও সার্বজনীন ভাব 
থাকিতে পারে না; উহাতে পরিপূর্ণতার অভাব। তবে 
কি__অথণগ্ড জগতের কোন খণ্ডে বসিয়া], খণ্ডদলের নেত! 
হইয়া, সাৰ্বভৌমিক, সার্বজনীন, সর্বধর্গসমন্বয় প্রভৃতি পূর্ণ 
দর্শন স্দরার্শনিকের বাণী আওড়াইলে জগদ্গুরু বা নেতা! 
হওয়া যায়? তাহা কখনই নহে। 


একমাত্র আত্মারামগণই আত্মারামেশ্বরেশ্বর শ্রীরুষে 
পূর্ণ আরষ্ট থাকিয়া খণ্ড জগন্র্শন হইতে মুক্ত। সেই 
আত্মারামগণ সকলেই এক পরযমাত্মার আশ্রিত বলিয়া 
তাহার! দেহমনের বিচার হইতে ছুটি প্রাপ্ত হওয়ায় বিভিন্ন 


রুচি হইতে মুক্ত। সুতরাং আত্মারামগণই সকলের নেতা 
হইতে পারেন। আত্মারামগণের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিন্সা 
ও করণাপাটব দোষ নাই। দেহারামীর তাহা পূর্ণভাবে 
আছে; কারন তাহারা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে 
না পারিয়। যখন যাহা মনে উদয় হয়, তাহাই কর্তব্য 
বলিয়। গ্রহণ করিয়া! থাকেন। বর্তমান জগতে এরূপ 
উদ্াাহরণের নেতার আদর্শ বিরল নছে। 

ধাহারা জানেন_ন্তস্ত জন্ম দুর্লভ, মন্গযা জন্ম ব্যতীত 
এ ভব-সমুক্র উদ্ধারের অন্য জন্ম নাই, অথচ এই মনুষ্য জন্ম 
ক্ষণস্থায়া, কখন জীবন-প্রদীপ নির্ব/পিত হইয়া যাইবে 
তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, তৎপর আবার কোন্‌ দেশে 
কোন্‌ জন্মলাভ করিতে হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই, 
তাহারাই শান্দে ‘স্ুমেধ!' আখ্যায় স্বান লাভ করিয়াছেন। 
কারণ তাহার! ইহজন্মেই একমাত্র এহিক ও পারমাথিক 
নেত] জ্গদ্গুরুর শ্রচরণান্তিকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। আর যাহারা, ইহজগতে এহিকগুরু, জাগতিক 
নেতার আন্গগত্য কর্তব্য মনে করিয়া, যিনি ইহজগতেই 
পরমার্থদাতা-্ধপে অবতীণ, সেই পারমাধিক গুরুর কোন 
বাণী শ্রবণ করে না, তাহারা কুমেধা নামে পরিচিত। 
তাহাদের আন্গগতের শাশ্বত-শাস্তি কখনও লব্ধ হইতে 
পারে না। 


বৈষ্ণব_-‘নিষ্কাম’ 


আমর! মহাজন-বিরচিত গ্রন্থে দেখিতে পাই 
প্কুষ্ণভক্ত-নিফাম, অতএব শান্ত । 
ভূক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত ॥” 
যিনি অহংগ্রহোপাসনামদে মত্ত নহেন, যিনি স্বীয় 
কর্মফল-লাভের জন্য ব্যস্ত নহেন এবং যিনি ভগবৎ-সেবা৷ 
ভিন্ন অপর বস্তু লাভের জন্য উদ্গ্রীব নহেন, তাহার জ্ঞান 
সম্পত্তি, কর্ম, সমৃদ্ধি ও লৌকিক স্থখলাভে চিত্ত ব্যগ্র 
নহে। এই জড় জগতে থাকিয়। জীব অনেক সময়ে আত্ম- 


হারা হইয়া নির্বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানী, শ্বরগসথখাদিতে ভোগী 
এবং এঁহিক ইন্দ্িয়পর হইয়া আপনাকে ধনী মনে করেন । 
জগতের কোন না কোন বস্তুকে নিজের আয়ত্ব করিতে 
প্ৰয়াসী হইয়! তৎফল-লাভের উদ্দেশে কখনও বাঁ ভোগীর 
বেষে, ভোগীর ভোগময় তাৎপর্য্যে এবং যথেচ্ছাচারের 
প্রবল তাড়নায়_-“আমার ছিল, আমার চাই বা আমার 
আছে” বলিয়া “কিছুণ্র অন্বেষণে প্রধাবিত হয়) যে কাল- 
পর্য্যন্ত জীব “কিছুণ্র পশ্চাদ্ধাবিত হইবার দাবী রাখেন, 


৫৬ নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


তখন পর্ধাস্ত “কিছু” তাহাকে ওতঃপ্রোতভাবে আকড়িয়। 
থাকে, জাগতিক নশ্বর “কিছু” সংগৃহীত হইলেই জগতের 
সকল লোক তাহার পিছু পিছু ছুটিতে থাকে। যাহার 
জাগতিক এই “কিছুর বালাই নাই, তিনিই নি্ধিঞচন 
বৈষ্ণব, তাহার “কিছু” অন্বেষণ করিতে হয় না। “কিছু” 
ছিল ব। আছে বা থাকিবে বলিয়া। তাহার দৌড়াতেও হয় 
না “জীব” আশ্রয় জাতীয় বস্তু হইয়াও তাহা ভুলিয়। 
গিয়। নিজেকে বিষয়জাতীয় অভিমান করে ও ছোটখাট 
ভগবান্‌ সাজিতে চাহে । জীব যে নিত্য আশ্রয়জাতীয় 
বস্তু, এবং বিষ্ণু যে নিত্য বিষয়জ্জাতীয় বস্তু তাহা ভুলিয়া] 
যাওয়ার নামই স্বরূপ-বিভ্রম এবং এই স্বব্রপ-বিভ্রমই জীবের 


ভ্রিতপ ভোগ করিবার একমাত্র কারণ। 
প্িচৈতগ্থচরিতামূত গ্রন্থে দেখিতে পাই 
“কৃষ্ণ ভুলি’ মেই জীব অনাদি বহির্ঘুথ | 
অতএব মায়! তারে দেয়_ সংসারাদি দুঃখ ॥ 
কৃষ্ণ-বহিপূর্খ হইয়া ভোগবা1&1 করে। 
নিকটস্থ মায়া তারে জাঁপটিয়! ধরে ॥” 
এই মায়ার আলিঙ্গনই জীবকে ভোক্ত! সাজায় । যে- 
কাল পর্য্যন্ত জীবের অকিঞ্চনতার উপলব্ধি না হয়, তং" 
কালাবধি তিনি সবিঞ্চন অর্থাৎ জ্ঞানী, কঙ্দশী বা 
অন্যাভিলাধী থাকেন; একমাত্র ভগবানের শুদ্ধতক্ত হইতে 
পারিলেই নিষ্কাম হওয়া যায়। 


আমরা 


“ভোক্তা কে” 


. ভোঁক্ত৷ কে? ইহ] আমার ন্যায় মাঁয়া-প্রপীড়িত 
বন্ধদ্ীবের বোধগম্য হয় না। তাই জীব নিজেকে নিজে 
ভোক্তীতিমান করতঃ প্রকৃত ভোক্তার স্বরূপ উপলব্ধি 
করিতে পারে না। 

পতিত জীবের এই প্রকার দুর্দশ। দর্শন করিয়া করুণার 
অবতার শ্রীভগবান্‌ আশ্রয়জাতীয়-বূপে আচার্য্যের বেশ 
ধারণ করত এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন এবং শাক্সযুক্তিমূলে 
বুঝাইয়! দেন যে প্রকৃত ভোক্তা কে? 

তিনি বলেন, প্রতগবানের ভ্রিবিধা শক্তি যথা 
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি) তন্মধ্যে তটস্থা-শক্তি 
হচ্ছে জীব। জীবেতে একটা স্বতন্্রতা দেওয়া আছে। সে 
তদ্বার। ভাল এবং মন্দ উভয় কাৰ্য্য করিতে পারে, জীব 
অণুচৈতন্য ; জীভগবান্‌ বিভূচৈতন্য । জীব অণুচৈতন্য বলিয়। 
মায়াবশযোগ্য আর মায়। কৃষ্ণের বহিরিঙ্গ-এক্তি বা 
অপরা। শক্তি; কুষ্ঃবিমুখ জীবকে নিয়ন্ত্রিত করাই মায়ার 
কাৰ্য্য । শান্তর বলেন L 

_«অহস্কার-বিষূঢ়াত্মা কর্ডাহমিতি মন্যতে” 

জীব অহঙ্কার-মদে মত্ত হইয়া নিজেকে কর্তী বা ভোক্ত। 
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মনে করিয়। এবং নিত্যারাধ্য শ্রীভগবানের সেব! পরিত্যাগ 
করতঃ মায়ার চাৰ্-চিক্যময় মনোহর রমণীয় সাজান 
বাগানে প্রবেশ করে এবং আপাততঃ মধুর বলিয়া সেই 
বস্তু সমুদয়কে আয়ত্তাধীনে আনিয়া ভোগ করিবার জন্য 
প্রধাবিত হয়, কিন্তু তাহার শেষ পরিণাম কি তাহা 
একবারের জন্যও চিন্তা করে না, তখন সে মনে করে 
ইহাপেক্ষা। সুখ আর কি আছে? জীবের এই প্রকার ভোগ 
করিবার একান্ত চেষ্টা দেখিয়া, মায়াদেবী নানাপ্রকার বেশ 
ধারণপূর্ব্ক তাহার নিকটে ঘুরিয়|। ফিরিয়া বেড়াইতে 
থাকে, তখন জীব উন্মাদের ন্যায় হুইয়া পিশাচী মায়ার 
পশ্চাদ্‌ পশ্চাদ্‌ ধাবিত হয়, কিন্ত হায়, হরিণ যে-প্রকার 
মরীচিকাতে জল-ভ্রম করিয়া তৃষণ.নিবারণের জন্য ছুটাছুটি 
করিতে থাকে, কিন্তু জল পাওয়া দূরে থাকুক জন্মাত্তর লাভ 
করে। সেই প্রকার জীবও মায়াকে ভোগ করিতে যায় 
কিন্ত পারে না, অবশেষে জন্মাস্তর লাভ করে। 
তাই শাস্ বলেন, - 
“পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়। 
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥” 


লে করল 


লজ্জা eq 


ভূতে পেলে জীবের যে প্রকার অবস্থা হয়, মায়া- 
পিশাচীগ্রস্ত জীবও “আমি ভোক্তা আমি কর্তা’ এই প্রকার 
উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ বকিতে থাকে কিন্ত সে যে ভোক্তা! 
নয় এটি কিছুতেই বুঝিতে পারে না। 
তাই শ্রুতি বলেন, 
“টশাবাস্তমিদং সৰ্বং যত কিঞ। 
জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যক্তেন ভূপ্জীথ! মা গৃধঃ 
কন্ত সিদ্ধনং ৷” 
এই পরিদৃশ্যমান জগতে যা কিছু আমর! লক্ষ্য করি 
সম্স্তই ভতগবানের। অখিলরসামৃত-শিন্ধু সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপই হচ্ছেন শরীভগবান্‌, তিনি অসমোর্ধ, তার উপরেও 
কেউ নাই, তার সমানও কেউ নাই, তিনি নিত্যকাল 
ছিলেন। এইজন্য তিনি পূর্ণ নিত্যবস্ত। তাহাতে কোন 
হেয়তা ও অবরতা৷ নাই । অতএব শ্রভগবানের বস্তু ভোগ 
করতে যাওয়] জীবের পক্ষে ভীষণ অপরাধন্রনক | যাবতীয় 
ভোগের উপকরণ প্রীভগবানেরই ভোগ্য । তিনিই একমাত্র 
মালিক ও ভোক্ত।। তিনি কৃপাপূর্বক জীবকে তাহার 
ভাগারের ভাগারী-পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার বস্ত- 
দ্বার। তাহার সেবা কর! আমাদের কর্তব্য । যেমন গঙ্গাজলে 
গঙ্গা-পুজা। কিন্ত জীব কৃষ্ণের ইন্ধন না যোগাইয়া “ভোক্তা 
আর কে? আমিই ভোক্তা” এই প্রকার ভোক্তী-অভিমানে 
মত্ত হইয় যথেচ্ছাচারকে অবলম্বন করে। 


কনক-কামিনীতে আসক্তচিত্ত জীব তখন হিতাঁহিত- 
রহিত হইয়। ভোগানলে দগ্ধীভূত হইবার জন্য ব্যস্ত হয় 
অর্থাৎ ভোগমূলা-বৃত্তি ক্রমশঃ এত প্রবল হয় যে, নাস্তিক্য- 
বাদকে অবলম্বনপুধ্বক স্বয়ং ভগবানের আসন গ্রহণ করিয়। 
ভগবানের এ্রশ্বর্য্য অর্থাৎ শ্রী বা লক্ষ্মাকে ভোগ করিবার 
জন্য রাবণের ন্যায় বাসন! পোষণ কারিতে থাকে । সেইজন্য 
শীপ্র অধোগতি লাভ করে। 


“এক রুষ্ণ মেব্য জগৎ ঈশ্বর । 
আর যত সব তার জেবকান্ছচর ॥ 


অতএব তিনিই একমাত্র সেব্য বা একমাত্র ভোক্তা) 
জীবসমূহ তার দাস। দাসের কর্তবা--প্রত্থুর সেবা করা» 
যে-প্রকার বাগানের মালীর কর্তব্য_নাগানের যা কিছু 
উত্তম উত্তম ফল ফুল মাছে, তাহা মালিকের ভোগে 
লাগান কারণ বাগানের একমাত্র মালিক তিনি । 


সেই প্রকার ইহজগতের যত প্রকার উত্তম বস্তু আছে 
সব ভগবানেরই ভোগা । তিনি কৃপাপূর্বক যা দেবেন 
জীবন রক্ষার জন্য জীব তাহ! প্রসাদ-স্বরূপ গ্রহণ করিবে, 
ইহাপেক্ষা অতিরিক্ত বস্ত-গ্রহণের অধিকার তাহার নাই। 
জীব ভোক্তা নয়, রষ্ণই একমাত্র পুরুষ আর সব প্রকৃতি । 
অতএব ইহ্জগতে যত প্রকার বস্তু আছে সবই তাহার 
“ভোগ্য”  যুলপুরুষ রসিক-শেখর শ্রীকুই একমাত্র 
“ভোক্তা”। 


লজ্জা 


হ্রীবিকর্শ্মণি লজ্জা । সংসারে দৈব ও আহ্বরতেদে ছুই 
প্রকার লোকের অবস্থান। দৈবসম্পসলক ব্যক্তিগণই 
তববন্ধন মুক্ত হইবার যোগ্য । লজ্জা তাহাদের একটি 
গুণ। লজ্জা! আছে বলিয়া লোকে অপকর্ম্ হইতে বিরত 
থাকে। লোকে লঙ্কা দিবে, তিরস্কার করিবে বলিয়! 
পরদ্রব্য-অপহরণ, পরদার-গমন, হিংসা প্রভৃতি দুশ 


৮ 


করিতে পারে ন!!  যাহাদের লজ্জ। নাই, তাহারা সমাজে 
বহুবিধ অসৎকাৰ্য্য করিতে দ্বিধাবোধ করে না|  অবৈধ- 
ন্ত্রীসঙ্গী নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে সমাজে বসবাস করে এবং 
কেহ কিছু বলিলেই তৎকর্থের কণ্মিগণকে লইয়া, দলপুষ্ট 
করে। বহু সংখ্যক লোকে সাধুজন-বিগহিত, কার্য্য করে 
বলিয়া! সেই সব কার্য করাকে দ্বোষ বিবেচনা করে ন1| 





| 
| 
| 


৫৮ 


ধুমপান, আসব পান, অমেধ্য-আহার, বারবনিতাসঙ্গ 
প্রভৃতি কার্য বহু লোকে করে- এটা যেন সমাজ চলতি, 
এতে আর দোষ কি? 
এই লজ্জাই আবার কোন কোন সময় ধশ্মপথের অন্তরায় 
হয়। অনেক লোক বন্ধুবান্ধব সঙ্গে বিডি, সিগারেট, 
তাড়ি খেতে পারে কিন্তু গুরুজন, বৈষ্ণব ব1 সাধুগণকে 
প্রণাম করিতে তাহাদের যত লঙ্জ।! তাহার! দেবালয়ে 
শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া মস্তক নত করিতে পারে না) 
তুলসী-প্রণাম, সন্ধ্যা, আহক, তর্পন প্রভৃতি কার্যে 
লজ্জাবোধ করে। অসৎসন্দের ফলে এইসকল উৎপাত 
উপস্থিত হয়। পাছে তাহার সঙ্গীর! ঠাট! করিয়া বলে__ 
তুমি যে বড়ই ভক্ত হ'য়ে গেলে, পিতা-মাতা, স্্ীপুত্রাদিকে 
কাদাইয়া সন্যাসী হইয়। চলিয়। যাইবে নাকি? 
গলদেশে তুলসীর মাল ধারণ করিতে পারে না, 
ললাটে উদ্ধপুণ্ড, ধারণ করিতে সাহস হয় না; এইরূপ সাজ 
সঙ্জ করা যেন অসভ্যতা! যদি কেহ সাধুবাক্যে সাহস 
করিয়া মাল! পরে, শিখ! রাখে, তাহা হইলে অনেকের 
বন্ধুগণ মাল! ছি'ড়িয়, শিখ] কাটিয়া দেয়, কাহারও ম্মার্ত 
অভিভাবক অতিশয় কষ্ট হইয়া ভর্খসন1। করিতে করিতে 
মাল! ছি'ড়িয়। দিয় অমেধ্য আহার করাইতে জবরদস্তি 
করে, ইহাও দেখিয়াছি । 
ভজনোন্মুখ কনিষ্ঠ অধিকারীর মতের বৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া ভজনপথে যাওয়ার সময় লোক-লজ্জার ভয় তাহার 
পক্ষে যে কত অনিষ্টকর, তাহা সেই পথের পথিক ভিন্ন 
অন্তে বুঝিতে অক্ষম। গৃহে মৎস্তাদি অমেধ্য দ্রব্য আহার 
পরিত্যাগ করিয়া সাত্বিক আহারের কথা৷ উঠিলেই যেন কি 


বিপদের স্থত্রপাত হইল! ছেলের বুঝি বৈরাগ্য উপস্থিত- 


হইয়াছে । এখন কি এসব ছাড়বার বয়স? অনেকে 
উপদেষ্টা হইয়া? সৎপথে যাইতে বাধ! দেয়। সাধারণ ভোগী 
জনগণ পাছে কটাক্ষ করিয়] উপহাস করে, এই লজ্জার 
ভয়ে আর সে কথা উত্থাপন করিতে পারে না। লজ্জার 
ভয়ে ভাগবতকথা। শুনতেও যেতে পারে না । 

লৌকলজ্জা পরমার্থ-পথের পরম শক্র। যাহাদের 
হৃদয় দুর্বল, তাহাদের ভজনপথে অগ্রসর হওয়া বড়ই 


মদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


কষ্টকর । কলিকালে নিজের ইন্জিয়বর্গ প্রতিকূল । ভজন- 
পথের গ্রতিকূল বিষয়গুলির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম 
করিতে হইবে। হৃদয়ে অদম্য উৎমাহ, ধৈর্য্য ও নিশ্চয়ুতার 
সহিত সাধুগণের উপদেশমত তত্তৎ কার্ষ্য প্রবৃত্ত হইতে 
হইবে। সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা৷ কর] নিতান্ত আবশ্যক ৷ 


তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। 
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ 


অসৎস্গ ত্যাগ করিতেই হইবে। তাহার! গ্রখংস। 
বা নিন্দ। করে, সে-কথা। শুনবার অপেক্ষা ন! করিয়া 
নিবৃত্ততৃষ্ণ সাধুগণের আলোচ্য বীর্ধ্যবতী হরিকথ। সর্বদ। 
শ্রবণ কীর্তন করিতে হইবে । মন্ত্রের সাধন, কিংবা শরীর 
পতন। ইহাতে কোন লজ্জার কথ! নাই। অসৎ কে? 
-যৌধিৎসঙ্গী কষ্ণের অভক্তগণ অসৎ। যাহারা মিথ্য।- 
পরায়ণ, যাহাদের শৌচাশৌচ জ্ঞান নাই, যাহার! দাম্ভিক, 
ক্রোধী, নিষ্ঠুর ও গ্রাম্যকথায় কাল কাটায় বা তাস, পাশা! 
প্রভৃতি খেলিয়! আয়ু নষ্ট করে, অন্তরেন্দ্রিয়, বাহেন্দরিয়- 
দমনে যাহাদের চেষ্টা নাই, যাহারা অবৈধ দ্রীসঙ্গী, বিষয়ী, 
ভোগপরায়ণ, কপটী আত্মজ্ঞানলাভে বীতস্পূহ, ভক্তদ্বেষী, 
তাহারাই অসৎ। তাহাদের সঙ্গ করিলে আয়ু-যশঃ- 
সৌভাগ্যসমূহ নষ্ট হইয়া যায়। ইহাদের সঙ্গে ভোগ- 
পিপাম! প্রবল হইয়।শত শত আশাপাশে বদ্ধ করে। 
তখন কাম-ক্রোধ-লোভের বশবর্তী করিয়। নরকের পথে 
অগ্রসর করায়। 

অনন্তদেবের নামসমূহ কীর্তন করিতে কোন লজ্জা 
নাই, শ্রীনারদখধষি নিজ শিষ্য প্রীব্যাপদেবের নিকট 
বলিতেছেন_“তদনস্তর আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া 
শ্রীভগবানের মঙ্গলময় নামসমূহ অনবরত কীর্তন করিতে 
করিতে পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিলাম এবং সন্তষ্টচিত্তে 
সকল প্রকার বা! ত্যাগ করিয়। নিরহস্কার ও মাৎসর্য্যহীন 
হইলাম” তিনি অমানী ও মানদ হইয়] নাযকীর্তন- 
কালে কাহাকেও লজ্জা করিতেন না। নাম ও নামী 
অভিন্ন, এইরূপ উপলব্ধি হইলে জীবের লজ্জা থাকে ন1। 

অনেকে গ্রীহরি-মন্দিরে হরিকথা বিষয়ক নৃত্য-গীতাদি 


হাহা 


শীধর মহারাজের বক্তৃতা 


করিতে লঙ্জাবোধ করেন । কিন্তু শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন 
বিশ্ছজয লঙ্জাং যোহ্ধীতেগায়তে নৃত্যতেহপি চ। 
কুলকোটিসমাযুক্কো। লভতে মামকং পদম্‌॥ 

--খিনি লজ্জা! ত্যাগ করিয়।-_মৎসম্লিধানে অধ্যয়ন ও 
সঙ্গীত কিংব। নৃত্য করেন, মদীয় ধামে তিনি কোটিকুলসহ 
বসতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্বাভাবিক-নৃত্য-গীত-ছবার! 
হরি প্রীত হইয়! থাকেন । ভক্তগণ যখন নৃত্য-গতাদি 
করেন, তাহাদের নৃত্য উপবেশনপূর্বক দেখিলে জন্মে: জন্মে 
খঞ্স হইয়া দেহ ধারণ করিতে হয়। দণ্ডায়মান হইয়। 
প্রেমিক ভক্তগণের নৃত্য দেখিতে হয়।  নৃত্য্দিকারী 
ভক্তকুল ও প্রভৃকে অস্তরাল করত তন্মধ্য দিয়া বক্রভাবে 
গমন করিতে নাই। করিলে তির্যযগ, যোনি লাভ হয়। 

পরিবদতূ জনে | যথা তথা বা নম্থ মুখরো 

ন বয়ং বিচারয়ামঃ | 
হরিরসমদ্দিরা-মদীতিমত্তা ভুবি বিলুষঠাম 
লটাম নিষ্বিশাম ৷ 


৫৯ 
শ্রীকৃষ্ণের সস্তোষ-বিধানের জন্য অবণ, কীর্তন, নৃত্য, 
গীত, বান্ধ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হইবে । তাহার জন্ত 


অতক্ত মুখরগণ কি বলিবে বলিয়া! লজ্জা করিতে হইবে 
না। সে বিচারের আবশ্যকতা নাই। 


যখন ভগবস্তক্তিরসে হৃদয় আগুত হয়, যখন প্রেমের 
উদয় হয়, তখন লোক বাহ্‌-জ্ঞান শূন্য হইয়া হাসে, কাদে 
ও গান করে এবং উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করে, লোক লঙ্জার 
ভয় থাকে না। কোন সৌতাগাবানের যখন কৃষ্ণে দৃঢ় 
অনুরাগ উপস্থিত হয়, তখন তিনি কুষ্কন্থখহেতু লৌকিক 
ও বৈদিক ধর্মনযৃহ পরিত্যাগ করিয়া_এমন কি নিজ- 
দেহ-ধন্-কম্দ্ পরিত্যাগ করিয়া কষ্ণসেবায় নিযুক্ত হন, 
তখন লজ্জা, ভয় অথবা নিজ পরিজনের তাড়ন-তত্ন 
গ্রাহ করেন না৷ “সর্বত্যাগ করি’ করে রুষের ভজন |” 
ইহাতে নিজ ভোগবাঞ্ছ কিছুই নাই । 
কামের তাত্পর্ধ্য নিজ সম্ভোগ কেবল । 
কৃষ্ণসুখতাত্পর্য্য মাত্র প্রেমেতে প্রবল ॥ 


শ্রীধর মহারাজের বক্তৃতা 


স্বামীজী প্রথমে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন সম্বন্ধে 
বলিতে আরম্ভ করিয়া বলেন যে,_ছুই প্রকার জ্ঞানের 
কথ। আমর জানি__অধোক্ষজ-জ্ঞান এবং আধ্যক্ষিক- 
জ্ঞান।  বৈষ্ণব-সপ্প্রদায়গণ আধ্যক্ষিক-জ্ঞানের নশ্বরতা 
প্রদর্শন করিয়াছেন । তাঁহার! বলেন-_'জড়জগতের জ্ঞান 
অবলম্বন করিয়া আমর! অপ্রাকৃত বস্তু সন্ধে কোনই জ্ঞান 
লাভ করিতে পারি না। প্রাক্কৃত-ইন্জিয় তৃতীক্স-মানের 
বহিত্ূত অর্থাৎ অতীব্রিয় বস্তর কোন প্রকার ধারণা 
করিতে পারে না, অধোক্ষজ-বস্ত-সন্ধে জানলাভ করিতে 
হইলে অবরোহ-পন্থী অবলম্বন ব্যতীত গত্যস্তর নাই”। 
প্রীগৌরাদদেবও আমাদিগকে এই কথাই জানাইয়াছেন। 
নশ্বর বস্তুর সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সদ্বস্তর সহিত সম্বন্ধ 
স্থাপন করিতে হইবে । তিনি জীব-্রহ্মবাদ নিরাস করিয়া 
অচিস্ত্যতেদাভেদ-মত স্থাপন করিয়াছেন। 


শ্রভগবান্‌ পরিপূর্ণ মাধুর্য এবং পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের 
একমাত্র আকর-বস্ত। সেই সর্কবত্ত্র-্বতন্্ স্বরাট, পুরুষোত্তম 
অসমোদ্ধ বন্ত। সেই অপ্রাক্ৃত কামদেবের কামাগ্জির 
ইন্ধন-ন্বরূপ হওয়াই জীবের জীবস্থের পূর্ণ অভিব্যক্তি। 
কারণ সত্যবন্থ নিত্যকালই নিরপেক্ষভাবে নিজ অস্তিত্ব 
বজায় রাখিতে পারেন। লীলাপুরুযোত্তমই অনস্তকো'টী 
বিশ্বত্রন্ধাণ্ডের একমাত্র ভোক্ত! এবং অন্য সমস্ত বস্তুই তাহার 
ভোগা । তাহার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধাচারণই জীবের 
পক্ষে বৈকু$-জগৎ্ হইতে অনন্ত নরক মধ্যে তৃগুপাত 
আনয়ন করে। শক্তিমান্‌ পুরুষের অনন্ত শক্তির মধ্যে 
ত্রিবিধ শক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
‘পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী 
জ্ঞান বল ক্রিয়। চ।” 
( শ্ৰুতিঃ ) 


৬ 


জৈব-জগৎ তটস্থাশক্কি-সম্তৃত। ভোগেচ্ছার বশবর্তী 
হইয়া জীব বহিরঙ্গ।শক্তি-জাত মায়িক জগতে মায়ী-কবলিত 
হইয়া যাঁয়। কিন্তু ভোগবাসনা পরিত্যাগপূর্ধক জীব 
যখন মুকুন্দের পাদপদ্ম-সেবায় অনুপ্রাণিত হয় তখনই 
মায়ার কবল হইতে বিমুক্ত হইয়। বৈকু্-জগতে বসবাস 
করিবার অধিকারী হয়। বৈকুণ্ডের জীবসকল শতকরা 
শতভাগই ভগবৎসেবায় উদ্ধদ্ধ। সেবাই তাহাদের 
জীবাতু- কিন্ত মায়াবদ্ধ জীব, স্বার্থান্ধ হইয়া নিজেন্জিয়-তর্পণে 
সর্ব] ব্যতিব্যস্ত । আপাত-দর্শনে নিজ স্বার্থ পরিত্যাগ- 
পূর্বক যদি কেহ দেশের জন্য কি্ব। দশের জন্য আত্মোৎ্সর্গ 
করেন সেই ব্যক্তিই গৃহমেধী ব্যক্তিদ্িগের আদর্শ-স্বরূপ 
হয়। কুপগুমক স্যায়ে' দেশসেবী কিনব বিশ্বহিতৈষী 
শৃহকৃপান্ধ ব্যক্তিদিগের আদর্শ-্থানীয় সন্দেহ নাই কিন্ত 
অনস্তের তুলনায় উহ! বিন্দুমাত্র। শ্রমভগবদ্তগীতায় 
আমরা দেখিতে পাই “বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্সং একাংশেন 
স্থিতো জগৎ» অনস্তের জন্য জীবন-ধারণ করা, এবং 
তাহার সেবায় আত্মোৎ্সর্গ করাই আমাদের জীবনের 
একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অংশ যত বড়ই হোক্‌ না 
কেন, তাঁহার জন্য আমাদের বিন্দুমাত্র শক্তি ব্যয়িত হওয়া 
উচিত নয়; আনন্দলাভই যখন জীবমীত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য 
তখন... পূর্ণানন্দের উৎস-্বরূপ্‌ রসময় পুরুষ কৃষণচন্দ্রে 
মেবাতেই জীবের পরিপূর্ণ আনন্দান্থভূতি নিহিত। 

, ঘে-পরিমীগে আমাদের বৃত্তি তগবৎ-সেবোন্মুখী হইবে, 
সেই পরিমাণেই আমরা আনন্দলাতের অধিকারী হইব । 
তগবদ্দিতর বিষয়ে -মনৌনিবেশই জীবের বন্ধনের কারণ। 
দ্যজ্ঞাৰ্থাত ক্মোহন্যত্র লোকেহয়ং কর্মবন্ধন” (গীতা)। ধর্ম, 
অর্থ ও কাম ছুঃখ-যোনি-্বগূপ। পুণ্যদ্ধার। স্বর্গলাভ হইতে 
পারে কিন্তু ক্ষীণে পুণ্যে ম্যলোক্‌ং বিশস্তি । তরিবর্গকামী 
ব্যক্তিগণ স্থূলভাবে নিজ নিজ ইন্জরিয়তর্পণের জন্য অতি- 
মাত্রায় বাস্ত কিন্ত মুক্তিকামী ব্যক্তি আর একটু স্থচতুর, 
তরিবর্গের নশ্বর ফল দর্শন করিয়া তিনি স্থায়ী ভোগের 
ব্যবস্থা জন্য বিশেষ চেষ্টিত। ভগব্দ্তক্তগণ আত্েজ্িয়- 

গ্লীতিবাছা। সম্পূর্ণরূপে গহণ করেন এমন কি, মনোহারিণী 
মুক্তি অযচিতভাবে অর্পিত হইলেও মুনিগণ তাহা উপেক্ষা 


নদীয়া প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


করেন । তাঁহার! সত্যবস্ত ব্যতীত অন্য কোন প্রকার 
বস্ত-লাভে সন্তষ্ট হন না। জীবমাত্রেরই সত্যবস্তর অমুসন্ধান 
কর! একমাত্র কর্তব্য। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুমন্ধানকারী জ্ঞ।লি- 
গণের এবং পরম।আ্া-উপাসক যোগিগণের ভগবত্তার 
উপলব্ধি আংশিক মাত্র ; কারণ ব্রহ্ম এবং পরমাত্স। 
ভগবানের আংশিক প্রকাশ । শ্ররুষেই ভগবত্তার পূর্ণ 
অভিব্যক্তি । দর্শনকারীর অধিকার এবং যোগ্যত।-অনুযায়ী 
ভগবদ্‌-বন্ত বিভিন্ন প্রকারে প্রতিভাত হন। মুক্তিলাভের 
পরই সুষ্ঠুভাবে ভগবন্তক্ি আরম্ত হয়। 
ব্ৰহ্মভূতঃ প্ৰদন্নাত্ম। ন শোচতি ন কাজচতি। 
সম: সৰ্ব্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরান্‌॥ 

মুক্ত হওয়ার পরই বাস্তব জীবন আরম্ভ হয়। বা'স্তব- 
জীবনে ভক্তগণ শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর 
এই পঞ্চবিধ রসে শ্ীতগবানের সেব। করিয়! থাকেন। এই 
জড় জগতেও এ পাঁচ প্রকার রসের বিঞ্কত প্রতিফলন দৃষ্ট 
হয় কিন্ত বৈকু্ঠ-জগতের রসে কোন প্রকার হেয়তা, অবরতা 
অথবা অস্থপাদেয়তা৷ নাই, তাহা পূর্ণানন্দময়। শ্রীনারায়ণের 
উপাসনায় কেবলমাত্র আড়াই প্রকার রসের অবস্থিতি দৃষ্ট 
হয়_-তাহা। শান্ত, দাস্ত এবং গৌরব-সখ্য। শ্রীকৃষে উক্ত 
পঞ্চবিধ রমই পূর্মাত্রায় বিদ্যমান কিন্তু উহাদের মধ্যে 
মাধুর্য্যের তারতম্য আছে। মধুর রসে ভজনই সর্বশ্রেষ্ 
এবং উহা! ছুই প্রকার-_কামরূপা৷ এবং সম্বন্ধরূপ। ৷ দ্বারকার 
মহিষীদিগের মধুর-রসের সেবাই সম্বন্ধ-রূপ। এবং ব্রজগোপী- 
দিগের সেবা। কামরূপা। কামরূপ।. সেবাতেই মাধুর্য্যের 
সর্কবোত্তমত1 বর্তমান। ব্রজগোপীর আন্্গত্যে রসরাজ 
শ্রীকৃষ্ণের তজজনই জীবের একমাত্র আকাজ্জণীয় হওয়া 
উচিত। 

জীবের ধর্মই হচ্ছে সেবা করা, তাই চেতন জীব সেবা 
নী করিয়। থাকিতে পারে না। যখন সে ভগবানের সেবা 
বিশ্থৃত হয় তখন পিতা, পুত্র, স্ত্রী, দেবতা, পণ্ড, পক্ষী ও 
মন্ম্তগণ তাহাকে সেবক বলিয়া দাবী করে এবং সেও 
অনেকের মন যোগাইতে গিয়া অবশেষে ভীষণ বিপদে 


পতিত হয়। সেই জন্তই সকলেরই একমাত্র সেব্য কক্ষের 
ভজনার্থই শাস্ত্রের উপদেশ। 





শ্রীনারদের উপদেশ 


মায়াবদ্ধ জনগণ স্ব-দ্ব কর্মফলে ত্রিতাপধন্বণ। ভোগ 
করিয়। এ সকল মন্ত্র হইতে নির্কতিলাভের জন্য খতট। 
সম্ভব শ্ব-স্-বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিয়। থাকেন। কিন্ত 
কিছুতেই নিজচেষ্টায় ত্রিতাপের কবল হইতে নিষ্কৃতি 
পান না। 

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্মদগণ বদ্ধজীব শহেম। কিন্ত 
তাহারা জগদ্ব।সীকে প্রাণপ্রভু শীভগবানের নিত্য-শাস্তি- 
প্রদ সেবামন্ধান-প্রদানের জন্যই প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। 
তাঁহার! যদি নিত্যসিদ্ধভাবেই জগদ্বাদীকে উপদেশ দেন 
তাহ! হইলে বিশ্ব জনগণ সেই উপদেশের প্রতি উদাসীন 
প্রদর্শন করে; কারণ তাহার! মনে করে, এসকল উপদেশ 
তাহাদের পালনযোগ্য নহে। তাই নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ধক্তগণ 
প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া নিজদিগকে যমায়াবদ্ধ-জীবরূপে 
সর্ববসাধারণকে দেখাইয়। শ্রীপুরুদেবের পাদপন্ম আশুয়পূর্ববক 
কি-প্রকারে বন্ধভূমিক! হইতে উদ্ধার লাভ করা যায় 
তাহার আদর্শ প্রদর্শন করেন। ইহজগতেও আমরা 
দেখিতে পাই, যে-শিক্ষক ছাত্রের বুঝিবার অস্থবিধা হৃদয়ঙ্গম 
করিয়া তাহার ভাবে তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিতে 
পারেন সেই শিক্ষকই উক্ত ছাত্রের উন্নতিবিধান করিতে 
সমর্থ, আর খুব বড় পণ্ডিত হইয়াও যদি ছাত্রের বুঝিবার 
অন্থবিধাস্থল ধরিতে ন! পারিয়া তাহার ইচ্ছামত বক্তৃতা 
করেন তাহা হইলে সেই বক্তৃতায় ছাত্রের কোনও উন্নতি 
হয় না, বরং অনেক সময় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না 
পারিয়। সে বক্তৃতার প্রতি গদাসীন্যই প্রকাশ করিয়া 
থাকে। শ্রীব্যাসদেবের হৃদয় বন্ধভূমিকা-হুলভ বিষাদ- 
স্থান পাইবার যোগা ন! হইলেও মাদৃশ বন্ধজীব যখন এ 
প্রকার বিষাদে আচ্ছন্ন হয়, তখন তাহা। হইতে কি প্রকারে 
নিষ্কৃতিলাভ করিতে হইবে সেই পথ প্রদর্শনকল্পেই 
আমাদের পূর্বগুরু শীব্যাসদেবের বিষাদগ্রস্ত হইবার লীলা 

্্ীব্যাসদেবের এ লীলায় ও ্রগুরুপাদপন্মে নিবেদিত 
পরিপ্রশ্নে আমরা প্রীওরুপাদপন্মের নিকট কি প্রকার 
বিনয়নআবচনে শরণাগতি সহ উপস্থিত হইতে হয়, তাহার 


উদাহরণ দেখিতে পাইতেছি। জগদ্গুকু ্জীগৌর হুন্দরও 
একদিন কাশীবাসী সন্যাসিগণের নিকট নিজ দন্ত জ্ঞাপন 
করিতে করিতে শ্ীগুরুপূজার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
শ্প্তরুতত্ব আশ্রন্মজাতীয় ভগবত্তায় অধিষ্ঠিত হইলেও 
তিনিও উপাস্ত তব। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর কে 
আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়” প্রভৃতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার 
ন্যায় ব্যাসান্গগত জনগণের ই্গুরুদেবের নিকট স্ব-স্ব দৈন্য 
ও মন্্রল-প্রার্থনা আৌতপথের বিশেষত্ব ও রহস্ত। গুরব্ব- 
বজ্ঞাকারী তর্কপথাশ্রিত অধিরোহ্বাদিগণ গুরুদেবকে যে 
প্রকার বিপথগামী বলিয়ন। বৈয়ামিক 
গুরুদাসগণের বিচার সেবূপ নহে। 

শব্যাদেব্‌ স্বীয় গুরুদেবকে অধোক্ষজ সেবানিরত 
বলিয়াই জানেন। অধ্ক্ষক্ বিষ্ণুই নিত্য অধোক্ষজ্রগণের 
নিতা-সেবা। প্রপঞ্চান্তর্গত স্বর্গস্থ দেবগণ--বিষ্ণুদাম 
বৈষ্ণব, তাহার! সকলেই জীবসযূহকে অব্যতিচারিণী 
ভক্কিতে অবস্থিত হইবারই পরামর্শ দিয়া থাকেন। তবে 
যেসকল ভোগী বদ্ধজীব স্ব-স্ব কামনার বশবর্তী হই! 
তাহাদের কামচরিতার্থকারী বিভিন্ন দেবরূপ কল্পনা করে, 
তাহারা বিষুসেবাচ্যুত হইয়া ত্রিতাপযন্তণ। ভোগ করিয়া 
থাকে। তাহাদের কাঁমনাযূলক পূজা বস্ততঃপক্ষে পুজা 
নহে, পূজ্যবস্ত হইতে পৃজা-সংগ্রহের ফন্দী মাত্র। শ্রীগরু- 
পাদপদ্ম কামদেব বিষুরই কামনাপুরণকারিণী সেবা ব্যতীত 
নিজেন্ড্িয়তর্পণপরতায় ব্যস্ত থাকেন না। মায়ামোহিত 
জীব ভোগ বা ত্য।গকেই পরমার্থজ্ঞানে অনর্থের হস্তে 
নিশ্েষিত হয়। একাস্তিকী বিষ্ুভক্তিতেই জীবের 
চরমকলাণ লাভ হইয়। থাকে । শ্রীব্যাসদেব শ্রীগ্ুরুদেবের 
নিকট যে পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহাতে এই সিদ্ধাস্তটা 
সুন্দররূপে পরিস্ক,ট হইয়াছে। 

শ্রীব্যাসদেবের উক্তি হইতে আমর! স্পষ্টরূপে জানিতে 
পারি--সাধক-শিষ্ত ও শ্রীগুরুদেবের মধ্যে পার্থক্য 
রহিয়াছে। সাধনকালে অনর্থনিবৃত্তি ও নিত্যভাবের 
আংশিক উন্মেষ হইয়া থাকে । সাধন-দ্রশার অতীতকালে 


নির্দেশ করে, 


৬২ 


পরমার্থে অবস্থান-হেতু পতিত জীবগণকে অনর্থ হইতে 
উত্তোলন করিবার অধিকার মৃহাভাগবতের আছে। 
শিষ্যের পাতিত্যলীলার অভিনয় ও অসমর্থতা শ্রীব্যাস- 
দেবের উত্তিতে পরিস্ফুট। 
প্রব্যাসদেব স্বীয় চিত্ত বিষাদগ্রস্ত হইবার কাংণ শীল 
নারদখযিকে জিজ্ঞাস। করিলে তিনি যে উত্তর করিয়াছেন 
এক্ষণে আমর তাহাই আলোচন! করিতেছি! গ্রব্যাস- 
গুরু শ্ীনারদ ব্লিতেছেন,_“হে মহর্ষে, আপনি শ্রীহরি 
নিখ্খন-লীল। সুষ্র্রপে কীর্তন করেন নাই । শ্রীভগবানের 
লীলাবর্ণনেই জীবের চরমকল্যাণ লাভ ঘটে । ভগবল্লীল।- 
বিষুখ জীব নি শ্বক্ষপ-বিস্বৃতিবশে ভোগময়ী ভূমিকায় 
ধর্ম, অর্থ ও কাঁম-সংগ্রহে তৎপর হয় । ত্যাগময়ী বিরক্তিতে 
তাহাদের মোক্ষের আকার্জ। প্রবল! হয়।” বদ্ধজগীবগণ 
অভাবের বশবর্তী হইয়াই ইন্জরিয়-পরায়ণ হয় এবং ভোগ- 
রহিত হইয়া নির্ডেদব্রদ্ধানুসন্ধানে ব্যস্ত হয়। এই চতুর্ধ্গ 
জীবাত্মার নিত্যন্বরপলাভের অন্তরায় মাত্র। আপনি এই 
চতুরবর্সের বিষয় যত অধিক কীর্তন করিয়াছেন, তগবান্‌ 
বাস্থদেবের মহিম! তত্রপ কীর্তন করেন নাই। স্থতরাং 
জীবের প্রতি আপনার দয়া সুষ্টরপে প্রদশিত হয় নাই। 
পৃতি-গ্ধ-পূর্ণ গর্ভে অন্ন পতিত হইলে কাকের আনন্দ 
হইলেও যে-প্রকার পদ্ম-সরোৌব্রবাঁসী রাঁজহংসগণ এ অন্নের 
আদর করে নী, সেই প্রকার দ্্রীহরি-তীৎপধ্য-সিদ্ধান্ত- 
রূসহীন বাক্যসযৃহ বিচিত্র পর্দসম্পন্ন ও অলঙ্কার ভূষিত 
হইলেও তাহাতে ভগবদ্দিতর কথা স্থান পাওয়ায় তাহা 
কামুক লৌকের আনন্দবিধান করিলও বৈষ্ণবগণ এসকল 
বাক্যের আদর করেন না। জড়-চিত্তোন্মাদী বাক্য- 
বিবঞ্জিত শীহরিনাম সকল মঙ্গল বিধান করিয়ী থাকেন । 
জড়সাহিত্যের স্থর, মীন, লয় ও তাল প্রভৃতি বিবিধ 
অলঙ্কার-বর্জিত ভাষায়ও শ্রীভগবানের নামকীৰ্তন 
জড়ভোগ বিনাশ করিয়া অপূর্ব আনন্দ বিধান করিতে 
সমর্থ । সাধুর মুখে বিগীত হরিনামই সর্বব-শুতো দৃয়ের 
কারণ, আর হরিবিমুখ-ব্যক্তির জড়বিষয়িণী ভাষ! বা 
আলঙ্কারিক কৃতিত্বের কোনও মূল্য নাই । কারণ 
তাঁহাতে ভগবজ্রস-রসিকের হৃদয়ে বৈরস্ত উৎপন্ন করে। 


নদীয়! প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


নির্দ্বিশেষ-ব্রহ্মজ্জান অচু!ত-ভক্তি-বিবঞ্জিত হইলে এবং 
দুখ-প্রদ কর্মসমূহ নিম হইলেও পরমেশ্বর বিষ্ণুতে 
সমপিত ন! হওয়ায় উভয়েই নিক্ষল ৷ 

“নেহ যত্বন্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। 

ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতে| হি সঃ॥ 

_যে কন্ম ধর্শ্মের উদ্দেশ্যে অমুষঠিত হয় না, যে 
ধর্মার্থকাম বিরাগপর জ্ঞানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না, যে 
বৈরাগ্যপূর্ণ স্বিদ-বিকাশ ভগবতপাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত 
হয় ন! তাহাই জড় বা অচিৎ অর্থাৎ জীবনরহিত-- 
প্রারত মান্র। সর্বাত্মা-অচ্যুত হইতে চত হইয়। তাদৃশ 
নৈষ্বক্ষ্যজ্ঞান কোন স্তৃফল প্রসব করে না। গো-ময় 
যেরূপ পবিভ্রতা সাধন করে ষণ্ডবিষ্ঠা তদ্রুপ করে না সেই 
প্রকার কন্মবীরগণের অনুষ্ঠিত নশ্বর কর্ম নিজ নিজ আন্মরিক 
বৃত্তির চরিতার্থতা করিলেও তাহ ভগবদ্‌বিমুখ চেষ্টা 
হওয়ায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎংকর। সেইজন্য কাল তাহাকে 
বিনাশ করিয়া তিন খণ্ডে বিভক্ত করে, কিন্তু হরিসেবা- 
কৰ্ম্ম বাঁ হরিসেবন-জ্ঞান নিত্য অখগুরূপে বর্তমান। নিত্য 
হরিসেবাঁ ছাড়িয়। যে জীব নশ্বর-ভোগ-প্রবৃত্তিতে ধাবিত 
হয়, তাহার সেই অসজ, জ্ঞান কখনই চরম মঙ্গল সাধন 
করিতে সমর্থ হয় না। সচ্চিদানন্দ-বস্ত-বজিত অসৎ, 
অচিৎ ও নিরানন্দময় ত্রিগুণ ভূমিকায় কর্ম ও জ্ঞান-বৃত্ভিদ় 
জীবকে ঈশসেবা বিমুখ করায়। ঈশবৈমুখ্যই জীবের 
যাবতীয় অস্ত আনয়ন করে। সেই ঈশ বৈমুখ্য-প্রকাশ 
নৈ্বন্া-জ্ঞান ভগবানের উদ্দেশ্যে হরিসেবাঁয় নিযুক্ত ন! 
হওয়ী পৰ্য্যন্ত তাহা পঞ্চম-পুরুষার্থ শ্রীহরিপ্রেমী৷ উৎপন্ন 
করিতে পারে না। হরি-প্রেমাতেই নিত্য নব-নব 
আনন্দের উত্স বর্তমান। অতএব হে ব্যাসদেব, আপনি 
সমাহিত-চিত্তে শ্রাহরির চরিত কীন্ন করুন। এখন 
বুঝিতে পারিতেছেন, আপনি--মহাঁভারতাদিতে যে 
চতুর্বর্গের কথ! উপদেশ করিয়াছেন তাহা কেবল তুচ্ছ নহে 
পক্ষান্তরে বিরুদ্ধ এবং তাহা রচনা করা আপনার পক্ষে 
মহা অন্যায় হইয়াছে । কারণ সকাম ধর্শ্মে স্বাভাবিক 
অঙ্থ্রক্ত জনগণ আপনার বাক্যে চতুর্বর্গাদি সকাম-ধর্মকেই 
শ্রেষ্ট ধর্ম বিশ্বাস করিয়া আত্মধর্মের বিষয়ে অন্য কোন 


সংসন্দের প্রভাব ন 


তব্ববিদ্‌ আচাধ্যের নিষেধ আর গ্রাহ্য করিবে না। 
“নিৰববত্তিমাগাবলদ্ব” বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিই বান্থৃদেবের 
নিত্যন্বরূপ জানিয়! ভদ্গন করিতে পারেন, প্রবৃত্তি-মার্গরত 
নির্বোধ জন তাহাতে অসমর্থ । অতএব তাঁহাদের মঙ্গলের 
জন্য শ্রভগবানের লীলা কথ। প্রদর্শন করুন। ধর্ম্মার্থ- 
কামাদি ত্রৈবগিক ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভন্ত্য্ সাধন 
করিতে করিতে অসিদ্ধ অবস্থায়ও যদি মৃত্যু বা পতন হয় 
তথাপি এঁ অনিত্য স্বধৰ্শ্ম-ত্যাগের জন্য তাহার কেন 
প্রকার অনর্থের বা অন্থবিধার আশঙ্কা! নাই । দুঃখ যেমন 
প্রার্থনা না করিলেও বিন! চেষ্টাই আসিয়। থাকে, তদ্রপ 
উচ্চাবচ সকল লোকেই বিষয়-স্ুখাদি লাভ হইলেও উহ] 


আগমাপায়ী স্থতরাং বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি অতি দুল্পভ নিত্য 
পরমার্থের জন্তই সতত চেষ্টা করিবেন। ভক্তিশৃন্ত কনা 
বা জ্ঞানী সংসার লাভ করে, কিন্তু ভক্ত যে কোন অবস্থায় 
থাকুন বা কেন, তিনি ভগবানের পাদ-পদ্ম-মধু একবার 
পান করিয়। আর তাহ। পরিত্যাগ পূর্বক বিষয়-বিষরস- 
পানে সংসারে আবদ্ধ হন না। এই বিশ্ব ওজীব যে 
ভগব।ন্‌ বিষ্ণু হইতে ভেদ1ভেদ-গ্রকাশ, তাহা আপনি নিজ 
প্রমাণ বলে জানেন। আপনি শ্বয়ং ঈশ্বরের শক্তযাবেশ 
অবতার, অতএব গ্রহরির অদ্ভুত লীল1-চরিত আপনিই 
বৰ্ণন করুন। ভগবৎ কথা-কীপ্তনই যাবতীয় তপস্তা, 
স্বাধ্যায়, যজ্ঞ, মন্্পাঠ ও দানাদির ফল। 


সৎসঙ্গের প্রভাব 


ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অকিঞ্চিংকরত। প্রদর্শন 
পূর্বক শ্রীল নারদ গোস্বামী শ্রীবেদব্যাসকে গ্রৃহরির নাম, 
রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাবর্ণনৈর নিমিত্ত ষে 
আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা! আমরা গতকল্য 
ভ্রীনারদ্রের উপদেশে’ লক্ষ্য করিয়াছি। সত্সঙ্গ ব্যতীত 
শ্রীভগবানের নামরূপাদিতে শ্রদ্ধার উদয় হয় না। সাধুগণই 
একমাত্র অপ্রারৃত নামের মাহাত্ম্য জানেন। মুক্ত মহা- 
পুরুষগণের মুখেই অপ্রারুত শ্রীনাম উচ্চারিত হ'ন। তাই 
সাধুগণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন_ 

সতাং প্রসঙ্গান্সম বীর্ষ্যসংবিদো 
তবন্তি হৃংকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ | 
তজ্জো ষণাদাশ্বপবর্গবত্মনি 
শরদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিস্তুতি ॥ 

_ সাধুদদিগের প্ররু্ট-সঙ্গ হইতে আমার (ভগবানের) 
মাহাত্মা-প্রকাশক ও শুদধনবদ কর্ণের শ্লীতি-উৎপাদক যে- 
সকল কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা 
করিতে করিতে শীত্রই অবি্ঠানিবৃত্তির বত্মহ্বরূপ আমাতে 


(শ্রিভগবানে ) যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও 
অবশেষে প্রেম-ভক্তি উদ্দিত হইবে । 

বর্ধমানযুগে নান্ডিক্যবাদ ও সন্দেহবাদের তাগুবনৃত্যে 
বিশ্ব প্রকম্পিত। যে-কোন কথাই বলা যা’ক্‌ না কেন, 
তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অথবা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-রূপেই গ্রহণ 
করা যাইতে পারে এই প্রকার কোনও উদ্দাহরণ প্রদর্শন 
করিতে না পারিলে কোন কথা সাধারণতঃ কেহ বিশ্বাস 
করিতে চাহেন না। অবশ্য শুধু বর্তমাযুগে নহে, সর্বযুগে 
সর্বকালেই বদ্ধজীবের হৃদয়ে সন্দেহের দোলন! সর্ববক্ষণই 
দৌছুল্যমান্। তাই এই শ্রেণীর লোকের উপকারার্থই 
প্রীনারদ পূর্বজন্মে সৎসঙ্গের যে প্রভাব লাভ করিয়া বদ্ধ 
ভূমিকার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইয়াছেন এবং 'জাতিন্মর” 
বর লাভ করায় যাহ! পরজন্মে মহাভাগবত অবস্থায় 
নিরন্তর কৃষ্ণ কীর্তন সময়েও তাঁহার স্মরণ আছে, তিনি 
সেই ঘটনা প্রীবেদব্যাসের নিকট কীর্তন করিলেন। আমরা! 
আঞ্জ তাহাই এস্থলে আলোচনা করিয়া সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য 
প্রদর্শন করিবে । 


-৯৩১৯০৭ 


৬৪. 


নারদ পূর্ববকল্ে পূর্বাজন্সে বেদার্থবেত্তা ভক্তিযোগী 


মুনিগণের এক পরিচারিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 


উক্ত খধিগন চীতুমান্ত-ব্রতোপলক্ষে বর্ষার মামচতুষ্ট় 
কোথাও একত্র বাস করিতে ইচ্ছুক হইলে শ্রীনারদ বালক 
হইলে বালক-ম্থলভ চাঁপল্য ও বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ 
পূর্বক সংঘতবাক্‌ ও আজ্ঞাম্বৰ্তী হইয়া অমুচররূপে 
কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবা-শুশ্রযা করিতে থাকেন। 
ভাহার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়। 
মুনিগণ শ্বভাবতঃই তাহার প্রতি কপাল হইয়। তাহার 
(শ্রীনারদের) প্রার্থনামত তাহাকে (প্রীনারদকে) তাহাদের 
উচ্ছিষ্ট প্রদান করিতেন। 
আমর! প্রীচৈতন্যচরিতামতে দেখিতে পাইয়াছি,_ 
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় “মহাগ্রসাদ” নাম । 
তক্তশেষ হইলে মহাম্‌হাপ্রসাদাখ্যান ॥ 
ভক্ত-পদ-ধূলি আর তক্ত-পদ-জল । 
ভক্ত-ভূক্ত-শেষ এই তিন সাধনের বল ॥ 
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণ-প্রেমী। হয় । 
পুনঃ পুনঃ সর্ববশাস্ত্ে ফুকারিয় কয় ॥ 
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভে।জনের ফল আমর! শ্রীল রঘুনীথ 
দাম গোস্বামী প্রন জাতি-খুড়। শীল কালিদাসের চরিত্রে 
দেখিতে পাইয়াছি। তাঁহার বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-তোজন- 
সম্বন্ধে প্রীচৈতন্যচরিতীম্বতে দেখিতে পাই__ 
গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ । 
সবার-উচ্ছিষ্ট তিহ করিল? ভোজন ॥ 
উত্তম বস্তু ভেট লইয়। তীর ঠাঞি যায় ॥ 
তা’র ঠাঞি শেষ পাত্র লয়েন মাগিয়।। 
এই মত তা’র উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়। ৷ 
এই মৃত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে ৷ 
. কালিদাস এছে সবার নিল অবশেষে ॥ 
কালিদাস বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য জানিতেন, বৈষ্ণবের 
উচ্ছিষ্টের মাহাত্ম্য জানিতেন। তাহার বৈষ্ণবে কথনও 
'জাতি-বুদ্ধি ছিল না৷ বৈষ্ণব যেকোন কুলেই জন্মগ্রহণ 
করুন ন। কেন, তিনি পতিতপাবন- ত্রান্ধণগণেরও পূজার 
পাত্র, ইহা তাহার চিন্ময় দর্শনে সর্বদাই লক্ষিত হইত॥ 


নদীয়। প্রকাশের গ্রবদ্ধীবলী 


তাই তৃই মালী-কুলে আবিভূ্ত ‘ড় ঠাকুরে'র উচ্ছিষ্ট 
তিনি ‘আত্তাকুড়' হইতে উঠাইয়। পরমানন্দে ঘেবন 
করিয়াছেন । তিনি যখন পুরীতে গমন করেন, মেই 
সময় শুধু বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-মন্মানের ফলেই তিনি মহাপ্রভুর 
মৃহারুপার পাঁত্র হন। 

সর্বজ্ঞ শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর | 

বৈষ্ণবে তাহার বিশ্বাস জানেন অন্তর ॥ 

সেই গুণ লইয়। প্রভু তাঃরে তুষ্ট হইল। 

অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাহারে করিল ॥ 

প্রভুর ঈদ্দিতে গোবিন্দ স্ব জানে । 

কালিদীসেরে প্রভুর শেষ পাত্র দানে ॥ 

কালিদাস মহাপ্রভুর অবশেষ পাইয়। প্রেমে আপ্লুত 

হইলেন। বৈষ্ণবের পদধূলি এবং পাদ্দোদকও এই প্রকার 
কষ্ণপ্রেম-প্রদানে সমর্থ । তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 
আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন, 

“তাহে বার বার বলি শুন ভক্তগণ। 

বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন ॥ 

এ তিন হইতে রুষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস ।” 


এখন ভগবন্তক্ত মুমিগণের উচ্ছিষ্ট-ভোজনে শ্রনারদের 
কি অবস্থা, হইল, তাহাই আলোচনা, করিতেছি। 
তাহাদের উচ্ছিষ্ট মহা প্রসাদ একবারমাত্র সেবনের ফলেই 
সমস্ত পাপ দূরীভূত ও চিত্ত মাজ্জিত হইয়া ভাগবত-ধর্শে 
তাহার রুচি জন্মিল। সাধুগণের হরিকথা। শ্রদ্ধার সহিত 
অবণফলে তাঁহার শ্রহরিতে রুচি বৃদ্ধি পাইল অর্থাৎ সাধন 
ভক্্গ শ্রবণাখ্য-ভক্তির অন্ুবন্তিতায় অল্প দিনের মুধে)ই 
গ্রীনারদ জাতরতি ভক্ত হইলেন। হইবারই কথা, কারণ 
শরবগেচ্ছুর সকল যোগ্যতাই ঘটনাক্রমে তাহাতে অধিষ্ঠিত 
ছিল। এবং বিষয়-বিরক্ত হরিপরায়ণ কীর্ভনকারিগণ 
তাহার নিকট হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন । 


অবণ-ও কর্তনের ফলেই জীবের চরম কল্যাণ লীলা- 
স্মৱণাদির সম্ভাবনা হয়। শবণ-কীর্ততনের অভাবে সমন্ধ" 
জ্ঞান সমৃদ্ধ হয় না, ফলে জীব হরিলীলার পরিবর্তে মায়িক- 
ভোগ্য ঘটনাবলীকে স্মরণের বিষয় মনে করে। তাহা 


সৎসঙ্গের প্রভাব Fe 


অপূর্ণ ও নশ্বর এবং ভাবাদুণ গ্রাথিপথে মহাব্যাথাত- 
বর। এই কথাটি সাধম-পথে পবেণেক্ছু জনমান্রেরই 


গ্রান| একান্ত গাবশাব । 


যে-কালে স্থল ও ক্রগ্মদেত মািত্নেধি থাকে, 
তৎকালে গামর! চতুর্দশ ভুবনে ফল-ভোগের আশায় ভ্রমণ 
করি । মঙ্মক্ষ-গভাবে জীবের আত্মার নির্শল-বৃত্তি 


উন্নেষিত হইলে হরিমেবার উপযোগী নিত্য-চিন্মন ইন্দিয়- 
সমূহ রষ্চোনুখ হয় । স্থায়িভাব-রতি আাত্মবৃতিতে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়া পাঁচ প্রকার আশ্রয়ের ীরষ্কন্ধপ 
বিষয়ের সেবায় নিত্যকাল উদ্বুদ্ধ হয়। তৎকালেই 
তাহার ভোগমর জড়দর্শনাদির সম্ভাবন। থাকে না অথবা! 
ভোগাবন্ত দৃণ্ঠদগৎ-গ্র ভীতি প্রবল হয় না, সুতরাং অবিষ্যা- 
জাত স্থ'ল-সুন্মোপাধি বিগত হইলে নিজ ভোক্তত্বের 


আগ্গতো 


অবকাশ থাকে ন।। জাতরতি গ্লীনারদেরও তাহাই হইল, 
তিনি ভগবহসেবায় অচলবুদ্ধি হইলেন এবং শুদ্ধস্বরূপের 
উদয়ে জানিতে পারিলেন যে, এই স্থল হুন্ম শরীর অবিদ্ধা- 
ক্রমে বিরচিত হইয়াছে । 

বর্ষা ও শরৎ অর্থাৎ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কান্তিক 
এই চাতুন্মাস্তকালে খধিগণের মুখে প্রত্যহ ত্রিসন্ধায় 
শ্রীহরির নিশ্মল-লীলাদি কীর্তন বিশেষভাবে শ্রবণ করিবার 
ফলে শ্রীনারদের মনে প্রাকৃত সন্ব-রজঃ-তমঃ-গুণত্রয়- 
প্রকাশিত হইল । সুতরাং ষাবতীয় 


বিনাশিনী শুদ্ধ। ভক্তি 
তেই তাহার হৃদয় পরিত্যাগ করিতে 


পাপ আপন। হই 
বাধ্য হইল । 


চাতুশ্মান্ত সমাপনাস্তে মুনিগণ যখন স্থানান্তরে 
গমনোগ্যত হইলেন, সেই সময় তাহারা অন্ৃকম্পাবশে 
ক্ষাৎ ভগবন্নারায়ণ-কথিত গুহতম তব্জ্ঞান 
তিনি ভগবন্ছক্তির স্বরূপ জ্ঞান 
লাভ করিলেন এবং তৎকালে তাহার বিষ্ণুর পরম পদ 
লাভ হইল। ভোক্তার ভাব ত্যাগ করিয়া ভগবন্দাস 
বুঝিতে অর্থাৎ ভগবছুদেশে অনুষ্টিত হইলেই অনুষ্ঠিত 
কার্ধ্যসমূহের দ্বারা ত্রিতাপ ধ্বংস হয়! ভক্তি যোগাধীন 
জ্ঞান হরিতোষণোদ্দেশে অনঠিত কর্খেরই অব্যভিচারি 


ফল। 


শ্রীনারদকে সা 
উপদেশ করিলেন, তদ্বার। 


ভগবৎ-সপ্ঘদ্ধবিহীন__ 
কর্ণাকাণড জ্ঞানকাণ্ড কেবল লিষে ভাণ্ড" 
অমৃত বলিয়। যেৱে! খাঁয়। 
নানা মামি লমণ করে, কার্যা তক্ষণ করে 
তার জন্ম অধঃপাতে মায় ॥ 

শীনারদ সাধুলঙ্গ ফলে যে সুদুল্লভা! ভগবত্ুক্কি লাভ 
কবিয়াছেন তাহ! বর্ণন পূর্বক শ্লীব্যাসদেবের নিকট বলিতে 
লাগিলেন-_মামি পঞ্চরাত্রবক্তা শ্রীনারায়ণ হইতে এই 
জো প্রণব মন্ত্র লাভ করি। যিনি বান্থদেবাদি চতুরবধযাহের 
নামাত্মক মন্ধদ্বার অপ্রারৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বিষ্ণুকে 
উপাপন। করেন, তাঁহারই সমদর্শন বা অধোক্ষজ দর্শন হয়। 
ভগবান্‌ ্লিনারায়ণ মামাকে নিজ নিগম পঞ্চরাত্রাম্ষ্ঠানরত 
জানিয়া জ্ঞান, এশ্বর্য্য ও রতি প্রদান করিলেন । আপনিও 
গ্লীহরির চরিত-কণা বর্ণন করুন। ভন্বারাই তব-দিজ্ঞাসার 
সকল মীমাংসা হইবে । তদ্বাতীত পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপক্লিষ্ট 
জীবের শাস্তি বা আত্মপ্রসাদ-লাতের আর দ্বিতীয় পন্থা 
নাই ।” 

আমর! পূর্বোক্ত বিষয়-সমূহ আলোচনা ছারা নিয়- 
লিখিত বিষয় লক্ষ্য করিতেছি। 

(১) অনর্থ স্বাৱা অনর্থের নিবৃত্তি হয় না। যাহাতে 
অনৰ্থ ঘটে, তাহাকে অনর্থের উপশমকারক বলা যাইতে 
পারে না। কর্ণ্ভোগ-পিপামা কর্মফল দ্বারা কখনই 
প্রশমিত হয় না। নাম-ভজন বিচারে যে অপরাধ ঘটে 
তাহা হইতে অপরাধযুক্ত নামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণেও 
মূক্ত হওয়া যায় না, কিন্ত মপরাধ-বঙঞ্জিত অবস্থায় অবিশ্রাস্ত 
নাম করিলে অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায় । নামসাধনে 
অপরাধ ও নামোচ্চারণকালে নিরপরাধ__এই অবস্থাছয় 
এক নহে । অপরাধের সহিত নামগ্রহণ সেবার বিরুদ্ধাচরণ 
করে, তাহাকে কখনই নাম-সাধন বলা! যাইতে পারে না। 
অপরাধ বলে অপরাধ প্রশমিত হইবার কোনও সম্ভাবনা 
নাই। "নামং'পরাধ কিছু ‘নাম’ নহে। অপরাধ-বিমুক্ত 
অবস্থায় সন্বন্ধজ্ঞ।ন প্রবল | সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল হইলে আর 
অনর্থ থাকিতে পারে না, অনর্থ কখনও অনর্থনাশের কারণ 
হইতে পারে না, তবে অনর্থ-থাঁকাকালে অনর্থের অবকাশ 


৬৬ নদীয়। একাশের প্রবন্ধাবলী 


ম। দিলেই পূর্ব অনর্থ বিনষ্ট হয়। অভি ফনভে!গযূলক ; 
কর্ম বা জ্ঞান কখনই ভক্তির কারন নহে বা হরিবিমুখঙ। 
দ্বারা কখনই হরিতে উন্মুখত লাভ করা যায় ন।। 

(২), আমন্তাগবত পঞ্চরাত্র-কথিত চতুর্বধাহের 

ও নমে। তগবতে বাস্থদেবায় ধীমহি। 

প্রদ্যয়ায়।নিকজায় নঃ সন্ধধণায় চ ॥' 

--এই মন্ত্রকে বৈদিক মন্ত বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। 
বেদ-বিরে।ধিগণ স্বীয় রুচিবশে পঞ্চরাত্রকে বেদের সহিত 
পৃথক্‌ বলিয়া স্থাপন করেন কিন্তু পঞ্চরাত্র বেদের বিস্তার- 
্রন্থ। এই কথাই গ্রীমন্মহা প্রত স্বীকার করিয়াছেন। 
যাহারা পাঞ্চরাজিক প্রথ।কে অবৈদিক বলিবার দুঃসাহস 
করেন, তাহার) গ্রচ্ছম-বৌদ্ধ। 

প্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য “উৎপত্ত্যসম্তবাঁধিকরণে” বাস্থদেবকে 
আকর্ষণের জনক, সন্বর্ষণকে গ্রহ্যয়ের জনক ও প্রদু]য়কে 
অনিরুদ্ধের জনক বলিয়া যে পঞ্চরাত্রোক্ত বিচার উদ্ধার 
করিয়াছেন, তাহা অসাত্বত। এ চতুর্বযহ চার্যুত্তিতে 
প্রকাশিত হইয়ীও এক অথ্য়জ্াঁন বাস্থদেবই, কেহ 
কাহারও জনক নহেন। মায়াবাঁদিগণের বিচারে সঙ্কর্ষণ 
জীবতত্ব, প্ৰদ্যুয়্ অহঙ্কার-তত্ব ও অনিরুদ্ধ মনস্তত্ব বলিয়] 
উল্লিখিত হন ; কিন্ত তাহার] এ সকল তত্ব নী হইয়া এ 
সকল তত্বেরই মূল কারণ। এই চতুর্বঘ্হ সমানধর্শ- 
'বিশিষ্ট-_ছীপ হইতে অপর দ্বীপের প্রকাশের ন্যাঁয়। তবে 
তাহাদিগের লীলাগত পরস্পর বৈচিত্র্য আছে। 


প্ররপাদ শঙ্করাচার্য্য আরও বলেন, বেদ হইতে শাণ্ডিল্য - 


ঝষি অধিক উপকার পান নাই। পঞ্চরাত্র হইতে বিশেষ 
লাভবান হইয়াছেন, সুতরাং পঞ্চরাত্র অবৈদিক। প্রকৃত- 
প্রস্তাবে এরূপ লেখনীতে পঞ্চরাত্রের অবৈদ্দিকত। প্রমাণিত 


হ্য় ন।। পঞ্চগাত্জ -বধবিভ্বতি মাত, বো-বিযোদী। নে 
শ|গ্িল) ঝমির প।ঞচর[ত্রিক অভিজ্ঞভ। অধিকতর নব্য 
জনক বলায় তাহার উক্তি ছারা বেদের মৌলিকতাই 
স্বীকৃত হয়। তন্ধার। পঞ্চরাত্রের উপযে!গিতার আগিকাট 
জানা ষায়। দুগ্ধ হইতে ত্বৃত হয়, ছুপ্ধ অপেক্ষা স্বত্বের 
উপযোগিতা অধিক বলিলে দুগ্ধের মৌলিকতার হানি হয় 
না। 

এই চতুর্বধাহ হইতেই পুরুযাবতাগগণের দার ব্রহ্মাও 
স্ষ্টি হয় € বৈকুঠের বৈচিত্র্য »ম্প।দিত হয় । যাহার। এই 
পুরুষাবতার-তত ও তন্মংলভভূত চত্বহ)ই-তত্ব অবগত 
আছেন, তাহারাই মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হন। প্রাক্ৃতিক 

দৃশ্ঠ-জগত তাহাদিগকে হরিবিষ্মরণ করাইতে পারে ন]। 

দাসী-গর্ভজাত নারদ বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত না 
হইয়াও গ্রণব-সংযুক্ত মন্ত্র খযিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
হইয়া সেই মন্ত্রে পূজাধিকার লাভ করিয়া মন্ত্র মৃদ্তিতে 
দেবের উপাসনী করেন । এই কার্যে 

্বাহা প্রণবসংযুক্তং শৃদ্ধে মন্ত্র দদাদ্বিজঃ | 
শৃদ্রো নিরয়মাপ্নোতি দ্বিদশ্চান্ভানতাঃ ত্রজেত ৷ 

নমার্ভ-ব্রাহ্মণগণের এই বিচারে পারমাথিক ব্রাহ্মণগণের 
পাতিত্য ঘটে নাই। গ্রীনারদের নিকট হইতেই এই মন্ত 
ীরুষ্ণতৈপায়ন ব্যাস লাভ করিয়াছিলেন_এই কথা 
টাকাকার আচার্য্যগণের লেখায় ও মূল লোকে উদাহাত 
আছে। 

যাহার! পঞ্চরাত্রোক্ত অধোক্ষ্জ সেব। বিচার বুঝেন ন! 
তাহারাই অক্ষজ দর্শনের বশীভূত হইয়া প্রকৃত শ্রোতপথ 


স্বীকার করেন না তাহারা অবৈদিক বৌদ্ধ; তাহাদের 
দর্শনই অসমাগ দর্শন । 





নারদের পুর্ববজন্মের কথা 


শ]মূরা গত শুক্রবার শ্রানদীয়া-প্রকাশে সংসদের 
গ্রভাবশীধক প্রবন্ধে আনারদ যে প্রকারে দাশীপুত্র 
হইয়।ও মহ ভাগবত মুনিগণের সঙ্গ-প্রভাবে প্রণব-মন্ত ও 
করিয়াছেন, তাহা বর্ণন 
তাহাতে বলিয়াছি, তিনি জাতিক্মর ছিলেন 


পারমাথিক-জীবধন লাভ 
করিয়াছি । 
বলিয়াই তাহার পূর্বঙন্মের ঘটনাসমূহ স্মরণ ছিল এবং স্বীয় 
শিথ্য শ্রীবেদব্যাসের কল্যাণার্থ সেই সকল ঘটনা তিনি 
তাহার নিকট বর্ণন করিয়াছেন। মুনিগণ চাতু্মাস্তাস্তে 
বিভিন্ন স্থানে গমন করিলে শ্রীনারদ কি করিলেন, তিনি 
জাতিম্মর্ই বা কি-প্রকারে হইলেন প্রভৃতি বিষয় জানিবার 
জন্য স্বভাবতঃই নামাদের কৌতুহল হইতেছে, 
্রীব্যাসদেবও কৌতৃহলের বশবর্তী হইয়। এই সকল কথা 
হ্রীনারদের নিকট জিজ্ঞাস] করিয়াছিলেন। আজ আমরা 
এই প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়। পাটন1 সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বিতীয় 
দৃশ্যটা দর্শন শেষ করিব । 

নারদ পঞ্চবর্ষীয় বালক; স্থৃতরাং মুনিগণ বিভিন্ন 
স্থানে গমন করিলে তিনি স্বীয় জননীর নিকট রহিলেন। 
জননীর একমাত্র তনয় বলিয়া তিনি নারদকে স্েহ-পাশে 
দৃঢ়কনপে বন্ধন করিলেন । সংস্দ-প্রভাবে শ্রনারদের মতি 
কিন্ত পরিবর্তিত হইয়াছে । তিনি কি প্রকারে মাতৃদেবীর 
মমতাপাশ ছেদন করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। এই কথা শুনিয়। আমাদের অনেকেরই মনে 
হয় ত’ সন্দেহের উদয় হইতেছে । পীচ ব২সরের ছেলের 
মনে আবার বৈরাগ্য! তাহাও কি সম্ভব? জভগবানের 
বা ভগবস্তক্ের প্রসাদ যাহার উপর পতিত হয়, তাহার 
পক্ষে অসম্ভব কিছুই নহে। ক্ৰুব কি পাচ ব২সর বয়সে 
মধুসদূনের উদ্দেশ্যে বনে গমন করেন নাই? প্রহ্লাদ কি 
প্রকার অল্পবয়সে পিতার আরক্তলোচন ও যাবতীয় 
নির্ধ্যাতনের প্রতি উদ্দাসীন থাকিয়া শক্রপুরীর মধ্যে বিষ্ণুর 
মাহাত্ম্য কীর্তন করেন নাই? তবে আর অসম্ভব বলিয়া 
সন্দেহ কেন ? 

যাহার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়, শ্রীভগবান্‌ 


৮৩ তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তাহার ভজনের 
স্বাবধা কারয়া দেন, ভজনের বিদ্রসমূহ অপসারিত করিয়। 
থাকেম। তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন 

“তেযাং সততযুক্তানাং তজতাং প্রীতি পূর্ববকম্‌। 

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামূপযাত্তি তে ॥” 

“যাহার! সততযুক্ত হইয়া, আমার (প্রভগবানের ) 
ভজন! করেন, আমি তাহাদিগকে মগ্প্রাপক বুদ্ধিযোগ 
প্রদান করিয়া থাকি 1” 

জভগবান্‌ সতত-ভগবস্তুজনেচ্ছু জনগণের কি প্রকারে 
স্বিধা করিয়া দেন, তাহা আমরা অস্মদীয় আচার্য্যবর্য্যের 
অঙ্ৃকম্পিত আমাদের শিক্ষাপ্ুর অনেক বৈষ্ণবের 
উদ্বাহরণে দেখিতে পাই । যাহার! ত্রিদণ্ডিস্বামী শীমদ্‌ 
ভক্তিপ্রদদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রপাদ ভক্তি- 
দেব শ্রোতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রমন্তক্তিবিবেক 
ভারতী মহারাজ প্রমুখ ভাগবতগণের জীবনী লক্ষ্য 
করিবার স্থযোগ পাইয়াছেন, তাহার! অনায়াসেই 
আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 
প্রনারদের ভজনের আত্তি যখন চরম সীমায় উপস্থিত 
হইল, যখন সংসার প্রতি-মুহূর্তে তাহার শরীরে কীটা 
ফুটাইয়া দিতে লাগিল, সেই সময় অন্তৰ্য্যামী জীভগযান্‌ 
তাহার স্রেহময়ী জননীকে ধরাধাম হইতে সরাইয়! লইয়া 
তাহার ভজনের পথ নি্ধণ্টক করিয়া দিলেন। প্রীনারদের় 
জননী একদিন রাত্রিকালে গো-দোহনার্থ বহির্গত হইয়া 
সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। বঙ্গদ্রেশবাসিগণ ত’ 
অবাক্‌ হইবেন--স্রীলোক আবার গাভী দোহন করে কি- 
প্রকারে? অবাক্‌ হইবার কিছুই নাই। পূৰ্ব্বকালে 
মেয়েরা গো-দোহন করিতেন বলিয়াই তাহাদের একটা 
সংজ্ঞা ‘দুহিতা’ ৷ 

আমার স্যায় মায়াবন্ধ জীব ত’ নারদের ওঁ অবস্থা 
দেখিয়া আকুল-ভ্রন্দনে ধরণী বিদীর্ণ করিবেনই। সবে 
£1৬ বৎসরের শিশু আপনার জন বলিতে পৃথিবীতে আর 
কেহই নাই। তাহার একমাত্র রক্ষাকন্রর__জননী, বিধাতা! 


৬৮ 


তীঁহাকেও সরাইলেন! বিধাতা যে এমন নিষ্ঠুর হইতে 
পাঁরেন, তাহা কি কেহ কখনও স্বপ্মেও ভাবিয়াছে? এই 
প্রকারে দুঃখপ্রকাশ ও কুভীরাশ বিসর্জন করিয়া কত 
প্রতিবেশী ত’ সহান্থভূতির নামে হৃদয়ের শোকাগি 
গ্রজ্ৰলিত করিবার জন্য আগমন করিয়। থাকে। এই 
শ্রেণীর যুঢ় ব্যক্তি মায়ার মেবকগণের চিত্ত-চাঞ্চল্য আনিতে 
পারিলেও হরিভক্তগণের কোনও অনিষ্ট করিতে পারে ন]। 
“যেই জন কৃষ্ণ ভজে, মে বড় চতুর”। জাগতিক জনগণ 
যাহাকে ছুঃখ-শোকের বোঝা বলিয়! বিধির নিন্দা করে, 
সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ভগবস্তক্তগণ প্রেম গদ্গর্দ-বচনে 
আনন্দাশ্র বিসৰ্জ্জন করিয়] গ্রীভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞত। 
প্রকাশ করেন। তাই শ্রীনারদ মাতৃবিয়োগকে ভক্তজন- 
মঙ্গলেচ্ছু শ্রীভগবানেরই কূপ1 মনে করিয়। সংসার পরিত্যাগ 
পূর্বক শ্রাতখবানের উদ্দেশ্যে ক্রুত-গতিতে উত্তর দিকে গমন 
করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে তিনি বহু 
সমৃদ্ধ দেশ, রাজধানী, বিপ্র-ূদ্রার্দির বসতি-স্থল, গোপ- 
পল্লী, বত্বার্দির উৎপত্বিস্থান, কুষক-পল্পী, গিরিতটবত্তা 
গ্রাম, পুষ্পকুপ্-শৌভিত বন ও উপবন, সুবর্ণ-রজতাদি 
বিবিধ-ধাতুরঞ্জিত পর্বত, হস্তিশুদ্ধ ভগ্নশাখ বৃক্ষ, পুণ্যতোয় 
হুদ, বিবিধ-রবকারী পক্ষিগণের কুজনধবনিতে আকৃষ্ট 
ইতস্তত বিচরণশীল ভ্রমরদল-শোৌভিত দেববুন্দের আবাঁস- 
স্থল, পদ্ম-শোভিত সরোবর, নলবেণু-শর-স্তম্ভাদি গুলে 
পরিপূর্ণ, শিবাদি হিংআরজস্ত'পরিপূর্ণ অরণ্যানী অতিক্রম 
করিলেন। পরিশেষে পথশ্রান্ত-কলেবরে বিজন বনের এক 
পার্থে কিছুকাল বিশ্রাম এবং নদীর জলে স্বান, পান ও 
আচমন করিয়। শ্রান্তি দূর করিলেন। অতঃপর উক্ত 
বিজন-কাননের একটা অশ্বখবৃক্ষের যুলে উপবেশন করিয়! 
আব্মবুদ্ছি-ছার! হৃদি স্থিত অন্তৰ্য্যামী পরমাত্মাকে মুনিগণের 
উপদেশাঙ্থসারে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভক্তিশুদ্ধ- 
হৃদয়ে শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে যখন তীব্র 
ব্যাকুলতা-হেতু আীনারদের চক্ষুদ্বয় অশ্রপূর্ণ হইল, তখন 
তাহার শুদ্ধহৃদয়ে শীহরি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইলেন। 
বিশুদ্ব-সতব বাঁ ভক্তিশুদ্ধ-হদয়ই বাস্ুদেব। এই 
বৃসুদেবেই ভগবান্‌ বাহুদেব আবির্ভূত হইয়া থাকেন। 


নদীয়া প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


য্থ| জমদ্তাগবত (৪।৩।২৩ )-- 
সত্বং বিশুদ্ধং বস্সুদেব-শন্দিতং 
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। 
সত্বে চ তস্মিন্‌ ভগবান্‌ বাস্থদ্েবে। 
হাধোক্ষলে। মে মনসা বিধীয়তে ॥ 
যোগেশ্বর মহাদেব গ্রার্থনাসুখে বলিয়।ছেন--অগ্রারুত 
বিশুদ্ধ অস্তঃকরণই 'বন্থুদেব শব্দের ছারা অভিহিত। 
আবরণশৃন্য অর্থাৎ স্বরূপশ[ক্তবুত্তিভূত স্বগরক1শ-শক্কিলগ্রণ- 
যুক্তপুরুষ সেই বিশ্তদ্বত্বে প্রকাশিত হন বলিয়। তাহার 
নাম বাসুদেব | তিনি ষড়ৈশ্বর্যাখালী ভগব|ন্‌; তিনি 
ইন্জিয়জ্ঞানের অতীত পুরুষ। তিনি সেবোন্মুখ অপ্রাকত 
বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে নিত্য প্রকাশম|ন। 
তগবান্কে বিশেষরূপে নমস্কার করিতেছি । 
“আনের হৃদয় মন, 


আমি সেই 


মোর মন বৃন্দাবন, 
মনে বনে এক করি জানি । 
তাহাতে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, 
তবে তোমার পূর্ণ কূপ! মানি ॥” 

শ্রভগবানের এই পূর্ণরুপার অধিকারী যিনি হইয়াছেন, 
তাহার হ্থাদয়-ৃন্বাবনে জ্ভগবানের প্রাকট্য হইয়াছে, 
আনন্দময়কে পাইয়। তাহার কি প্রকার আনন্দ হইয়াছে, 
তাহা_-যিনি এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন একমাত্র তিনিই 
অন্থভব করিতে পারেন, অপরের অন্গভব করিবার ক্ষমতা 
নাই, স্থতরাং তৎসম্বন্ধে ধারণ! করিবারও যোগ্যত! নাই। 
প্রিয় পাঠক, শ্রীভগবান্‌ হৃদয়ে প্রকটিত হওয়ায় প্রীনারদের 
কি প্রকার অবস্থা হইল তাহ! অনুধাবন করুন। গভীর 
প্রেমরষে তাহার শরীরে পুলক-রোমাঞ্চাদি অষ্টসাত্বিক 
বিকার উপস্থিত হইল। তিনি পরমীনন্দআ্োতে নিমগ্ন 
হইলেন। আনন্দাতিশয্ে তিনি নিজকে বা শ্রীভগবান্কে 
প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন না। 

আতগবান্‌ একথার দেখা দিয়া যদি পুনরায় অদৃষ্য হন, 
তাহা হইলে তক্তগণের অস্তঃকরণের অবস্থা কি প্রকার 
হয়, তাহা কল্পনার তুলিতেও অঙ্কন করা দুঃসাধ্য | যদি 
কখনও গোপীগণের আম্ুগত্য করিবার অবস্থা হয় তাহা 
হইলে হৃদয়ঙ্গম কর! যাইবে। ভগবান্‌ শ্রীহরির সেই 


টি 


 ই্রনারদের ভগবর্দশন - ডু 


মনোমোহন অশোকরূপ হঠাৎ অনৃশ্ঠ হওয়ায় ব্যাকুল- 
বাণিত হৃদয়ে শীনারদের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি সেই 
কল্প দর্শনের অন্য পুনরায় অনেক যত করিলেন, কিন্ত 
কিছুতেই আর রুতকার্ধ্য হইলেন ন।। স্থৃতরাৎ তিনি 
অতৃপ্ত হইয়। কাতর হইয়। পড়িলেন। 

পূর্বোক্ত-ভাবে নির্জন-কাননে বসিয়। যখন ভগবদ্দর্শনের 
জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্ট। করিতেছিলেন, তখন বাক্য ও মনের 
অগোচর ভগবান্‌ শ্রীহরি যেন প্ীনারদের বিরহ-শোক 
দূরীভূত করিবার জন্যই ন্েহমধুর-স্বরে বলিতে লাগিলেন, 
হে বৎস, এই জন্মে এ সংসারে তুমি আর আমার দর্শন 
পাইবে না। মাহাদের কামাদ্ি-মল দগ্ধ হয় নাই, সেই 


আজি 

মসিদ্ধ অনর্থযুক্ত জনগণ আমাকে সহজে দর্শন করিতে 
পারে না। তবে যে আমি একবার তোমাকে দর্শন 
করিয়াছি, তাহ! আমার প্রতি তোমার অঙ্থ্রাগ-বৃদ্ধির 
জন্যই । কারণ, আমাতে অস্থর/গবিশিষ্ট হইলেই সাধুপুরুষ 
ক্রমে ক্রমে হাদয়স্থ কামসমূহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। 
অতি অল্লকালমাত্র অঙনষ্টান করিলেও তুমি যে সাধুসেব। 
করিয়াছ, তদ্থারাই আমার প্রতি তোমার অচল। বুদ্ধির 
উদয় হইয়াছে । ততফলে তুমি তোমার এই দেহ 
পরিত্যাগান্তে আমার পার্হদত্র লাভ করিবে।” তোমার 
এই যে মদাশ্রিতা] বুদ্ধি, তাহ! কখনও বিলুপ্ধ হইবে ন! 
এবং আমার কৃপা প্রভাবে তুমি প্রজা-কৃষ্টি এবং প্রলয়ের 
পরও তোমার জন্মান্তরীণ স্বৃতি বস্থুত হইবে না।” 


প্রীনারদের ভগবদ্দর্শন 


গত শুক্রবার আমরা গ্রীনারদের ভগবদ্দর্শন ও অযাঁচিক- 
ভাবে ভগবানের বর-লাভের বিষয় বর্ন করিয়াছি। 
শ্রীনারদ ভগবানের যে রূপ দর্শন করিয়াছেন, অদ্য আমরা 
তৎ্সম্থদ্ধে কিছু বৰ্ণন করিয়া শ্রীনারদের স্বরূপসিদ্ধি ও তৎ 
পরবন্তি-অবস্থ। সম্বন্ধে কিছু আলোচনা! করিব । 


নারদের দুষ্ট শ্রীতগবান্‌ সর্বব্যাপী, অশরীরী, সর্ধনিয়স্তা 
ও বিভূচিন্বস্ত। সেই ভগবানের রূপ ও পাদপন্ম শ্রানারদের 
অন্থভবের বিষয় হইয়াছিল। লীলাময় ভগবান্‌ বিষ্ণু 
বৈকুণে সাৰ্দ্ধ দুইটা রসে আশ্রয়জাতীয় রসিকগণের সেব্য। 
তিনি বাস্থদেব, সঙ্কর্ষণ, গ্রছায় ও অনিরুদ্ধ-_এই চতুর্বহ- 
বিশিষ্ট হইয়া। তুরীয় লোকে নিত্য অধিষিত। তাহার 
বৈভবপ্রকাশ প্রীসন্ব্ধণূপ হইতে কারণ, গভ ও ক্ষীর- 
বারিতে তিনটি পুরুষাবতাররূপ প্রকটিত। পুক্রষাবতারের 
মহাবিষ্ণুরপ ও মহাবিষ্ণুর পাদপদ্ম নিত্য বর্তমান। তরে, 
সেইগুলি অক্ষজজ্ঞানের গম্য বস্তু নহে। যে-কালে অক্ষজ- 
জ্ঞান প্রবল ও তাঢ্শ পরিভাষায় সেই বস্তুর সংজ্ঞা প্রদত্ত 
হয়, তখনই এ মহাবিষ্ণু সর্বব্যাপী, অশরীরী, সর্বনিয়স্তা, 
বিভূচিৎ প্রভৃতি সংজ্ঞা বারা অভিহিত হ'ন। নারধের 


উপলব্ধির বিষয় হইতে যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হইলেন, তাহা 
ইঞ্জিয়গ্রাহা জড়শরীর মাত্র নহে। সাধকের বাহদশায় 
পুরুষাবতারের দর্শন সর্বক্ষণ সম্ভবপর হয় না। চতুর্ব্যহের 
বদ্ধজগতের সহিত সম্বন্ধ পুরুষাবতারত্রয়ে প্রকটিত। আবার 
তাদুশ সম্বদ্ধবিশিষ্ট হইয়াও বিষ্ণুত নিত্যকাল মায়াধীশ । 
যুঢ় ব্যক্তিগণ আমার পরম-ভাব না জানিয়া, আমার 
মহেশ্বর তর্কে কর্শ্মফল-বাধ্য মানুষী-তন্থ বলিয়া ধারণা 
করে। তাদৃশ ধারণা পুরুষাবতার্রয়ের উপলব্ধি হইতে 
সমাগ্পে বিনষ্ট হয়। 

ঝষিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্র দ্বারা শরীনারদের 
দীক্ষালাভ ঘটিলে সেই দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে স্বীয় চিন্ময় 
অনুভূতিতে তিনি বাহ্দশ ক্ষণকালের জন্য অতিক্রম 
করিম্মাছিলেন। তখন তিনি পুরুষাবতার-্বরূপ অবগত 
হইয়া বিষ্ণুতব দর্শন করেন। বিষ্ণুতত্ব-দৰ্শনে দ্বিতীয়াতি- 
নিবেশের অভাবহেতু অদ্ধয়জ্ঞানতত দ্বিতীয়বার দর্শনীয় বস্ত 
বাঁ ভেদবুদ্ধিতে ইন্জিয়তর্পণের বস্তুবিশেষ নহেন এইরূপ 
বলিতে যাইয়া তাহার দ্বিতীয়বার দর্শন সম্ভবপর নহে, 
শুনিতে পাইয়াছিলেন। ভগবান্‌যে দর্শন দেন, তাহা 





০ নদীয়। প্রকাশের প্রযন্ধ বিল 


তাহার নিজ স্বতহ্ব ইচ্ছ।। “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য- 
স্তন্তৈব আত্মা বিবুণুতে তনুং স্বাম্” এই শ্ৰত্বাক্যই ভক্তের 
প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ । শ্রনারদের ভগবদ্দশন-লাভকে 
কেহ যেন ইন্জিয়গরাহ৷ ইন্দয়তপঁণ মাত্র মনে ন! করেন, এই 
জন্যই এই ক্লোকে অশরারী প্রভূতি বৈশিষ্ট্য বা ভেদ 
প্রদশিত হইয়াছে । 
ভগবানের নামবীন্ভন এবং ভগবানের মঙ্গলময় 
বহস্তাত্মক লীলাম্মরণ কার্ধে। ব্রতী হইয়। শ্রীনারদ বস্তু- 
সিদ্ধির অপেক্ষা করিতেছিজেন। তিনি অমানী ও মানদ 
হইয়া নামকীর্তনকীলে কাহাকেণ্ড লজ্জা করিতেন না। 
প্রীনাম ও প্রীনামীীতে অভিন্ন, নামই স্বয়ং কৃষ্ণ, গুরুবৈষ্ণবের 
কৃপায় এইরূপ উপলব্ধি হইলে জীবের আর লজ্জী থাকে 
না। 
পরিবদতু জনে যথ| তথা বা নম্থ 
মুখরো। ন বয়ং বচাঁরয়ীমঃ | 
হরিরসমদিরযদ। তিমত্ত। 
ভুবিবিলুঠাম নটাম নিব্বিশাম | 
__ এইরূপ ভক্তের ভাব নারদে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
ভগবানের লীলা পরমমঙ্গলকারিণী ও পরম গোপনীয় 
অর্থাৎ দুজ্ঞেয়।। (সেই সকল লীল৷ যাহাতে বহিরণুখের 
কর্ণে প্রবিষ্ট না হইয়। মুক্তপুরুষগণের নিত্য চিন্তনীয় হয় 
সেইজন্য ভগবল্লীলা-স্মরণাদি । কাীর্তনীয় নাম সেবার বস্তু ৷ 
স্মরণীয় লীল। সকলের শরবণীয় নহে বলিয়া সাধারণতঃ মূক্ত 
বৈষ্ণবগণ শরন্দধানের নিকটই নামকীর্তনাঙ্গ ভক্তির 
অনুশীলন করেন এবং অনর্থমুক্ত অস্তরঙ্গ ভক্তের নিকট 
লীল! কীৰ্ত্তন করেন। জাতরতি ভক্তের নিকট ফ্রুত 
লীল[কথ 'অনৰ্থমূক্ত-হৃয়ে স্থতিপথে উদিত হয়। বহিরঙ্- 
ভক্রগণ এ সকল কথ! স্মরণকালে শুনিতে পান ন । 
‘উত্তম হঞা| বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। 
জীবে সন্মান দিবে জানি কষ্ণ-অধিষ্ঠান ৷ 
এই মত হঞা যেই কুষ্ণনাম লয় । 
প্রীকুষ্চচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥ 
প্রেমের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ । 
সেই জানে কৃষ্ণে মৌর নাহি ভক্কিগন্ধ ॥” 


এইরূপ অমানী ও মানদ হইয়। প্রীনারদ নাম গান 
করিয়াছিলেন ।  ম্মরণ|হ্রতক্তি শবণকীর্তনের অধীন । 
মনবধানরহিত হইয়। শ্রীহরি কীন্তিত হইলেই স্মরণের 
হটুত। হয়। স্মরণক|লে তগবান্‌ 
উচ্চারণকরীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন । 


দ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। 

কৃত্রিম জড়ীয় ভোগ 

অনর্থযুক্তাবস্থায় কৃত্রিমভাবে 

যে স্মরণের চেষ্ট! বন্ধজাবহৃদয়ে পরিদৃষ্ট হয় তাহ। অমঙ্গল 

জনক ও প্রারুত সহজিয়ার ভাব মাত্র। 
“কীর্তনপ্রভাবে 


চিন্ত! স্মরণ-শব্খবাচ্য নহে। 


স্মরণ হইবে 
সে-কালে ভজন নির্জন সম্ভব ৷’ 

প্রভৃতি মহাজনবাণী-_শ্রবণ-কীগ্ুনের পূর্বে গাছে না 
উঠিতেই এক কীর্দি ভাবে বিভাবিত হয়ে রুত্রিম-স্মরণের 
বিফল প্রয়াস নিরাস করিয়াছেন। সুষ্ঠু নামকীর্তন- 
প্রভাবেই রূপগুণলীলাত্মিক স্থিতি মুক্তভক্তের চিপায় 
হদয়াকাশে উদ্দিত হন। 

শ্রীনারদ গোস্বামী ভগবানের নামসযুহ অনবয়ত 
উচ্চারণ এবং রহস্যময় শুভ ভগবদ্লীলা-সমূহ স্মরণ করিতে 
করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং সন্তষ্টচিত্তে 
সকল প্রকার বাঞ্ছ। ত্যাগ করিয়! নিরহঙ্কার ও মাত্সর্য্য- 
হীন হইলেন। 

জাতরতি ভক্তের কুষ্সেবাপ্রবৃত্তি নির্মল হওয়ার 
তিনি সবদী হরিগুণগাঁন এবং হরিলীলা-চিস্তাপর হন। 
ইহাকেই জীবের স্বরূপ-প্রাঞ্থি ব1 জীবদ্দশায় ভোগপিপাসা- 
মুক্তি বলা হয়। ছরূপসিঙ্গিক্রমে অর্থাৎ অস্মিতায় বিষ্ণু- 
সেবার উদয়ে বাহজগতে ইন্জরিয়চালনার অবকাশ হয় না। 
যাহার! বাহজগতের তোত্ৃত্বভাবের পরিবর্তে কষ্ণসেবৈক- 
চিত্ত, তাহাদের কার্যাবলী ভোগী জীবগণ প্ররুত-প্রস্তাবে 
বুঝিতে পারেন না ।  ভোগবাসনা-নির্মুক্তহদয় বৈষ্বগণ 
যে প্রকারে হুরিসেবা করেন, তাহাতে হয়িস্বন্ধি-বস্তর 
সন্ধান না পাইলে কৰ্ণফলভোগী ফস্ত-বৈরাগ্যের বশবর্তী 
হইয়া ভক্তের ক্রিয়া-মুদ্র। বুঝিতে পারেন নাঁ। ভগবস্তক্ত 
আপনার হরিসেব। প্রবৃত্ভিতে অবস্থিত থাকিয়| বস্তুসিদ্ধি- 
কালের পূর্কপর্য্যস্ত নূতন বাসনা স্বীকার করেন না। 
প্রাক্তন আরব ক্রিয়া তাহার শ্বরূপসিদ্ধির ব্যাঘাত করে 


বিচার-দ্রান্ছি 


না। তাদুশ দ্বকণমিদ-ভক্তর বাবহার-দশলে নানাবিধ 
অপরাধ উপস্থিত হয়। 
পাই, 
‘ন প্রারতত্বমেহ ভক্তজনন্ত পশ্য’ 

লন্বপ্ব্ূপ ত্র নিরুপাধিক হই স্থল প্রাপঞ্চিক শরার 
তাগ করেন। তৎকালে তাহার চিদানন্দ-দ্বরূপ ভোগময় 
কর্শের আবাহন করে না। ন্বব্দপসিদ্ধ-তক্তের 
ভগবানের সেবোপযৌগী উপকরণবপ স্বীয় চিন্ময়ী অ'স্ম- 
গ্রতীতিনপ। শুদ্ধ ভাগৰতীতন্ু লাভ হইয়। থাকে । 

এইকূপে রুষ্ণতাৎপর্ম্যবিশিষ্ট এবং রুষ্ে অম্ুরাগী হইয়া 
প্রীনারদের অস্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ হ্বরূপসিছি ঘটিল। 
অবসরে বিছ্যুৎ্চমকের ন্যায় তাহার মৃত্যু হঠাৎ আসিয়! 
উপস্থিত হুইল । 

প্রীহরির প্রতিশ্রুত সেই শুদ্ধসত্বমর অপ্রাকৃত চিন্ময় 
ভগবৎ-পার্ধদোচিত শরীর ভগবৎকুপায় লাভ করিতে 
উপযুক্ত হইতে শ্রীনারদের প্রারন্-কর্ম ধংস হওয়ায় তাহার 


লেহজন্য উপদেশমুতে দেখিতে 


তখন 


১ 
এত 


৭১ 
পঞ্চভূতাত্মাক শরীরের পতন হইল । 

জীবগণ কি উপায়-শ্রবজম্থনে অনর্থমুক্ত হইয়া সর্বক্ষণ 
প্রাপপ্রস্থ হম্ণের সেবায় নিমজ্জিত হইয়া! নিতামঙ্গল বরণ 
করিতে পাবেন ৪ কুষ্ণপাদপন্ম-লাভে সমর্থ হন তাহ! 
জ্গদ্গুরু প্রনারদ 'গান্বামীর জীবনে লক্ষ্য করিবার বিষয়। 

পরমার্থ-রাঁজো প্রবেশমুখেই আমর! মদ্গুরুচংণোশ্রয় ও 
সাধুমাপ্রের প্রভাব লক্ষা করি ও সাধুলঙ্গেব ফলেই জীবের 
মজলগ্রদীপ কুমশঃ উদ্দীপ্ত হইয়। থাকে । পরে কৃষ্ণের 
নিতা-সেবক জীব স্বতদ্ধতার অদ্ধাবহার-বখতঃ হরিগুর- 
t শেব। নিদ্কপটে করিতে করিতেই তাহাদের 
অহৈতুকী কপাঁ-লাভে যোগ্যতাবিশিষ্ট হয় ও ভ্ীনারদের 
অনুগমনে ঢড়তার প্রাবল মিতা সেবাধনে ধনী হইয়া 
আৌতপস্থাশান্্পন্থী। বা গুরু- 
পন্থাই ভগবদ্বর্শনের অদ্বিতীয় পন্থা! ও মঙ্গলেচ্ছু জীবের 
একমাত্র বরবীয় ইহাই বর্ষশান্ত্ম্মত সিদ্ধান্ত । 'নান্ঃ পন্থ! 
বিছাতে অয়নায়? | 


পরম মঙ্গল বরণ করে। 


বিচার-ভ্রান্তি 


জগতের অনেককেই বিচার-গ্রহণে পরিপন্থী দেখা 
যায়। বিচার না করিলে অবিচারের মধ্যে যে আমরা 
পড়িয়! যাইব, 'মালোকাভাবই যে অন্ধকার” এই প্রতাক্ষ 
গ্রমাণই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । বিচার পরিত্যাগ করিয়া 
বাহাবরণ-দর্শনে সতীকে অসতী, অসতীকে সতী, জননীকে 
ভাৰ্য্যা বা ভার্ধ্যাকে জননী, সাধুকে অসাধু, অপাধুকে সাধু, 
মঠকে গৃহ, গৃহকে মঠ প্রভৃতি বলা বুদ্ধিমতার পরিচয় নয়) 
ইহ! অজ্ঞতারই গ্যোতক বাতীত আর কি হইতে পারে? 

বিচার না কর! যেরূপ অঙ্গুচিত, বিচারে ্রাস্তিও 
তদ্রপ ভয়াবহ । বিচার ভ্রান্তি ঘটিলে সতাকে অসতা, 
সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু» গৃহকে মঠ ও মঠকে গৃহ 
বলিয়। ভ্রম হয়। সেইগন্য মহাপ্রভূ ও বলিয়াছেন_ 


“সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। 
ইহা হইতে লাগে রুষে। সুদৃঢ় মানস )? 
তাই আমর! বিচার-জ্রাপ্ডির ছুই একটি বিষয় লইয়। 
আগা আপনাদের নিকট উপস্থিত হইতোছ এবং প্রক্কৃতভাবে 
বিচারগ্রহণ ও বিচারভ্রাস্ত-প্রিত্যাগের জন্য অমুরোধ 
জ্ঞাপন করিতেছি 
বিচার-পন্থা অবলম্বন করিলে আমরা দেখিতে পাই,_ 
গর্ভধারিণী জননী ও ধাত্রীর আচরণ, ক্রিয়াকলাপ ও 
হাবভাব একপ্রকার হইলেও উভয় বস্তু এক নহে। জননীর 
অপত্া-ক্সেহ ধাত্রীতে জন্মে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোমতা 
ও পুতনার ব্যবহার দৃহ্যতঃ একপ্রকার হইলেও বস্তুতঃ এক 
নহে। বরং বিপরীত। যাহার! বাহিরের আচরণ বা 


৭২ 


ক্রিয়াদি দ্বার! জননী ও ধাতী ব। যশোদ! ও পৃতনাকে সম 
জ্ঞান করেন, ঠাহার। বস্তুর যথার্থ পরিচয় হইতে দূরে 
থাকেন। ফলে, প্রথমতঃ আত্মবঞ্চন|, দ্বিতীয়তঃ পরবঞ্চম। 
আসিয়া উপস্থিত হয় । এই জড়চক্ষর প্রদত্ত সংবাদে নির্ভর 
করিব ভে।গ-বাসনাময় জড়মন সর্বদাই উপরিউক্ত ভ্রম 
করিস) থাকে। বিচার-দ্রান্তিবশতঃ অনেকেই যশোদার 
স্থানে পৃতনার হাতে পড়িয়। বিপদগ্রস্ত হন। 
পরমার্থরাজোও এই জাতীয় ভ্রম অনাদিকাল হইতে 
চলিয়া আসিতেছে । বাহিরের দৃষ্টিতে পরমার্থ ও জড়ীয় 
আর্থ বা ভোগাবস্ত--ভগবানের সেবা ও স্বীয় ইন্দিয়- 
তৌধণকে অনেকেই একরপ দর্শন করেন। অনেকে 
গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ করিয়া পুত্রকন্টাদি লইয়া অর্থোপার্জনপূর্বক 
দিনপাত করেন এবং তৎসঙ্দে-শল্দে শব্দ-স্পর্শ-র্ূপ-রস-গন্ধ- 
জনিত ভোগে প্রমত্ত থাকেন । ইইার। সংবাদ রাখেন না 
যে এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর দেহ ভবসাগর-তরণের স্থপটু প্লব। 
কিন্ত হীরা এই মন্ষ্যর্দেহের এই বিশেষত্ব অবগত হইয়া 
ক্ষণকাল-মাত্র বিলম্ব ন। করিয়। মৃত্যু উপস্থিত হইবার পূর্ব 
পর্যন্ত কায়মনোবাকো সর্বদা ভব্জলধি-উত্তরণ কার্ধ্যে 
আত্মনিয়োগ করিতেছেন, তাহাদিগকে যদি এ জাতীয় 
ভোগপরীয়ণ মীনবগণ স্বীয় ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্ষা। ও 
করণাপাটবপূর্ণ মনের ছার! মাপিতে যান, তবে জননীর 
স্থানে ধাত্রী ব! ষখোমতীস্থানে পূতন! দেখিয়। ফেলিবেন। 
মঠ বলিয়! যে বস্তুটী বাহিরের দৃষ্টিতে গৃহস্থলীলার ন্যায় 
প্রতীত হয়, বস্তুতঃ উহ? গৃহস্থালী নহে । যাহারা সর্বস্ 
বিষয়ভোগ হইতে তুলিয়া লইয়া বৈষ্ণবের আমুগত্যে 
মাত্মন্থ হইর। অহনিণ কায়মনোধাকো শ্নীহরিগুরুবৈষ্ণবের 
সৈবার নিরত, তাহারাই মঠে বাস করেন। মঠবাসীর 
সর্বেক্রিয়ের ভোগরহিত-চেষ্টা। এবং দীনচেতা গৃহীদিগের 
প্রতি দয়ার কাঁধ্য নানা-মাকারে প্রকাশিত হয়। 
মঠবাসিগণ সরলভাবে সর্বস্ব প্রীভগবানে অর্পন করিয়াছেন 
আর গৃহী সৰ্বস্ব অর্পন করা দূরে থাকুক, কপর্দক-মাত্রও 
অনেক সময়ে শ্রীতগবানের সেবায় নিয়োগ করিতে চাহে 
নী মঠবাসিগণ জীবে-দয়ার কাধে] ব্রতী বলিয়া এ 
জাতীয় কুপণ-স্বভাব গৃহীর প্রতি দয়াপরবশ হইয়] তাহার 


নদীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধ।বলী 


নিকট হইতে যংকিঞ্চিং সংগ্রহ করিয়া তাহারই কলযাণ- 
বিধান করেন। গৃহীর অর্থ সংগ্রহ করিয়। মঠবামী স্বীয় 
ইন্দিয়তর্গণ করেন ন।। 

মঠবাসীর আাত্মেন্দিয়প্রীত্বাঞ্ছ। নাই তাই হৃমীকেশ 
তাঁহার সমস্ত হষীক অপহরণ করিয়া নিজে সেই ধনের 
অধিকারী হইয়! রাজ! মাজিয়াছেন। মঠবাসী হৃষীকেশফে 
হৃদয়-সিংহাসনে বলাইয়। সংগৃহীত বস্তুস্থার। নিত্যকাল 
তাহার সেবা করিতেছেন। এই 
স্বতন্বতাঁ নাই। 


সেবাকার্ষো মঠবাসীর 
্রীপ্তরু-নিত্যানন্দের আন্গত্যে অভিন্ন- 
ব্রজেন্্রনন্দন গ্রীগৌরস্ুন্দরের সেবাই মঠের একমাত্র রুতা। 

মঠবাসিগণ বদ্ধজীবের স্ুকৃতি জন্মাইয়! তাহাদের 
মাধুস্ঘলাভের পথ স্থগম করিয়া দিতেছেন। এই পথ- 
নিৰ্ম্মাণ ও পথগ্রার্শন-কার্য্যের জন্য মঠের বিবিধ অনুষ্ঠান । 
যাহার! মঠের নিত্যদয়াযুলক অনুষ্ঠানসমৃহকে গৃহীর 
নিঠরতামূলক ও আত্মহননকারী অনুষ্ঠানের সহিত তুল্য- 
বুদ্ধি করেন, তাহাদের দুর্ভাগ্য দর্শন করিয়। মঠবালিগণ 
নিত্যকাল আক্ষেপোক্তি করিয়া থাকেন। যাহার! 
দুদ্ধৃতির বশবর্তী হইয়। মঠকে গৃহ, মঠবাঁসীকে গৃহী, 
বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব-জ্ঞানে আত্মন্তরিতার কূপে পাতত 
হইতেছে, তাঁহাদের -“গতি নাই কোনকালে”। 

মঠ বদ্ধজীবের--ভবরোগীর চিকিৎসালয় । এথানে 
ত্রিতাপ-উন্মুলনকারী ওষধ ও পথ্য প্রদানের প্রকৃষ্ট বব! 
আছে। এখানে ঘে জীবসেবা (1) তদ্বপ জীবসেবা গৃহী, 
কৰ্ম্মী ব1 জ্ঞানী কর! দূরে থাকুক, তাহার ধারণাও করিতে 
পারে ন! এখানে জীবহিংসার কোন ব্যবস্থাই নাই_ 
জীবের সত্তারাহিত্য বা সত্ব রাখিয়া উহাকে জড়বৎ 
অবস্থা-প্রদানের চেষ্টাপ্পপ হিংসার অনুষ্ঠান করা হয় না। 
এখানে বোদ্ধা আছেন, বোধ্য আছেন ও বোধ আছেন। 
এই তিনের নিত্য সহজ সম্বধ মৃত্তিমন্ত হইয়া. এই মঠে 
নিত্য বিরাজ করে। স্থতরাং মঠ-বিদ্বেষ বা! মঠবাসীর 
প্রতি গৃহস্থলীলার ভার আরোপ জীবহিংসারই পরাকাষ্টা। 

হিরণ্যকশিপু সদ! ‘হিরণ্য? (অর্থাদি) ও কশিপু 
(উত্তম শয্যাদি ভে।গবিলাসের দ্রব্য) প্রাপ্তি, সংগ্রহ ও 
ভোগের চেষ্টায় বিব্রত সুতরাং তদ্বিপরীত বস্তু বিষ্ণু বা 


বিচার-্রাস্তি 


বিধুঃভক্ত বা বৈষ্ণন )-দৰ্শনে অদ্ধ। প্ৰহ্লাদ সর্বদাই 
হিরণ্যকশিপুর বিপরীত দর্শনধুক্ত। তিনি হিরণ্য ও 
কশিপুতে কোনপ্রকার আহলাদ অঙ্গভব করেন না। 
তাঁহার প্ররুষ্ট আহলাদ বিষ্ণু-বৈফ্ণবে আবদ্ধ। 
হিরণ্যকশিপু ও গ্রহলাদে নিত্যকাল বিরুদ্ধভাব সমান্তরাল 
রেখার গ্যায় প্রবাহিত হইতেছে । এই ছুই রেখ! কখনও 
মিলিত হয় না । “তামাক?ও খাব ‘ডুড’ ও খাব ছুই কাৰ্য্য 
যুগপৎ চলিবে ন]। 

একদিন হিরণা-কশিপু যখন গ্রহলাদকে নিজের ভোগ্য- 
বন্জ্ঞ/নে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়। তাহার মস্তক চুম্বন পূর্বক 
তাহার গুরুগুহে অভ্যস্ত পাঠের হিসাব-নিকাশ লইবার 
ছলে জিজ্ঞাস! করিয়াছিল “বৎস প্রহলাদ ! তুমি গুরুগৃহে 
এই কয়মাস যাহ। পড়িয়াছ তাহ! আমাকে বল!” উত্তরে 
প্রহ্লাদ মহারাজ, রাম, শ্যাম, যদু, টাকা, পয়সা, রাজা, 
দ্ধ-বিছ্া, স্বদেশ, বিদেশ, বানান, সন্ধি, সমাস, উত্তম! 
সুন্দরী কবিতা কিছুই ন! বলিয়। বলিলেন, “হে অস্ত্রশ্রে্ঠ 
যাহার! সর্বদা অসত্বস্তর সঙ্গ করার ফলে নিয়ত উদ্বিগ্ন- 
চিত্তে দিন যাপন করিতেছেন, তাঁহার! মাত্মাবরণকারী 
গৃহান্ধকুপ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমনপূর্বক শ্রহরিকে 
আশ্রয় করিলে, হাহাদিগের নিত্যকল্যাণ নিত্যশান্তিলাভ 


এইজন্য 


ঘটিবে। 

অন্ধকূপনদবশ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শুধু পরিষ্কৃত ও 
মুক্তম্থানে বান করার চেষ্টার ন্যায় বনে গমন করিলে কোন 
শ্রেয়োলাভ হইবে ন|। জীবের হরিভজনই কতা, 
হরিপাদা শ্রয়ই উদ্দেশ্য ; উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া শুধু হুখলাত ও 
মুক্তিলাভের আশায় গিরিগহ্বরে নিজ্জন কাননাভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিলে কি হইবে? গৃহ ও বনে পরতে! কি? বনে 
গমন করিয়। দিবারাত্র গৃহ-চিন্তা করিলে তাহা কি বনবাস 
না গৃহবাস? গৃহে আসক্তি_ভোগবুদ্ধিই গৃহের অন্ধ 
কুপত্ব। 

যে গৃহী গৃহে আসক্ত নহেন তিনিই বনবাসী, বানপ্রস্থ 
বা সন্যাসী । যাহার একমাত্র কতা হরিভজন, তিনি 
গৃহে থাকিয়াও গৃহবাসী বাঁ গৃহস্থ নহেন তিনি কা 
বন্ধু; মঠবাসী তাহার সঙ্গের জন্য লালায়িত। ঠাকুর 


১০ 


মহাশয়ের ভাষায় মঠবাসী বলেন 
“গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে, 
এ অধম মাগে তার সঙ্গ |» 


গৃহান্ধকুপস্থিত সদা উদ্িগ্রচিত্ত জীবের প্রতি যখন 
মঠবাসী দয় প্রকাশ করেন, তখনই সেই পতিত অস্থবিধা- 
গ্রস্ত জীব মঠ ও মঠবামীকে ভানিতে ও বুঝিতে পারে। 
গৃহান্বকুপে থাকিয়। কুপমণ্ুকের ন্যায় দিবাকরোজ্জল। 
শ্যামলা বস্গুন্ধর! বা মাপ করিবার প্রয়াসের ন্যায় ষাহার! 
মঠ ব! মঠবাসীকে বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের ভ্রাস্তির 
অবধি কোথায় ? 

আমাদের প্রথম গলদ হইতেছে-- অধোক্ষজ-ইন্দরিয়ের 
গ্রাহ্ নহে যাহ। সেই বস্তুকে চক্ষু, কর্ণ, মনাদির দ্বারা 
মাপিয়া বা জানিয়া লইবার বহি্পুখী চেষ্টা।। নিজের 
ইন্দ্িয়-মম্বল নিয়ে সে-বিষয় ধারণার্থ জল্পনা-কল্পনা করা 
বৃথা সময়ক্ষেপ মাত্র; তাতে মঙ্গল তে!’ দুরের কথ! 


নি 


অমন্গলের আশঙ্কাই বেশী । 


ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপাদি দোষ বদ্ধজীব-মাত্রেরই 
আছে।  এমত দোষরোগগ্রস্তাবস্থায় নিজ মনের বা 
তদনুকূল যুক্তির সাহায্যে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে বিচার- 
ভ্রান্তি দূর কর! অসম্ভব । আমরা বিচারাক্ষম মূর্খ বলিয়াই 
সিদ্ধান্তবিদ্‌ বিদ্বান্‌ বাসদেব শরীমন্তাগবতে সমস্ত কুবিচার 
নিরসনপূর্বক সংসিদ্ধাস্ত বা স্থবিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। 
রপ্তরু-বৈষ্ণবগণও সেই সব অতীন্দিয় শ্রীমন্তাগবত-কথা 
আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমর! 
অসাধুসজে যে সব কুবিচার শ্রবণ করিয়াছি সেগুলি সম্পূর্ণ 
কূপে পরিহার পূর্বক এখন যদি সাধুগণের মঙ্গলময় 
উপদেশাবলী প্রণিপাত অর্থাৎ মনোযোগ, পরিপ্রশ্ন ও 
সেবাৰৃত্তি নিয়ে শ্রবণ করিবার ছন্য ব্যাকুল হই, আমাদের 
অস্থির সিদ্ধান্তে বা বিচারে শুদাসীন্য প্রদ শনপূর্বক সাধুগুর 
ও শান্ধসিদ্ধাস্তে দৃশ্রদ্ধ হই তাহা! হইলে আমরা আর 
অস্থবিধার কবলে কবলিত হইব না। অতএব__ 

সাধু শাস্ত্র গুরু-বাক্য হৃদয়ে করিয়া এক্য 

আর না করিহ মনে আশা 
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৭ নদীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


এই মহাজনবাধীটা আমাদের হৃদয়ঙ্রমের বাঁ আদর্শের 
বিষয় হইলে বিচ|র-ভ্রাস্তি হইতে অনায়াসে যুক্ত হওয়। 
যাইবে এবং তৎ্সঙ্গে সঙ্গে আমর! বিচারে পারঙ্গত হইয়া 
ভজনোন্নতি-লাঁভে সমর্থ হইব, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই বা থাকিতে পারে না। কারণ এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণ বা আদর্শ প্রীনারদ-প্রহলাদাদি মহাজনগণের 


জীবনীতেও আমর! লক্ষ্য করিবার স্থযোগ পাই । অতএব 
এক কথায় বলিতে গেলে, শ্রোতপথ বা গুরুবাকেযে দৃঢ় 
নিশ্চয়তাই এ রোগের অব্যর্থ মহৌয্ধ। 
ভজনের প্রধান প্রতিবন্ধক বা কণ্টবন্ন্নপ এই বিটার- 
ভ্রমের আক্রমণের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আর কোনও 
দ্বিতীয় পন্থ। নাই-নাই নাই । 


এতদ্যত।ত 


বুজ রুকী 


আমর! পোষাক দেখিয়া সাধু ঠিক করি। সাধুর 
পোষাক অনেক রকম । গৃহস্থের মত কাপড়চোপড় 
পরিয়। সঙ্গে সঙ্গে কিছু ধান্মিকের চিহ্ন ধারণ করা এবং 
ভাল কথা বলা, ইহাদিগকে গৃহীসাধু বলে। আর 
একরকম সাধু আছেন, তাহাদিগকে ত্যাগী সাধু বলে। 
ইছার। গৃহস্থের পোষাক ত্যাগ করিয়া গৈরিক কাপড় 
পরেন, জটা রাখেন, রুদ্রাক্ষান্রি ধারণ করেন, গায়ে ছাই 
মাখেন। আর এক রকম সাধু আছেন, তাহার! কাপড় 
পড়েন বা তাহা। ন! পরিয়ী পরমহংসের শুভ্র বসন পরেন, 
মাথ৷ মুড়ান, শিখ! রাখেন বা! অশিখ থাকেন, হরিমন্দির- 
তিলকে ভূষিত হন, গলায় তুলসী ধারণ করেন, এইরূপ 
অনেক সাধু আমর! দেখিতে পাই । 
একটা কথা আছে--“ভেকে ভিথ মিলে” ॥ মানুষ 
যখন পরিশ্রম করিয়া ভাল খাইতে পরিতে পায় না, 
তখন কেহ কেহ ভিখ পাইখার জন্য. বেষ পরিয়া সাধু 
সাজেন। এই জাতীয় ভিখারী আমর প্রতিদিন ঘরে 
বসিয়। হাজার হাজার দেখিতে পাই । সতা৷ সত্য সাধু যেমন 
মানুষের হারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁরাও দেখিতে 
ঠিক তীহাদিগেরই মত। নকল সাধুগুলি গৃহস্থের বাড়ীতে 
আনিয়। ভিক্ষা চায়, কাকুতি মিনতি করে, আশীর্বাদ 
করে বা নিরাশ হইয়া] অভিশাপ দেয়। তাহার! উদরের 
চিন্তায় অস্থির, ইন্দ্রিয়ের তাঁড়নায় ব্যতিব্যস্ত । ইহাই 
সাধুর বেশধারী অনাধুর বুজকরুকী। 





যাহার! যথার্থই সাধু তাহাদিগের অপর নাম “সৎ? । 
“সৎ বলিলে আমর! সাধারণতঃ ভাল লোক মনে করি 
সত্য কথ! বলে, ভিখারী দেখিলে পয়স] দেয়, ক্ষুধার্তকে 
থা দেয়, মাথা উচু করিয়া কথ! কয় না, কাহাকেও 
কর্কশ কথা বলে না ইহাকেই সাধারণতঃ সি’ বা ‘সাধু’ 
বলে। কিন্ত দাধারণত লোকের বিচার ও শান্সের বিচার 
পৃথক্‌। শান্সে-ধিনি চিরকাল এক অবস্থায় আছেন, 
যিনি এমন কশ্ম করেন না, যাহ! বদলাইয়া যায়, এমন 
জিনিষ লইয়। যিনি ব্যস্ত হন না৷ যাহা পরিবন্তিত হইয়। 
যায় এবং যিনি ভগব|ন্‌ ছাড়া আর সকল জিনিষকে 
অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বা পরিবর্তনশীল মনে করিয়। তাহ] 
ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হন না, তাহাকেই “সাধু, 
বা ‘সং’ বলিতেছন। 

এই ছুই প্রকার সাধুর বিষয় আলোচন! করিলে 
আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইব যে, যাহাকে নকল সাধু বলি, 
তাহা একটা পরিবর্তনশীল মাংসপি্--আকার মাশ্থষের 
উপরে কতকগুলি আশ্রমের পরিচায়ক চিহ্ন । এই সাধুর 
মতলব ইন্দ্িয়চরিতার্থ করা, বিনাশ্রমে বিনাব্যয়ে অপরের 
মাথায় কাঠাল ভাঙিয়া খাওয়া। কিন্ত শাস্ লোকের 
মনেতে ধূলি দেওয়ার জন্য কতকগুলি বেশ পরানো এই 
মাংসপিগুকে ‘সৎ’ বা “সাধু! বলেন না। “সং বস্তু 
একমাত্র ভগবান্_তিনি সৎ অর্থাৎ নিত্যকাল একই 
ভাবে আছেন কেহ তাহার থাকা লোপ করিবে বা 
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“জীব? তাহার অণু অংশ বলিয়া 
জীবও মঙ্জ। পারে তবুও 
কিছু মাত্র বিরত বা বপান্তরিত হন এই তন্ুটী থে- 
্ীব ভূলিয়। যান তিনি নিগকে অসৎ বোধ করেন, 
অর্থাৎ জীবের আশ্রয় দেহটাকে জীব মনে করিয়! সেই 
দহট|রই সুখের চেষ্টায় খুড়িয়া বেড়ান । কিন্ত যে জীব 
বোধ করেন, তিনি যে দেহটাকে আর করিয়া আছেন, 
তাহা তিনি নহেন তিনি নৎ--ভগবানের সেবাকারী 
অণু-অংশ তাঙাকেই শান্ছে সং ব| সাধু বলিয়াছেন 
আমরা মৎ ব। সাধু বলিলে এই বোধ সম্পন্ন জীবকেই 
বুঝিব। এই জীবের মতলব ভিন্ন প্রকার। 


ধর্লাইতে পারেন না। 
এই জীব বিভিন্ন দেহে থাকিতে 
না 


এই সাধুর আগমনে গৃহস্থের চিত্তে আহলাদের সঞ্চার 
হয়। দূরদেশ হইতে দীর্ঘ কাল পরে পিতার আগমনে 
পিতার অদর্শন ক্রিষ্ট পুত্রের যে প্রকার আনন্দ উছলিয়। 
উঠে, সাধুর দর্শনে ও সাধুর সঙ্গলাভে যাহার ভগবানের 
সেবা বা ভজন ছাড়িয়! সংসারের তাপে বিবিধ ক্লেশ ভোগ 
করিতেছেন, তাহারও পরমাত্বীয়লাভের ন্যায় উৎফুল্ল 
হইয়| উঠেন এবং নিজের দুঃখের কথ! বলিয়া তাহারা 
প্রতিকার প্রার্থনা করেন। সাধুর মতলব যাহা, গৃহস্থ 
হাই চাহিয়। বসে। 


1 


সাধুর উদ্দেশ্ত আর কিছুই নহে তিনি দেখিতে পান, 
জীব নিজেকে অসাধু বাঁ অসৎ বোধ করিয়া কতই না 
ক্লেশ ভোগ করিতেছে_তিনি তাহার এই ক্লেশের যূল 
উৎ্পাটনে যত্বণীল । জীবের এই দুঃখ শুধু এই এক জন্মের 
নহে, লক্ষ লক্ষ জন্ম সে এই দুঃখ ভোগ করিতেছে । কি 
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করিলে জীবের এই ক্লেশ দূর হইবে, তাহার ব্যবস্থাও 
ভগবান্‌ নিজে বলিষ। দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
“ভাবে দয়। করিতে হইলে তুমি আমার নামে রুচিবিশিষ্ট 
হও" যে জিনিষে আমার রুচি জন্মে, তাহ! আমরা তাাগ 
করিতে কষ্টবোধ করি। আৃতরাং যাহারা সং তাহারা 
ভগবানের নাম কান না করিয়া থাকিতে পারেন ন! 
এবং এই শামকান্তন থর তিনি অপর অসংবুদ্ধিবিশিষ্ট 
দীণকে সখ বুদ্ধিবিশিষ্ট করিয়া দিতে পারেন। হ্ৃতরাং 
সাধুর মতলব-_বুজরুকী বা পরধঞ্চন। নহে তাঁহার উদ্দেশ্য 
“জীবে দয়া-নামে রুচি। 
বাজারে নকল নোট চলে বলিয়া কি আসল নোটের 
সমাদর নাই? কিংবা নকল নোট বাজারে আছে বলিয়া 
কি আমর! আসল নোট গ্রহণ করিব না? কিংবা 
আসল নোটকেও নকলের দলে ফেলিয়া নিজে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইব ?-আমরা এমন বোকা নহি। এই নকলবা 
চালাকীর দিনেও বাজারে আমর! আসলকে পরীক্ষা 
করিয়া যত্রের সহিত গ্রহণ করিব, নকলকে দূরে রাখিব 
এবং নকল-প্রদা তাকে বিচারালয়ে প্রেরণ করিব-_যাহাতে 
নকলের প্রচার বৃদ্ধি নাপায়। সাধুর মতলবের মধ্যে 
এইটীও একটা বড় মতলব 
তাহারা মেকীর লক্ষণ ঢেড্‌র! পিটাইয়া সকলকে 
বলিয়। বেড়ান এবং সকলকে সাবধান করেন। যাহারা 
নিজের! মেকী বা নকল, তাহারা সাধুর মতলবকে “নিন্দা, 
আখ্যা প্রদান করিয়া অন্ধকারের আড়ালে থাকিয়া 
গলবাজি করিয়া বেড়ান। তাই সাধুর কথা-_“সাধু 
সাবধান” 
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সমবেত সজ্জনবৃন্দ অন্তকার আলোচ্য বিষয়_'শীকবষ্ণ- 
চৈতন্তের দয়া”। গ্রীল রূপগোষস্বামীপ্রতু একটা শ্লোকে 
তাহার পরিচয় দিয়াছেন__ 


নমো মহাবদান্ায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। 
কৃষ্ণায় কফচৈতন্তনায়ে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ 
এই শ্লোকটীতে তাহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কথা 





রি নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


বর্ধিত হইয়াছে। তাহার নাম ঞরুষঠৈতন্য ৷ অচৈতন্য বিশ্বে 
কুষন।ম-প্রেম বিতরণ পূর্বক জীবকুলকে চৈতন্য দান 
করিয়াছিলেন । তাই তাহার নাম গ্রক্ষচৈতন্য । 
যত অগতেরে তুমি কষ বোলাইল]। 
করাইল। চৈতন্য কান গ্রকাশিলা ॥ 
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্চৈতন্ত । 
সর্বলোক তোম! হইতে হইলেন ধন্য ॥ 
তাহার রূপ গৌরবর্ণ_সেই শ্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনই 
শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন 
তাই তাহার রূপ গৌরবর্ণ, তাহার গুণ-মহাবদান্য । কৃষ্ঃ 
প্রেম প্রদানই তাহার লীল৷। 
দয়!’ কথাটা বিলে উপাধিযুক্ত অবস্থায় আমরা যাহ 
বুঝি শীকৃষ্*চৈতন্যের দয়। সেরূপ নহে, তাহার দয়ার 
বৈশিষ্ট আছে। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 
বলিয়াছেন 
শ্রীক্ষ্ণচৈতন্তের দয়] করহ বিচার । 
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ 
বিচারের দুইটা পহ্থ। আছে। একটি আরোহপন্থা, 
আর একটী অবরোহপন্থ।। আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহবা, 
ত্বক, মন, বুদ্ধির সাহায্যে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ জ্ঞানের দ্বারা 
বস্তদর্শন করিয়া যে বিচার করি তাহ! আরোহ পন্থার 
বিচার। দৃশ্ঠবস্তকে নিজের আলোকের সাহায্যে দর্শন 
না করি। যদ্দি তাহার শরণাগত হই এবং তাহার 
আলোকের সাহায্যে তাহাকে দর্শন করি, তাহার দয়। 
বিচার করি-_এই পন্থাটির নাম অবরোহ পন্থা'। জাগতিক 
আলোকের সাহায্যে সুর্য্য দর্শন করিবার বৃথা চেষ্টা 
আরোহ পন্থী এবং সর্য্যের শরণাগত হইয় তাহার প্রেরিত 
আলোকের সাহায্যে তাঁহাকে দর্শন করা অবরোহ-পন্থার 
উদ্দীহরণ। 
আমাদের ইন্ডিয়জজ্ঞানে ভ্রম, পরমা, বিপ্রলিগ্ণী ও 
করণাঁপাটব এই চারিটি দোষ আছে। : স্থতরাং আমরা 
এইরূপ অধক্ষজজ্ঞানকে সম্বল করিয়া যদি তাহার অসার 
কথা আলোচনা করিতে যাই তবে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইব। 
'-আভগবান্‌ শ্রীচৈতন্যদেব অধোক্ষজ বস্ত। অতএব 


তাহার নাম, রূপ, গুণ, লালার কথ।, তাহার দয়ার 
কথ। যদি ইন্জিয়্ জ্ঞানের সাহাথে; মাপিতে যাই তবে 
আমর] তাহার সম্বন্ধে অনেক সময় বিপরীত ধারণ। করিব, 
তাহাকে দয়ালু না বলিয়া নিষ্ঠুর বলিব। 


আবার আমাদের কল্পিত দয়ার সহিত তাহার দয়! 
যদিও কোন কোন স্থলে বাহ দর্শনে একই প্রকার লক্ষিত 
হয় তাহা হইলেও আরোহ-পন্তার বিচারে তাহার ওঁ দয়ার 
মধোও যে বৈশিষ্টা আছে তাহ! আমর! উপলব্ধি করিতে 
পারিব ন]। 
তাহার দয়াটী যে অক্ষজজ্ঞানগমা নহে, তাহ! আমর! 
তাহার ছুই একটা লীলার কথা অলোচন। করিলেই 
বুঝিতে পারিবে। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায়_ 
প্রত সে পরম বায়ী ঈশ্বর বাবহার। 
ছুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার ॥ 
ছুঃখীরে দেখিলে প্রভূ বড় দয়া করি । 
অন্নবস্ত্ কড়ি পাতি দেন গৌরহরি ॥ 


তাহার এই দয়ার কার্য্যটী জনসাধারণের কল্পিত দয়ার 
সহিত বাহিরে মিল দেখা গেলেও তাহার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য 
আছে অর্থাৎ অন্নবস্থীদ্িকূপ ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ দ্বার] 
আত্মার নিত্যকল্যাণ-বিধানই যে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য 
তাহা সাধারণে বুঝিতে পারেন ন!। 


যে আীরুষ্চৈত্যদেবকে দয়ালু-শিরোমণি বল! হয় 
তাহার কোন কোন লীল। বাহদর্শনে দেখিতে গেলে 
তাহাকে অনেকে নিষ্ঠুর বলিলেন। তিনি অশীতিবর্ধায়া 
বৃদ্ধা জননী শচীদেবীকে ও যোড়শবর্ষীয়া পত্থী বিষ্ণুপ্ৰিয়াকে 
নিরাশ্রয় এবং কপর্দ শূন্য বসায় রাখিয়া সনন/াসগ্রহণ-লীলা- 
অভিনয় করিলেন, ছোট হরিদাস ভগবান আচারের 
আদেশে তাহার সেবার ছলনায় মাধবী দাসীর নিকট 
ততুল ভিক্ষা! করিয়া আনিলে তাহাকে বর্জন করিলেন। 
কিছুতেই ক্ষমা করিলেন না, এমন কি, প্রয়াগে ত্রিবেণীতে 
ঘেহত্যাগের পরও তাহার জন্য কোন দুঃখ প্রকাশ করিলেন 
না। আবার বৈষ্ণবাপরাধী চাপাল-গোপা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত 
হইয়া তাহার নিকট গমন করিলে প্রথমবার তাহাকে 








শল পুরী মহারাজের বক্তৃতা 


তিরপ্কার করিয়! বিদায় দিলেন। যাহার! নৈতিক 
ভূমিকায় অবস্থান করিতেছেন, জাগতিক নীতি অপেক্ষ 
ভক্ষিনাতির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারেন না, তাহার! 'অক্গজ- 
বিচারে শ্ীরুষচৈতন্ের এ প্রকার লীলাবলীর গৃঢ মৰ্ম 
বুঝিতে পারিবেন ন! এবং তাহাকে করুণাময়-বিশ্রহ 
বলার পরিবর্তে বিপরীত কথাই বলিবেন। সুতরাং গৌর- 
তক্রগথের নিকট শ্রোতপথে তাহার দয়ার কথ! বিচার 
করিতে হইবে; তাহ! হইলেই আমরা তাহার দয়ার 
বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারিব। তাই শ্রীল কবিরাজ 
গোস্বামী বলিয়াছেন 

গৌরাঙ্দের নিগুঢ়-লীলা বুঝিতে কার শক্তি । 

সেই জানে গৌরচন্দরে যাঁর দু ভক্তি ॥ 

দয়। দুই গ্রকার। মন্দ-উদয়। দয় ী ও অমন্দ-উদয়া 
দয়া। কোন ব্যক্তির অন্নবস্ত্ের অভাব হইয়াছে ইহ! 
দেখিয়া কেহ অন্ন-বন্ত্র দিয় তাহার অভাব দূর করিলেন 
কিন্ত তাহার আবার রোগ-শোক প্রভৃতি অন্য প্রকারের 
দুঃখ আসিয়। তাহাকে উদ্বেগ দিতে লাগিল। এইরূপে 
এক প্রকার অভাব দূর করিলে অন্থপ্রকারের অভাব 
আমিয়া উপস্থিত হয় কিংবা যে সব অভাব দূর কর! হইল 
তাহা পুনরায় কিছুদিন পরে দেখা দিল, এইরূপে জন্ম- 
জন্মান্তরে সেই ব্যক্তি ভ্রিতাপের দ্বার ক্রিষ্ট হইতে থাকে, 
স্থায়ীভাবে তাহার দুঃখ-মোচনের কোন ব্যবস্থা করিতে 
পারেন না। কোন ব্যক্তি অনাহারে মরিয়া যাইতে ছিল 
তাহাকে খাঘ্য দিয়া বাচাইলেন, তখন সে ইন্ত্রিয়ের 
উত্তেঞ্জনায় কোন সতী নারীর প্রতি অত্যাচার করিতে 
উদ্ধত হইল, কারণ সে, বীচিয়! কি করিলে তাহার জীবন 
সার্থক হইবে? কেন এ প্রকার কষ্ট পাইতেছিল? সে- 
সব শিক্ষা দয়ালু ব্যক্তির নিকট পান নাই। অর্থাৎ এ 
প্রকার দয়ালু ব্যক্তির এমন কোন সম্পত্তি নাই যদ্দারা 
তিনি স্থায়ীভাবে দুঃখ-নিবারণের ব্যবস্থা করিতে পারেন 
অথবা গৃহীতার পরে কোন প্রকার মন্দ উৎপন্ন না হয় 
আহার ব্যবস্থা করিতে পারেন। পূর্ব প্রকারে দয়ার 
খারা স্থায়ীভাবে কোন উপকার হয় নী বরং পুনঃ পুনঃ 
মন্দ উৎপন্ন হয় তাই এরূপ দয়ার নাম মন্দ-উয়া দয়া। 


৭৭ 
_ সার এক প্রকারের দয়া আছে তাহার নাম অমন্দ- 
উদয় দয়া, এই দয়! ধাহার! গ্রহণ করেন তাহাদের 
প্রকার অভাব, সরধগ্রকার দুঃখ নিত্যকালের জন্য 
বিদিত হয়, এমন কি, অভাব ও দুঃখের ূলটী পরত বিন 
হয়। এই ছুঃখাদি ও তাহার মূল বিনাশকার্যাটা অমন্দ- 
দয়া দয়ার আনুসঙ্গিক ফলমাত্র, তাহার মুখ্য ফল 
গক্চপ্রেম। যাহার! প্রেমদাত। শ্রঞ্জগৌরনিত্যানন্দের 
দয়| লাভ করিয়াছেন কিছ যাহার! গৌরভক্তগণের 
আন্গত্যে শচৈতন্যের দয়া বিচার করেন তাহারাই এই 
অমন্দ-উদয়। দয়ার সহিত লৌকিক দয়ার বৈশিষ্ট্য কি 
তাহা বুঝিতে পারেন। 

দুই প্রকার চিকিৎসক দেখা যায়। যাহার! চিকিৎসা 
শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ অথচ চিকিৎসা ব্যবসা করেন, তাহারা 
রোগের মূল কারণ স্থির করিতে ন! পারিয়া কেবল 
উপসর্গের চিকিৎসা করেন। ইহাতে ২৪ দিনের জন্য 
কোন উপসর্গ কম হইলেও পরে আবার প্রবলভাবে রে।গটা 
পাকিয়া উঠে; তখন রোগীর প্রাণ লইয়। টানাটানি হয়। 
কিন্তু শ্রচিকিৎমক উপনগের চিকিৎসা না করিয়া রোগের 
যূল ধরিয়া চিকিৎসা করেন। যেমন কোন ব্যক্কির 
কোষ্ঠবদ্ধরূপ মুলকারণ-বশতঃ বিভিন্ন উপসর্গের কৃষ্টি 
হইয়াছে। এ অবস্থায় যে চিকিৎসক মূলকারণ স্থির 
করিতে না পারিয়া কেবল উপসর্গের চিকিৎসা করেন 
তিনি রোগ নিরাময় করিতে পারেন না, কিন্তু সুচিকিৎসক 
কেবল ছুই এক মাত্রা কোষ্ট পরিষ্কার হইবার গুষধ দিয়া 
বা যন্ত্রের সাহায্যে কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া অতি 
সহজভাবে রোগীকে সুস্থ করিয়া দেন। সেই প্রকার 
জগজ্জীব এই ভ্রিতাপে কেন ক্রিষ্ট হইতেছে? তাহার 
মূলকারণ স্থির না করিয়াই অনেকে ক্লেশ দূর করিবার 
জন্য ছুটাছুটি করেন অর্থাৎ তাহারা প্রথম প্রকার 
চিকিৎসকের মত কার্ধ্য করেন তাই স্থায়ীভাবে ক্লেশ দূর 
করিতে পারেন না, তাই পুনঃ পুনঃ মন্দ উদ্দিত হয়। 
কিন্তু যাহারা ভব-রোগ-বৈগ্য তাহারা উপসর্গের চিকিৎসার 
ভন্ ব্যস্ত না হইয়া রোগের মূল ধরিয়া চিকিৎসা! করেন 
সর্বপ্রকার ক্লেশের যুলকার৭ অবিগ্ভাটা বিনাশ করেন। 


4৮ নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলাঁ 


ভীচৈতন্যদেৰ সেই ভবরোগ বৈদ্থগণের শিরোমণি) তাই 
তিনি বলিয়াছেন 
ভারত-ভূমিতে হৈল মন্যুজনা যার। 
জন্মা সার্থক করি কর পর-উপকার ॥ 
তিনি পর অর্থাৎ শ্রেঠ উপকার করিবার আদেশ 
করিয়াছেন। যে উপকার করিলে পরে মন্দ উদিত হয় 
সেরূপ দয়! করিতে বলেন নাই বা সেরূপ আদর্শ দেখান 
নাই । তিনি অমন্দ-উদয়া দয়! বিতরণ করিবার আদেশই 
দিয়াছেন এবং সেই আদর্শই দেখাইয়াছেন, তিনি কষ 
নাম-প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। 
তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন 
এই পঞ্চতত্বর্ূপে শীকৃষ্ণচৈতন্য । 
কৃষ্ণন।ম-প্রেম দিয়! বিশ্ব কৈল ধন্য ৷ 
উছলিল প্রেমবন্য। চৌদিকে বেড়ায় । 
ত্র, বৃদ্ধ, বালক, যুব! সকলই ডুবায় ॥ 
সজ্জন, দুৰ্জ্জন, পদ্দু, জড় অন্ধগণ । 
প্রেমবন্তায় ডুবাইল জগতের জন ॥ 
পরে কম্মীগণের মন্দ-উদর দয়] ও শ্রীচৈতন্যদেবের এবং 
চৈতন্ততক্তগণের অমন্দ-উদয় দয়ার বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার 
জন্য জীবের বিভিন্ন ভূমিকার কথা, নৈতিকগণের মন্দ- 
উদয়! দয়ার পরিণাম, জীবের স্বরূপ-ধর্ের কথা, তটস্থশক্তি 
জীবের স্বতন্্তার অপব্যবহার ফলে অবিদ্যাগ্রস্ত হওয়া বা 
মায়ার বশবর্তী হওয়াই ভ্রিতাপের মূল কারণ প্রভৃতি 
কথাগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া করুণাবতার 
শ্রীকষ্ণচৈতন্তের নাম-প্রেম-বিতরণরূপ করুণার কথা বণিত 
হইয়াছিল। 
শক্ষ্ণচৈতন্যের দয়ার কথা ২৷১ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে 
বর্ণন করা অসম্ভব। এখন দাশনিক পণ্ডিত শ্রীপাদ 
বিনোদবিহারী ব্রদ্ষচারী কতিরত্ প্রভূ দার্শনিক বিচারের 
দ্বারা খীচৈতন্থের দয়ার বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্তন করিবেন। 
আশ! করি, আপনার! আরও কিছু ষময় ভিক্ষা দিবেন 
এবং ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক তাহার শ্রমুখ-বিগলিত বাণী 
অবণ করিয়া পরম তৃপ্ত হইবেন। 
জীপ্চৈতন্যদেবের কথা ও ্রঞ্রচৈতন্তদেবের শিক্ষার 


কথ। যে-সকল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন তন্মধ্যে ভীঞীচৈতগ্- 
ভাগবত ও শ্রঞুচৈতন্চরিতামুতহ গ্রধান। শাল বৃন্দবন 
দাস ঠাকুর শ্রাএ্চৈতন্যত।গবত ও আল কবিরাজ গোস্বামী 
প্রভু শ্রঞ্ঈচৈতন্থচপিতামূত রটনা করিয়াছেন। অন্য 
আমরা প্রঞ্রটৈতন্ত-চরিতামুত হইতে তাহার শিক্ষার কথা 
কি আলোচন! করিবার ইচ্ছা করিতেছি । 

প্রঠৈতন্থদেব ৪৪৭ বৎসর পূর্বে শ্রাধাম নবদ্বীপের 
অন্তর্গত  অন্থর্থীপ শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়। 
ছিলেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে নবদ্বীপ দেখিতে 
অন্যান্ দেশ বা গ্রামেরই মত তবে তাহার পূর্বে “ভ্রীধাম” 
এই কথাটা বলিবার তাৎপধ্য কি? এবং ‘জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন’ ন! বলিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এইরূপ 
বলিবার আবশ্যকতাই বাকি? 

তদুত্তর এই যে, শ্রভগবানের স্বরূপ, তাহার নাম, 
রূপ, গুন, পরিকর-বৈশিষ্ট্য, লীল। ও শ্রীধাম এই সমস্তই 
অধোক্ষদ্ তত্ব অর্থাৎ অক্ষজ ইন্জিয়ের গম্য নহেন। 
যাহা প্রাক্কৃত দর্শনের গ্রাহ নহে তাহ! প্রাকৃতদর্শনে 
দেখিবার চেষ্টা করিলে প্রাকৃত বলিয়াই মনে হইবে কিন্ত 
তাহার বাশুব-স্বরূপ দর্শন হইবে না। 

অধোক্ষদ্ বস্তু স্বতঃ প্রকাশতত্ব স্থৃতরাং উহা দর্শন 
করিতে হইলে আরোহপদ্থ। পরিত্যাগ পূর্বক অবরোহপন্থা 
বা শ্োতপথ আশ্রয় করিতে হইবে। অন্য কোন 
আলোকের সাহায্যে স্বর্য্য দেখা যায় না। স্র্য্যের 
শরণাগত হইলেই তাহার প্রেরিত আলোকের সাহাষ্যে 
তাহাকে দেখা যায়; সেইরূপ শ্রীতগবত্তত্ব, ভগবদ্ধাম 
ও লীলার কথ! বুঝিতে হইলে অক্ষজ ইন্দরিয়ের ছার! 
মাপিয়া লইবার চেষ্টারূপ অরোহপন্থ। ছাড়িয়া গ্রণিপাত, 
পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটা বৃত্তির সহিত গ্রীভগবানের 
প্রেরিত জন, তাহা হইতে অভিন্নবিগ্রহ দিব্য-আলোক- 
প্রদাত। শ্রশ্রগুরুপাদপদ্দে। অভিগমন করিতে হইবে। 
অবশ্য গুরু’ বলিতে লৌকিক বা কৌলিক গুরুর কথা 
কেহ যেন মনে নাকরেন। শ্রীপুরুদেব আোত্রির ও ব্রহ্মনিষ্ঠ 
অর্থাৎ তিনি জ্ঞানী ও তত্বদর্শী। তিনি অধোক্ষজ-তত্ব 
নিত্যকাল দর্শন করেন এবং দর্শন করাইতে পারেন । 





শ্রীল পুরী মহারাজের বক্তৃতা 


সেই শ্রীগুরুপাদপদ্দে নিক্গপটে শরণাগত হইলে তিনি 
বৈকুঠবাণী বা শ্রনাম কীর্ভন করেন, এ প্রনাম নামী 
হইতে বা শ্রীভগবান্‌ হইতে অভিন্ন-তন্ব অর্থাৎ শব্দব্ৰহ্মক্পে 
প্রীভগবান্‌ প্রকটিত হন স্থতরাৎ প্রীগুরুদেবের ই্মুখ- 
বিগলিত। বাণী ৪ প্রারুত ভূতাকাশের শব্দ বা অক্ষর 
এক নহে; সেই বৈকুণ শব্দ সেবেমুখবৃ্তভির সহিত শ্রবণ 
করিলে আমর! দিব্য আলোক গ্রাপ্চু হই এবং আমাদের 
অঞ্ঞানান্বকার তিরেহিত হয় অর্থাৎ অধোক্ষজ তত্ব- 
দর্শনের অন্তরায় সমূহ বিদূরিত হয়। আমুরা তখন 
বিশুদ্ধঘত্বে অবস্থিত হই, তৎকালে আমাদের স্থুল-স্থক্ম- 
উপাধিগত অভিমান থাকে না। সেই বিশুদ্ধসন্ে 
শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ। শক্তির হলাদিনী সমবেত-দার সম্বিত্ৃত্তি 
ব! তক্তিবৃত্তি কপাপূর্বক গ্রকটিত হন। সেই ভক্তিচক্ষে 
আমর) ভ্রীধামের স্বরূপ, ভগবানের স্বূপ ও লীলাবলী 
দর্শন করিতে ও উপলব্ধি করিতে পারি। 

শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বা অন্তরঙ্গ! শক্তির সন্ধিনী- 
বৃত্তি দ্বারা শ্রীধাম নিত্য প্রকটিত | প্রকট ও অপ্রকট 
ভেদে ভগবানের লীল! ছুই প্রকার। যে লীলা সাধারণের 
নয়নগোচর হন তাহা গ্রকট-লীলা। যাহা চশ্বচক্ষে 
লক্ষিত হন না তাহাই অগ্রকট লীলী। উভয় প্রকার 
লীলাই নিতা। তবে প্রাপঞ্চিক লীলার বিশেষত্ব এই যে’ 
উহ| বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্ৰহ্ধাণ্ডে প্রকটিত হন, এখন 
এই ব্ৰহ্মাণ্ডে লীল। প্রকটিত না থাকিলেও অন্য ব্ৰহ্মাণ্ডে 
প্রকটিত আছেন। নিন্দিষ্টকাল পরে পুনরায় এই ব্রহ্মাণ্ডে 
' প্রকট হইবেন। এইরূপ অলাতচক্রের ন্যায় প্রীভগবান্‌ 
লীলা-মগ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ 
হইয়াও তিনি প্রপঞ্চাতীত তত্ব, প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিতে 
প্রাপঞ্চিকের মত দৃষ্ট হন মাত্র । আবার যে স্থানে অবতীর্ণ 
হন তাহ! প্রপঞ্চের অন্তর্গত, দেশ গ্রামের মত মনে 
হইলেও প্রপঞ্চাতীত তত্ব ৰ! অপ্রারুত ধাম উহ! অন্তরা 
শক্তির সন্ধিনী বৃত্তি দ্বার! প্রকটিত নিত্য ধাম; কিন্ত 
প্রাকৃত জগৎ বহিরঙ্গ! বা মায়াশক্তির সন্ধিনী-বৃত্তি দ্বারা 
প্রকাশিত এবং তাহা নিত্য নহে তাই মহাজনগণ 
ভগবন্থীলাস্থলী নবদীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতির পূর্বে ধাম’ 


৭৯ 
কথাটি! বলিয়া থাকেন, তাহাতে ও স্থানের বৈশিষ্ট্য বা 
অপ্রাক্কৃত তত্ব প্রকাশিত হয়। 

বদ্ধজীব যেরূপ এজগতে জরন্মগ্রহণ-কালে একটি দেহ 
আশ্রয় করিয়! আসে, কিছুদিন অবস্থানের পর মেই 
দেহটা ছাড়িয়। পরলোক গমন করে অর্থাৎ তাহাদের 
দেহ ও দেহীতে ভেদ আছে, তাহাদের দেহটা অনিত্য; 
শ্রতগবান্‌ সেইক্কপ নশ্বর দেহ ধারণ করিয়া এদ্গতে 
আগমন করেন না, তাহার দেহ-দেহী-ভেদ নাই, তিনি 
মচ্চিদানন্দবিগ্রহ। সেই বিগ্রহই এ প্রপঞ্চে প্রকটিত 
হন। পূর্বেই বলা হইয়াছে তিনি অল।তচক্রের স্যায় 
লীলা-মগুল পরিভ্রমণ করিতেছেন, স্থতরাং এই ত্রহ্মাণ্ডের 
লীল। সংগোপন করিয়া যখন অন্য ব্রক্মাণ্ডে লীল। প্রকট 
করেন তখন তিনি এই ব্রহ্ধাণ্ডের জন্য সাধারণের দৃষ্টির 
গোচরীভূত হন না। অতএবব বদ্ধজীবের জন্ম-মৃত্যু 
এবং শ্রীভগবান্‌ ও ভক্তের অবির্ভাব-তিরে।ভাব-লীলা এক 


ছিলেন’ ন! বলিয়! ‘অবতীর্ণ বা ‘আবিতূ“ত’ কিছ। 
গ্রকটিত” হইয়াছিলেন প্রভৃতি কথ! ব্যবহার করা 
আবশ্যক । আবার যখন এই ব্রহ্মাণ্ডের লীলা সংগোপন 


করিয়] অন্য ব্রহ্গাণ্ডে লীল। প্রকট করেন তখন ‘অপ্রকট’ 
“তিরোভাব” প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিলে সাধারণের 
মৃত্যুর সহিত প্রীভগবান্‌ ও ভক্তের লীলা-সংগোপনের 
বৈশিষ্টা প্রকাশিত হয়। 

শ্রবণ কীর্তভনাদি নববিধা ভক্তিই শ্রধাম নবদ্ধীপরূপে 
প্রকটিত। শ্রীধাম নবদ্বীপ অষ্ট্দল পদ্দের ন্যায়; চারিদিকে 
আটটা দ্বীপ_যথা-শ্রবণাখা সীমন্তদ্বীপ, কীর্তনাখ্য 
গোদ্রমদ্বীপ, শ্মরণাখ্য মধ্যদ্বাপ, পাদসেবনাখ্য কোলছ্বীপ 
বা বর্তমান নবদ্বীপ সহর, অর্চনাখ্য খতুদ্ধীপ, বন্দনাখ্য 
জহ্কদ্বীপ, দাস্তদ্বীপ কা মোদক্রমদ্বীপ ও সখ্যদ্বীপ বা 
রুদ্র্বীপ। ইহার কেন্দ্রস্থলে আত্মনিবেদনাখ্য অস্তদ্্ণপে 
স্বয়ংক্ূপ শ্রীভগবান্‌ গৌরস্থন্দর শচীনন্দনরূপে প্রকটিত 
হইয়াছিলেন। 

তিনি বাল্যলীলা, বিদ্াবিল[মলীলা, গাহস্থ্ালীল1 


৮০ নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


প্রকট করিয়া ২৪ বৎসরের পর মন্না।সগ্রহণ-লীলাভিনয় 
করিয়াছিলেন। তিনি অচৈতন্যবিশ্বে কৃষ্ণনামপ্রেম 
বিতরণ করিয়া চৈতন্যদান করিবার জন্য সম্যাস-গ্রহণ- 
লীলাভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়। তাহার নাম হইয়াছিল 
'কুষটৈতন্য' | সেই শ্ৰীকৃষ্চৈতন্যদেন যখন কাশীধামে 
গল তপন মিশরের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন তখন 
তাহার নিত্য পদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাহার পাদ- 
পঞ্ে আত্মমিবেদন করিয়া! (মিয়লিখিত ) ছুইটা প্রন 
করিয়াছিলেন । যথ-_ 
কে আমি? কেন আমার জারে তাপত্রয়? 

ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়। 

সাধ্য-সাধন-তন্ব পুছিতে না জানি । 

কূপ করি সব তত্ব কহ ত’ আপনি ॥ 

অনেকে মনে করিতে পারেন, ‘আমি কে’? এই 

প্রশ্নটা হাস্তোদ্দাপক | কারণ আমার পরিচয় অন্য ব্যক্তি 
অপেক্ষা আমি নিজেই ভাল জানি। কিন্তু “আমিত্ব 
সম্বন্ধে যে লৌকিক বিচার জগতে প্রচলিত আছে 
যথ। আমি অমুকের পুত্র, আমার নাম অমুক, আমি অমুক 
দেশবাসী, আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শৃত্র, আমি হিন্দু, 
আমি মুসলমান, আমি স্ত্রী বা পুরুষ, আমি রাজা, আমি 
দরিদ্র প্রভৃতি তাহ! জানিবার জন্য বাঁ জানাইবার জন্য 
গোস্বামী প্রভু উক্ত প্রশ্ন করেন নাই, যাহা জগতের লোক 


কেহই জানে না তাহা জানাইবার জন্য এ প্রশ্ন করিলেন। 
তিনি অবশ্য নিত্যপার্য?। স্থতর|ং উক্ত প্রশ্নদয়ের প্রকৃত 
উত্তর ও তাহার জানা আছে তবে কফ-বিমুখ জীব আমরণ 
কেহই আমিতের প্ররুত পরিচয় ব! দ্বরূপের পরিচয় জানি 
না এবং যে-ত্রিতাপে সর্বক্ষণ ক্িষ্ট হইতেছি তাহার মূল 
কারণও জানি না তাই আজ জগতের এই অশেষ দুর্গতি। 
তাই পরদুঃখদুঃখী গোস্বামী ঠাকুর পরদুঃখ-মোচনের জন্য 
তাহার নিকট প্রশ্ন করিয়। ও তছুত্তরে শ্রীচৈতন্যব।শী-শ্রবণ 
করিয়! অচৈতন্ট-বিশ্বে চৈতন্যদানকারী টৈতন্যবাণী প্রচার 
করিবার একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন । 
পঞ্চভূতাত্মক স্ুুলদেহ, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক 

সক্মদেহ এই ছুই প্রকার দেহে 'আমি-বুদ্ধি” করিয়! 
জগজ্জীব, মাদৃশ কষ্ণ-বিমুখ জীব আত্মবিশ্বত হইয়াছে তাই 
জানে না আমি “চিৎকণ জীব” । তাহার! জানে না 
জীব স্বরূপতঃ কষ্*দাস এবং সর্বপ্রকার দুর্গতির মুলকারণ 
কৃষ্ণসেবা-বিস্থতি। সেই কথা জানাইবার জন্য তিনি 
এরূপ প্রশ্ন করিবার অভিনয় করিলেন । 
প্রীচতন্যবাণী জগতে প্রচারিত হইল 

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। 

কুষের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-গ্রকাশ । 

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিন্মু্খ ৷ 

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥ 


তখন এই 


সুখ কি? 


দেখিতে পাওয়! যায় যে, কি বালক, কি বুদ্ধ, কি স্ত্রী, 
কি পুরুষ, কি সভ্য, কি অসভ্য, কি যূর্থ, কি পণ্ডিত, কি 
গৃহী, কি ত্যাগী, কি ভোগী, কি যোগী এবং কি মানব, 
কি পশ্বাদি_সকলেই জুখপ্রাপ্তির আশায় বদ্ধপরিকর । 
যদি কেহ জুুভাবে অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে 
তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, তাহার হৃদয়ের 
অন্তঃস্থলের সুখাশাই তাহাকে যাবতীয় কার্যে প্রণোদিত 


করিতেছেন। সর্বপ্রকার ক্রিয়ার প্রবর্তক ও নিখিল 
জীবের চিত্তাকর্ষকরূপ পরম-কমনীয় ও স্থমহান্‌ সুখ-নামক 
সমজাটের প্রকৃত স্বরূপ কি? তৎশধ্বন্ধে আলোচনা করাই 
বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

অনেক সময় শিশুগণ নিদ্রাভদ্দের পর অকস্মাৎ প্রবল- 
বেগে ক্রন্দন আরপ্ত করে এবং ক্রন্দনকালে সাত্বরা করিবার 
জন্য উহাদিগকে অভিভাবক যে সমুদয় বাক্য প্রয়োগ 








সখ কি? 


করিয়| থাকেন, তাহ] উহার! শুনিতে চাহে না বরং ক্রমশঃ 
পূর্বাপেক্গা বদিত বেগে চীৎকার করিতে থাকে । বয়প্রাপ্ 
মানবগণের মধ্যে বিচারশক্তির অভাবে স্থখের প্রকুত স্বরূপ 
কি ও কি প্রকার সাধন আশ্রয় করিলে সুখের সাক্ষাৎকার 
লাভ ঘটে, তত্মন্থঘো আলোচন! করিবার প্রয়োজনীয়ত। 
যাহার! স্বতঃ বুঝিরা উঠিতে পারেন না, এবং কেহ 
বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও মনোযোগপূর্বক হৃদয়ন্দম করিবার 
জন্য প্রস্তুত হন ন।, তাহার! নিতান্ত ভাগাহীন ও পূর্বোক্ত 
ক্ৰন্মনশীল শিশুগণের ন্যায় অত্যন্ত যূঢ়। কোন বুদ্ধিমান্‌ 
বাক্তি যেন সুখের প্রক্নৃত স্বরূপ নির্ণয়ে ও তাহার যথোচিত 
সাধনে প্রবৃত্ত না থাকেন, ইহাই আমাদের সাহুনয় 
প্রার্থন।। 

অন্ধকার-গৃহে যখন দীপ জলিতে থাকে তখন আমরা 
দেখিতে পাই যে, প্রদীপ-শিখ! গৃহের চতুর্দিকে আলোক 
বিকীর্ণ করিয়াও নিজ শিখাস্থ আলোকরাশিকে যথাস্থানে 
অন্ষগরভাবে রক্ষা! করে। এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, 
প্রকাশশীল আলোকের ব্যাপকতা”নাম্মী একটা গুণ বা 
শক্তি আছে, যাহার দ্বার! সে একস্থানে অক্ষুণ্ণ বা অবিরুত- 
চতু্পার্স্থ পদীর্থঘরাঁজিকে নিজ 
প্রভাদ্বারা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। আলোকে যেকপ 
ব্যাপকতা ”নায়ী একটা শক্তি অবস্থিত স্বখ-স্বরূপ- 
ভগবত্বত্বেও তদ্রপ ব্যাপকতা-নাম্নী একটা মহতী শক্তি 
অন্তনিহিতা আছে। যাহার প্রভাবে তিনি নিজ স্বর্ূপকে 
পূর্ণ সচ্চিদানন্দঘন-তত্বৰূপে সংরক্ষণ পূর্বক তটদিতর 
প্রত্যেক জীবে নিজন্থথকপের আভাস বা জ্যোতিঃ বিকীর্ণ 
করিতে সমর্থ হন, এবং সেই আভাসের পরিচয় দেখাইয়া 
নিখিল জীবকে নিজ খঘনানন্দময় স্বরূপের প্রতি আকর্ষণ 
করিয়া থাকেন। 

আলোকের প্রকাশগুণ যেরূপ অন্ধকারে লক্ষিত হয় 
না এবং অন্ধকারের আবরণগুণ যেরূপ আলোকে দুষ্ট হয় না 
তদ্রপ স্থখরূপ পদার্থের চিত্তবিনোদকারী গুণ, তদদিতর 
তন্বকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে পারে না। 
অতএব স্ুখান্বেধী বাক্তিমাত্রেরই কর্তব্য -সুখলাভার্থে 
পায়ে অন্থভূত স্থখকিরণের সাহায্যে তাহার উতৎ্মরূপ স্থখ- 


ভাৱে বর্তমান থাক! সত্বেও 


১১ 


৮১ 


সথর্ষযোর আলোচনায় নিযুক্ত থাক।। যাহার! সুখ-সুর্য্যের 
চিন্ত! পরিত্যাগপূর্বক নশ্বর ও ক্ষুদ্র ধনজনাদির চিন্তায় 
নিমগ্ন হইয়া তত্তপদার্থ দ্বারা সথখলাভের আশা পোষণ 
করেন, তাহারা শস্লাভার্থ বৃথাই তৃধরাশিকে আঘাত 
করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর মন্য়কে কখনও বুদ্িমান্‌ 
বল] যাইতে পারে না এবং দুর্ভাগাই যে তাহাদিগের বুদ্ধি 
দুষিত করিয়াছে, তাহ। স্থধীগণ মুক্তকঠে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা 
করিয়া থাকেন। 

সুখের স্বৃতি অস্ফুট আকারে হৃদয়ে জাগিবামান্স 
দুর্ভাগ্যবশতঃ ধাহাদিগের চিত্ত শুদ্ধভাবে উহার উৎসাভি- 
মূখে ধাবিত হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহার! রজ্ছুতে সর্প- 
দর্শনের ন্যায় বিবরতবদ্ধির সাহায্যে উহাকে পূর্বদষ্ট অন্য 
কোন নশ্বর বাহ পদার্থের সংসর্গজনিত ফলবিশেষের 
আংশিক বিকাশ বলিয়। বুঝিতে বাধ্য হন ও তৎফলে 
পুনরায় সেইরূপ পদার্থ দ্বারা উহাকে সুম্পষ্ট আস্বাদন 
করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন। বাহ-পদার্থের 
স্বতি জাগিবার পূর্বে তাহাদিগের লক্ষ্য স্থখাভাবে স্থখের 
অস্ফুট স্থৃতির অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে ; কিন্তু বিবর্ত- 
বুদ্ধির সাহাধো বাহ্ৃবিষয়ে ম্বৃতি জাগিবার পরবর্তিকালে 
এ লক্ষ্য বাহাবিষয়ের অভিমৃখে ম্খাভাবে ধাবিত হইতে 
আরম্ত করায় উহা সুখম্বতির দিকে গৌণভাবে অবস্থান 
করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর যখন বিষয়ের চিন্তা 
তন্ময়ীভাব ধারণ করে, তৎকালে লক্ষ্য স্থখ-স্বতির প্রতি 
গৌণভাবটুকুও বিসঙ্জন দিয়! থাকে। ক্রষ্যাপ্তের পর যেমন 
ঘোর অন্ধকাররাশি দিকৃসমৃহকে ছাইয়া ফেলে, স্থখস্বতির 
প্রতি গৌণভাবে অবস্থিত লক্ষ্যটুকুর অপগমেও সেইরূপ 
সখের বিপরীত যে নিদারুণ দুঃখ, তাহ। লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের 
হৃদয়দেশকে অধিকার করে। এই স্ুথস্মরণাত্মক পথের 
বিপরীত ছুঃখ-আহরণকারী ষে বাহৃবিষয়ের চিন্তারপ পথ, 
তাহাকে শাস্থকারগণ “ভাবনাবজ্ম” নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। যাহারা ভাবনাবসত্মকে অতিক্রম করিতে 
সমর্থ, কেবল তীহারাই সুখের বিশুদ্বশ্বরূপ অঙ্গুভব করিতে 
ও অন্রুভবজনিত বিমলরস আস্বাদনে পারগ। 

স্থবর্ণে তাত্র“খাদ’ মিশাইয়! ‘গিনি’ নামক স্ব্ণমুদ্র। 


৮২ নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


প্রস্তুত হয়। ‘গিনি প্রস্তুত হইলে স্বর্ণের সহ তাত অংশ 
একূপ ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে যে, আমাদিগের চক্ষু এ 
তায অংশকে লক্ষ) করিতে সমর্থ হয় না ও সমগ্র 
'গিনি'কে স্থবর্ণেরই প্রকারভেদ বলিয়া দশন করিতে 
বাধ্য হয়। এই দৃষ্টাস্তের ইদ্দিত লইয়! বিচারশীল হইলে 
বুঝ1 যায় যে অজ্ঞ ও বিষয়াসন্ত বির ধারণায় বৈষয়িক 
সুখ-আকারে যে বগ্ত অনুভূত হয় তাহা এ্রকুতপশে বাহ্‌ 
বিষয় ও সুখজো]তির সংমিশরিত ভবগ্োতক। রামায়ন 
ক্রিয়াযোগে গিনি হইতে তাত্রাংশকে বহিষ্কৃত করিলে 
্থবর্ণকে যেরূপ পুনরায় বিশুদ্ধাকারে দর্শন করিতে পর] 
যায়, বহিগুখ জনগণ যদি নিজ নিজ চিত্তর্পণ হইতে 
স্থখেতর বাহ্‌ নশ্বর পদার্থের চিন্তারাশিকে দূরীভূত 
করিতে সমর্থ হন, তাহ! হইলে তাহারাও স্থখ-বস্তুকে 
তন্ধপ বিশুদ্ধ চিদ্ঘনানন্দময় তগবন্তত্বরূপে অন্তুভব করিতে 
সমর্থ হইবেন। 
স্ুর্ষ্যের আলোক চন্দ্রে পতিত হওয়ায় আমর চন্ত্রকে 
আলোকময় দেখিতে পাই। যদিও আমাদিগের চক্ষু এ 
আলোককে স্বতন্ধ চন্দ্রালোকরূপে দর্শন করে তথাপি 
বিজ্ঞানবিদ্গণের গবেষ্ণ। জানাইয় দেয় যে, উহ! স্ুর্ব্যেরই 
আলোক, স্বতন্ত্র চন্দ্রালোক নহে। বাহ্য বিষয়ের 
চিন্তাকালে মানবচিন্ত যে যে পদার্থের চিন্তায় নিমগ্ন 
হয়, তাহাতেই বথঞ্চিৎ তন্সয়তা লাভ করে। চিত্ত কোন 
বিষয়ে তন্ময় হইলে অন্যান্য বিষয়ের চিন্তাকে স্তব্ধ রাখে। 
অন্তান্য বহুতর বিষয়ের চিন্তা যেকালে স্তন্ধীভূত থাকে, 
সে-সময় চিত্ত কথঞ্চিৎ শান্ত ভাব ধারণ করে ও তদ্ধেতু 
তাহ! নিরুপদ্রবে ধ্যেয়-বন্তকে ধারণা করিতে সমর্থ হয়। 
তরন্গরাঁশির কথঞ্চিৎ বিরামকাঁলে জলাশয়ে যেরূপ চন্দ্রের 
প্রতিবিদ্ব সমম্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়, চিত্তের কথঞ্চিৎ শাস্ত 
ভূমিকায় সুখময় ভগবত্বত্বের তদ্রপ ঈষৎ আভাস 
অন্থভূতির গোচর হইয়া থাকে। স্থতরাং দেখা যাইতেছে 
যে, স্থখময় ভগবত্বত্ব হইতেই স্থখের “ঝলক” হৃদ্দেশে 
অনুভূত হয়; কিন্তু হুখ দিলেন স্থখময় ভগবান্‌, ইহার 
পরিবর্তে সূর্য্যালোককে চন্দ্রালোকের প্রতীতির ন্যায় অজ্ঞ 
মানবগুণ মনে করেন যে হ্থখ দিল বাহ্‌ বিষয় এবং 


সেইজন্য তাহার! বাহ বিয়য়ে আসক্ত হইয়া পড়েন। 
শুধ-অস্থি-চর্বণকারী। সারমেয় যেরূপ কগিন অস্থির! 
ক্ষতবিক্ষত স্বীয় মুখ-নিঃস্থতরক্তকে অস্থিগত রুধির 
বলিয়া মনে করে ও নিজমুখ-নির্গত রলপানার্থ পূর্বপেক্গা 
প্রবল উদ্ধমের সহিত এ শুষ্ক অস্থিকে পুনঃ পুনঃ চর্বণ 
করিতে থাকে, অজ্ঞমানবগণের সুথান্বাদনের যত্বও ঠিক 
মেইবপ। 

মানবগণের বুদ্ধিতে বিবিধগতি লক্ষ্য করা৷ যায়, 
যথ1-(১) ভোগপর। ব| বিষয়।ভিমুখিনী (২) ত্যাগ- 
পর] ব। বাতিরেক মুখিনী (৩) ফেব।পরা৷ ব। ভগবদ্মুখিনী 
ভোগ পর-বুদ্ধির উদয়কলে মনুয্যগণ নিজাতিরিক্ত 
পদার্থ সমূহকে ভোগ্য ও আপনাদিগকে 
অবগত হন এবং তন্নিবন্ধন বাহ্‌ পদার্থে সুখাধ্বেষণে প্রবৃত্ত 
হইয়| থাকেন । পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে রজ্ছতে সপ-দর্শনের 
ন্যায় ভোগীদিগের বুদ্ধি বিবন্তিত হওয়ায় তাহার! সুখের 
উত্ম কোথায় তাহ! বুঝিতে অসমর্থ । সুতরাং প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, ভে।গপর-বুদ্ধিই উক্ত বিবন্তের জনক এবং 
সতাজ্ঞানের বাধক। 

ভোগপর পন্থায় অজস্র দুঃখ উপস্থিত হয় দেখিয়া যে 
সমুদয় মন্গহ্যা ভোগপর-বুদ্ধিকে সঙ্কুচিত করিবার উদ্দেধ্যে 
ত্যাগপর ব্রত অবলম্বন করেন ও ত্যাগদ্ধারে দুঃখের উৎসাদন 
রূপ শাশ্বত শান্তিকে উপভোগ করিবার জন্য উদগ্রীব হন, 
তাহার! জ্ঞানী’ নামে অভিহিত ও ত্যাগপর-বুদ্দিবিশিষ্ট। 
এই প্রকার ত্যাগণিষ্ঠ জানিগণ শান্তিকে এক প্রকার বাহ্‌ 
বিশেষ-ধর্দরহিত স্থখমাত্রাত্মক সর্বব্যাপী তত্ব বলয় বুঝেন 
ও সর্বদা তাহারই ধ্যানে নিযুক্ত থাকিবার জন্য যত্বণীল 
হন। শাস্ত্রে জ্ঞানিগণের লক্ষিত স্থখকে ‘ব্ৰহ্মানন্দ’ নামে 
বৰ্ণন কর! হইয়াছে। 

মানবগণের মধ্যে ধাহার। এই ব্রহ্মানন্দকে ভগবানের 
অঙ্বগ্র্যোতিঃ বলিয়া আম্নায় পারম্পধ্যক্রমে অবগত 
হইবার ভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহারা ভক্ত নামে 
অভিহিত। বিক্ষিপ্ত কিরণ অপেক্ষা! যেরূপ কিরণ রাশির 
আশ্রয় (প্রতিষ্ঠা) ঘনীভূত তেজোৰিগ্ৰহ সুৰ্য্য কোটাগুণ 
সমুজ্জন, তদ্ৰূপ কিরণ স্থানীয় বন্ধ হইতে চিত্ষরূপ বন্ধের 


ভোক্তৃভাবে 


শ্রীধাম সেবা 


পরমাশ্র় চিদ্ধনবিগ্রহ ভগবান্ও পরিপূর্ণ রসময়। সুদূর 
পর্বতোপরি বিরাছিত ক্ষুদ্র দেবালয়ের শ্রযৃত্তি নিকটস্থ ন 
হওয়। পৰ্য্যন্ত যেমন একটা ক্ষদ্রব্ণের সমাবেশমাত্র-রূপে 
দৃষট হয়, সেবাবুদ্ধির সাহায্যে সেব্য চিদ্ঘন শ্রভগবন্,ত্তির 
দর্শন লাভ ন। হওয়। পযন্ত ত্যাগপর-বুদ্ধির প্রেরণা হইতে 
পরতর্থকেও সেইরূপ নিরাকার ধ্যেয়-ব্ক্মদ্যোতিঃ ব। সুখ 
মা্রত্মক তত্্ধপে অঙ্গভব করিতে হয়। 

ভোগী ও ত্যাগী উভয়ে দ্ব-সুথকামী | ভক্তই কেবল 
্লীভগবানের সুখে স্থখা ও সেইজন্য নিন্কাম। পিতা নিজে 
না খাইয়! পুত্রকে খাওয়াইলে যেরূপ আপনাকে স্থখীবোধ 
করেন, ভক্তও সেইরূপ নিজ-স্ুখে জলাঞ্জলি দিয়! ভগবৎ- 
তৃপ্সিতে আপনাকে তৃথ্চ মনে করিয়। থাকেন। ভগবন্ধক্তের 
হৃদয় শুদ্ধ অর্থাৎ কামনার পুতিগন্ধ-শৃন্ত এবন্বিধ শুদ্ধ হৃদয় 


৮৩ 


ব্যতীত স্থখঘমযুত্তি শীভগবানের দর্শন ও সেবানন্দসুখ 
আ'স্বাদনের উপায়াস্তর নাই । 


্ব-সুখপরতার লেশমাত্র থাকিতে সেবাবুদ্ধির উদয় সম্ভবপর 
নহে। আনন্দ ঘনযুত্তি ভগবান নিজ আনন্দের আভাস 
দ্বার! জীবমযূহকে সেবানন্দ রস আস্বাদন করাইবার জন্য 
প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করিতেছেন। হরিবিমুখ আমরা 
তাহার কপ! উপলদ্ধি করিতে না পারিয়াই দুঃখ ভোগ 
করিতেছি । অতএব বুদ্ধিমান্‌ বাক্কিমাত্রেরই কর্তবা-_ 
ত্যাগ বা ভোগপর বুদ্ধিকূপ মলরাশিকে হৃদয় হইতে 
সরাইয়া নিশ্মল হৃদয়ে শুদ্ধাকারে দর্শনষোগ্য উক্ত আকর্ষক 
রজ্জ্বকে অবলম্বন পূর্বক ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হইয়। 
জীবনকে ধন্য কর।। 


- ক —— 


শ্রীধাম-সেবা 


প্রাপঞ্চিক জগতে ধাম ও ধামের অধিকারী স্বতন্ত 
তত্ব। কিন্তু অপ্র।কুত-তত্ব গ্রীভগবানের তদ্রপবৈভব ধাম 
ও তিনি স্বয়ং অভিন্ন-তত্ব। তাহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা 
ও পরিকর বৈশিষ্ট্য বা তদ্রপবৈভব ধাম, পার্ধদূতক্ত ও 
লীলোপকরণ-_-সকলই একতত্ব। যেই নাম সেই নামী। 
রূপ ও ব্ূপী, গুণ ও গুণী, লীল1 ও লীলাময়, ধাম ও ধামী 
একই তত্ব। পরস্পরের মধ্যে লীলাবৈচিত্র্য ব্যতীত অদ্য়- 
জান ব্রজেন্জনন্দনের এগুলির কোন পার্থক্য নাই। তাই 
তদ্ধাম বৃন্দাবন, নবদ্ধীপ ও তিনি একই বস্তু ৷ যিনি কায়- 
মনোব|ক্যে ধাম-সেব। করিতে পারেন তিনিই ধন্ত, কেন 
না তিনি গ্রীভগবানের সেবা করেন তাহাই তাহার স্বরূপ- 
ধর, তাই তাহাকে আর স্বরূপ বিকৃতির তাড়নায় মায়ার 
নফর হইতে, মায়ার দূত ষড়রিপুর ও ষড়বেগের অধীন 
হইতে হয় ন। বা জাগতিক জড়ভোগের মত্ততায় বশ 
হইবার জন্য তাহার চিত্ত আর প্রধাবিত হয় না। 
তিনি নিদ্ধিঞ্চন, নিরহস্কার, মমতাবুদিশৃন্ত ভগবদ্ধাস। 


একজন ধাম-সেবা করিতেছেন, অথচ ভগবৎসেবা-তৎপর 
না হইয়া ইন্জিয়-তপণে ব্যস্ত আছেন এরূপ বলিলে 
“সোণার পাখর-বাটীর” ন্যায় অসমঞ্চস উক্তি হইয়া যায় 
কেহ ধামসেবা করিতেছেন অথচ স্বীয় জড়-ইন্দিয়সেবায় 
ব্যস্ত সেখানে বুঝিতে হইবে তিনি ধাঁম-সেবা করেন না, 
ধামকেই ইন্জিয়সেবার সামগ্রী করিয়া বসিয়া আছেন। 
এইরূপ কপট ব্যক্তিকে কেহ যেন ভক্ত মনে করিয়া তাহার 
সঙ্গ না করেন, কেন না তাহাতে অসৎসন্ধ হইয়া যাইবে, 
কিন্ত অসৎ্সঙ্গ ত্যাগ না! হইলে বৈষ্ণবাচারের আরম্তই 
হইল না। 

প্রীমস্ভাগবত বজ্-নিৰ্ঘোযে বহি্পথ জীবকে সতর্ক করিয়া 
দিয়াছেন,_ছুঃসঙ্গ বজ্জন করিয়া বুদ্ধিমান্‌ বাক্তি জজ্জনের 
সহিত সঙ্গ করিয়া থাকেন, কেন না৷ সাধুগণ নিরপেক্ষ, 
তাহারা কাহারও মুখাপেক্ষী করিয়া প্রিয়বাক্য বলিবার 
জন্য ব্যস্ত নহেন, তাহার! উক্তি দ্বার) শ্রোতার বিষয়াসক্তি- 
রূপ হৃদয়গ্রস্থি ছেদন করিয়। হুচিকিৎ্সকের ন্যায় পরিণাম- 


৮৪ 


মঙ্গল আপাত-ক্লেশ প্রদান করিয়ী থাকেন। সাধু কাহারও 
মনের মত কথ! বলিয়। গ্রীতিতাজন হইবার যত করেন না, 
কপট সমন্বয়ধাদীরূপে উদারতার প্রশংসা-গ্রাপ্তি তাহার 
উচ্চাভিল|ষ বলিয়া মনে হয় না। তিনি জিজ্ঞাস 
অজিজ্ঞান্থু প্রত্যেককেই অমদ্ধলের পথ বৰ্জ্জন পূর্বক 
মঙ্গলের পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন, ইহাতে 
লোকে তাহার সমন্ধে কি ধারণ! করিবে, না করিবে, তিনি 
তাহার অপেক্ষা রাখেন না। এরূপ চিত্তবৃত্তির সহিত 
যিনি ধাম-সেবা। করেন, তাহারই যথার্থ ধাম-সেবা নচেৎ, 
সকলই বিড়ম্বনা । 

ধামবাসীর আকারে অনেক অবাস্তর-উদ্দেশ্ত প্রণোদিত 
কপট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা ষায়। স্বীয় ভক্তাগ্রণাদিগের 
সাহায্যে গুপ্ত বৃন্দাব্ন-ধামকে প্রকাশিত করিয়া যড়ৈশবধ্য- 
পূৰ্ণ ্রতগবান্‌ ্রশ্লিমন্মহা প্রভু যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, 
তাহার অনুবর্তনে পাধদভক্তচুড়ামণি নিত্যলীলা। প্রবিষ্ট 
গ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর ভগবৎপ্রেরণায় গরীশ্রগৌরস্থন্দরের 
লীলাস্থলীগুলি প্রকাশ করিয়া আধুনিক যুগে ধামসেবার 
আদর্শ স্থাপন পূর্বক মানববৃন্দের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত 
করিয়া সকলের গুরু হইয়াছেন, এক্ষণে তাহার অনুবর্তনে 
জগদ্গুরু পরমহংস শ্রীশ্রমন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী 
প্রতৃপার্দ কয়েক বৎসর যাবৎ দেশের আবালবুদ্ধবনিতাকে 
জ্রীনবন্ধীপধাম-পরিক্রমা করাইয়া ধামসেবার প্রকরণ 
শিক্ষ। দ্িতেছেন। তাহারই আদেশে শ্র্রাবিশ্ববৈষ্ঞব- 
রাজসভার সন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী তক্তবৃন্দ 
অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক সকলের ধামসেবার পথ 
স্থগম করিয়া দিয়া ধামসেবার চরম পরাকাষ্ঠা 
দ্বেখাইতেছেন। ইহাতে অকুয়া দ্বিতচিত্ত ব্যক্তির বিশেষ 
ক্ষোভের উদয় হইয়াছে। 

শেষোক্ত প্রকারের ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, ধামদর্শন 
ও ভৌগোলিক স্থান বুঝি একই ধরণের কিন্তু বেচারাগণ 
ভুলিয়া যান যে, শীধাম অপ্রাককত বস্তু এবং “অপ্রাক্কৃত-বস্ত 
নহে প্রাকৃত-গৌচর”। প্রকৃতির অন্তর্ভূক্ত গ্রাম, নগর, 
দেশাদি ইন্জিয়গ্রাহথ বস্তু । যতদিন ইন্জিয়-হথারে ভোগবুদ্ধি 
প্রবল থাকিবে ততদ্দিন অপ্রাককত-তত্ব শ্রীনবন্বীপ 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


বৃন্দাবনাদি ধামের উপলব্ধি হইবে না। নিজ চক্ষুতে 
মায়াজজালের আবরণ থাকায় যাহা! কিছু দেখ! যায়, সবই 
যেন জালে ঢাকা, আমর! ধাম দেখি ন! মায়ার জাল 
দেখিয়। তাহাকেই ধাম মনে করি, শরধ|ম ও ভৌগোলিক 
স্থানের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। মনে হয়, 
ভোগদ্বার ইন্দিয়সহযোগে স্থানের জ্ঞান যেরূপ উপলব্ধ হয়, 
চক্ষু-কর্ণ-মননের সহযোগে ধামের সেইনূপ উপলব্ধি হইবে। 
কিন্তু এরূপ ধারণ। যে ভ্রান্ত তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি 
না। 

যাহার! যথার্থ ভগবদ্তক্ত মহীয়ান্‌ সাধু, তাহাদের যি 
কৃপা হয়, তবে শ্রীধাম নিজে দর্শন দিলে প্রধামদশনের 
সৌভাগ্য জীব প্ৰাপ্ত হন নচেৎ নহে। এস্থলে উপনিষদের 
“নায়মাত্ব। গ্রবচনেন লভ্যে। ন মেধয়। ন বহুন। শ্রুতেন। 
যমেবৈষ বৃগুতে তেন লভ্যস্তস্তৈষ আত্ম| বিবুগুতে তনূং 
স্বাম্‌” এই উক্তি পরমাত্মতত্বাভিন্ন শীধাম-সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । 
যাহাকে ধাম নিজে কৃপা করিয়। দর্শন দিবেন, তিনিই 
দেখিবেন, অন্তে নহে। 

শ্রগৌরনিজজন শ্র্ঈমদ্তক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় 
ভগবৎপ্রেরণায় শ্রীধাম-দর্শনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন 
ও তাহার অনুগমনে অবরোহ্মার্গ আশ্রয় করিয় শুদ্ধ- 
ভক্তগণ শ্রধামের রুপাল।ভে সমর্থ হইয়াছেন। 
সাহিত্যিকের চক্ষু, প্রত্বতত্ববিদের গবেষণা, এতিহাসিকের 
প্রযত্ু, ভৌগোলিকের বিচার-_-এ সমস্তই প্রীধামদর্শনে 
পরাজুখ। তাহা হইলেও শ্রশ্রীঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণবোচিত 
জীবেদয়া দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য, 
রাজসরকারের কাগজপত্র ও মানচিত্র-দর্শনের স্থযোগ ও 
যোগ্যতা, প্রত্বতত্বের বিচার প্রভৃতি আরোহমার্গের 
অস্ত্রগুলিও প্রয়োগঘ্ারা তদবলম্বী জনগণের নিকটও 
শ্রীধামতত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

যাহারা তাহাকে জানিতেন তাহার! একমুখে স্বীকার 
করিয়াছেন যে, সাধারণ লুপ্ত স্থান উদ্ধারের জন্য তাঁহার 
যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। বিদ্যাবুদ্ধি, অধ্যবসায়, অন্ত ষ্টি_এ 
সকলই তাঁহার অলৌকিক পরিমাণে ছিল। অথচ সেগুলি 
তাঁহার অবলম্বন ছিল না, তাহার অবলম্বন ভক্তের 


সমাধান 


অঁবলঘ্বন, ঘমেবৈষ বৃথুতে” অনুসারে ভগবৎ-আস্ছগতাই 
তাহার অবলদ্বন ছিল। তাহার যে সকল জাগতিক মনীষা 
প্রভৃতি দেখা যাইত সেগুলিকে তিনি অপ্রাক্ুত অন্থন্থৃতি 
ভক্তিচক্ষুর অনুগত করিয়। ধামদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
আস্গতারহিত মনীয। কেবল ভ্রম, প্রমাদ, করণ|পাটিব ও 
বিপ্রলিগ্ার বিলাসভৃষি মাত্র। তিনি ভগবৎপ্রেরণা- 
ক্রমেই গুপ্তধাম-উদঘাটনে প্রবৃত্ত হইগ়াছিলেন। তিনি 
গাথিব উদ্দেশ্ত-সাধনের জন্য বা কনক-কামিনী-প্রতিষ। 
সংগ্রহের নিমিভ শ্রীধাম-সেবার ভাণ করেন নাই । 
হীনচরিত্র ব্যক্তি পণ্ডিতের সঙ্জায় বিরক্তের বেষে 
অধিরোহ প্রণালী মাত্র অবলম্বন করিয়! তাহার প্রতিদ্বন্দী 
হইবার স্পর্দ। করিতেছে দেখিয়! শুদ্ধবৈধ্বগণ তাহাদিগকে 
ভক্তদ্বেষী ভক্তবদ্দেষী জ্ঞানে তাহাদের সঙ্গ হইতে বিরত 
থাকেন, সাধারণ তদ্রলোকও তাহাদিগকে গৃহীবাঁউল ব। 


৮৫ 
নেড়ানেড়িগণের দলের বলিয়া জানিতে পারায় 
তাহাদিগকে দূরে রাখেন, তবে অনভিজ্ঞ কোন কোন 
ব্যক্তি তাহাদিগকে বেষের সম্মান দিয়া প্রশ্রয় দিতেছেন 
বটে, কিন্ত কপট লোকবঞ্চক ব্যক্তিগণের ধামসেবায় ভাণ 
দেখিয়। স্থবিজ্ঞ সুধী প্রতারিত হন না। তাহাদের 
প্রশ্রয়-দা তার মধে অনেকে তাহার পুবাপর বৃত্তাস্ত সম্বন্ধে 
অনবগত, কেহ কেহ অর্বাচীন আর কয়েকজন তাহারই 
সচ্ছিত কাপট্য-ত্রতে ব্রতী হইয়া তাহার সহিত কনক- 
কামিনী-প্রতিষ্ সংগ্রহে তৎপর । ইহাদের ছুর্দশ] দেখিয়! 
কপালু সাধু মঙ্গলার্থ সর্বদা সতর্ক করিয়া দিতেছেম-__ 
“ততো ছুঃসগমুখ্জা সস সঙ্জেত বুদ্ধিম[ন্‌"। ‘ভাই সব, 
সাবধান, কপট ভণ্ডের করে গড়িয়া যেন আত্মসর্বনাশ- 
সাধন করিও না" নচেৎ লোকচরিত্র-সমালে|চনা তাহার 
বৃত্তি নহে। 


সমাধান 


মন যেরূপ চঞ্চল, মনোধন্মী জীবের প্রবৃত্তি, মীমাংসা, 
ধারণা প্রভৃতি সকলই সেইরূপ চাঞ্চল্যময়। পরম-মঙ্গলময় 
. সাধু-শান্সের উপদেশ-গ্রহণে অমনোযোগী, নিজের মনো- 
ধর্মের ছাচে তৈয়ারী ধারণার শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনে দৃঢ়সঙ্কর, 
আত্মমন্ধলের পথে দা সীন্ত-প্রদর্শনকারী, জড়ভোগে 
প্রমত্ত বা বিরক্ত জনগণের মনোধর্মোখ অসংখ্য প্রশ্নাবলীর 
সমাধান করা সময়সাপেক্ষ হইলেও কুঁসিদ্ধান্ত-নিরসনকল্পে 
গৌড়ীয়, শ্রীনদীয়া-প্রকাঁখ, গৌড়ীয়মঠাচারধ্য ও তীয় 
অঙ্গকল্পিত বৈষ্ণবগণ শাস্্যুক্তিযূলে বহু প্রশ্নের মীমাংসা 
করিয়াছেন ও করিতেছেন 
কিন্ত প্রশ্নসমূহের স্থমীমাংসা বা সিদ্ধান্ত পুন: পুনঃ 
শবণের অভিনয় করিয়াও আধুনিক সভ্য-জগতের 
অনেকেই বলিয়] থাকেন,_-“মহাশয় শুধু হরিনাম প্রচার 
করিয়া! বেড়াইলেই কি দেশোদ্ধার হইবে? চতুদ্দিকে যে 
ভীষণ ছুঃখ-বহি দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছে__ 


জীবকুল ‘পরিত্রাহি’ পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছে, 
তাহাদের সেই ছুঃখ-নিরাকরণের জন্য বদ্ধপরিকর হউন 
কুষি-শিল্প ও বাণিজ্যাদির উন্নতিবিধান করুন্_দাতবয- 
চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করুন্__অন্নবন্্হীন দুরিদ্রগণকে 
প্রচুর অন্নবস্ত্র-বিত্রণের আয়োজন করুন্_পীড়িতের 
শুশ্রযা করুন্_দেশকে পরাধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত 
করিবার জন্য যত্ববান্‌ হউন্-_দেশের রাম্তাঘাটভাল করুন 
স্বাস্থ্য ভালে! হউক, তবেই না দেশের উপকার করিতে 
পারিবেন? শুধু হরিকথা বলিয়া সময় নষ্ট করিলেদেশ 
আপনাদের দ্বারা আর কতটুকু লাতবান্‌ হইবে ?” 
বিকারী-রোগীর বিজ্ঞ ডাক্তারকে Prescribplion ব] 
diet পরিবর্তনের উপদেশ দেওয়ার ন্যায় তথাকথিত 
ভবরোগগ্রন্ত উপদেশ-ঞ্চবগণের প্রলাপোন্তির অভাব এ 
জগতে নাই। প্রশ্নাবলীর সুমীমাংসিত সমাধান-শ্রবণে 
অন্যমনস্কতা, গণমতকে শ্রেষ্ট পদবী প্রদান পূর্বক শান্তর 


৮৬ 


বা মহাজন-মতকে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ অবহেলা! করার দরুণই 
সত্যকে অসত্যা-্রমে গ্রহণ করা-বূপ ছুর্দেবের মম।গম । 
আমাদের বন্ধুর এতাদৃশ অকল্যাণকর ছুর্দৈবের হস্ত 
হইতে মৃক্ষিলাভ করতঃ স্থশিদ্ধাস্তে প্রতিষ্ঠিত হ্‌ইয়। 
‘উপকার’ শংকর স্বন্ধণ ও গৃঢ় তাৎপর্থা-গ্রহণে আত্মমঙ্গলের 
ও জগন্মদলের সন্ধান করিবেন--এই মহতী আশা হৃদয়ে 
পোষণ করিয়। আমর! অন্য সামান্য কথেকটা মাত্র বিষয় 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। 
পরোপকার মহাধর্ম। পরোপকার-সাধনে ব্রতী হওয়া 
জীবমাত্রেরই কর্তব্য। একথ! স্বয়ং ভগবান্‌ এমন্সহাপ্রভুও 
নিজনুখে বলিয়াছেন। যথা (চেঃ চঃ )- 
“ভারত-ভূমিতে হইল মন্ুস্যজন্ম যা’র। 
জন্ম সার্থক করি” কর পর-উপকার ॥” 
অনিত্য দেহ-মনের কিছু সাময়িক উপকার করিবার 
কথ! ঞ্রমন্মহাপ্রভূ বলেন নাই। হরিকীন্তনমুখে জীবের 
আত্মরৃত্তি_কষদাস্তকে উদ্ধদ্ধ করিয়া জগজ্জীবকে 
ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করা-রূপ মৃহছুপকার, নিত্য উপকার 
বা পরম মঙ্গল করিবার জন্যই প্রমন্মহাপ্রতুর এই 
কৃপাদেশ । রোগের উপসর্গ-দমূনে ব্যস্ত না হইয়া রোগের 
মূল নিরাঝরণ পূর্বক রোগযূলধ্বংসার্থ চিকিৎসাই বিজ্ঞ 
ডাক্তারগণের অভিমত ৷ অন্যথায় রোগ-নিষ্মক্ত হওয়া 
অসম্ভব । অতএব ভবরৌগগ্রত্ত জীবের দুঃখের কারণ 
অমুমন্ধান করাই সদ্বৈগ্, মাধু ও শাস্ত্রের কর্তব্য তাই 
সেই দুঃখের মুল শান্যুক্তিযূলে নিরাকরাণাস্তর উপদ্রেশ- 
চিকিৎমী-ছার] রোগ-নিরাময়ের আশায় গুর্বান্থগত্যে 
আজ আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা । 
কৃষ্ণদস জীব যে যৃহ্ত্তে কৃষ্ণবিস্মত হইয়া এই চতুর্দশ 
রঙ্ধাগুরূপ কারাগাবে নিক্ষিড হইবার দুর্ভাগ্য লাভ 
করিয়াছেন সেই মুই্ড হইতেই কারাধিষ্টাত্রী মায়াদেবী 
তাহাদিগকে সত্ব, রজঃ ও তমঃ--এই ত্রিগুণ নিগড়ে বদ্ধ 
করিয়া দঞ্ধীভূত করিতেছেন। জীবগণ কেবল যে বর্তমান 
সময়েই ক্েশভাক্‌ হইয়াছেন, ইহার পূর্বে ছিলেন না বা 
ইতঃ পূর্বের আর কখনও তাহাদের দুঃখ নিবারণের যত হয় 
নাই, তাহা নহে। কৃষ্কবহিষ্ম্থ জীবগণ অনাদিকাল 


নদীয়া প্রকাশের গ্রবদ্ধাবলী 


হইতেই এই মায়িক সংসার কারাগারের নান! অভাব 
অস্থবিধা ভোগ করিয়া! আসিতেছেন, করণাবারিধি 
তগবান্ও স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া অথবা। তাহার পার্ধদ 
ভক্তকে পাঠাইয়! নিরস্থর তাহাদের সেই দুঃখ দূর 
করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। যে সকল জীব ভগবান্‌ 
ও তাঁহার ভক্তকে একমাত্র বিপছুদ্ধারণ বাদ্ধবজ্ঞানে 
ঠাহাদেরই পাদপন্মে শরণাপত্তি স্বীকার পূর্বক তাহাদের 
প্রদত্ত ব্যবস্থা অবনত-মস্তকে মানিয়। লইতেছেন, তাহারাই 
ক্লেশমুক্ত হইতেছেন। কিন্তু ধাহারা সেই ব্যবস্থায় বিশ্বাস- 
স্থাপন করিবার ধৈর্যধারণ করিতে ন! পারিয়। নিজেরাই 
ছুঃখ-নিরাকরণের ভার লইতেছেন, তাহার। দুঃখমুক্ত হওয়া 
দুরে থাকুক, আরও গভীর দুঃখসাগরে নিমজ্জিত 
হইতেছেন। এক দুঃখ দূর করিতে গিয়। শত সহস্র দুঃখ 
আসিয়| তাহাদিগকে বিপর্যস্ত করিতেছে, ইহারই নাম 
আরোহপথ। এই সর্বনাশকর পন্থান্থসরণে জীবগণ 
অহঙ্কারবিমুচাত্ম হইয়া প্ররূতির গুণদ্ধারা ক্রিয়মাঁণ সমস্ত 
কার্যকে ‘আমার কার্য্য-জ্ঞানে ‘আমি কর্তা’ এইরূপ 
অভিমান করেন। ইহাতে অর্বযজ্ঞের ভোঁক্ত। ভগবান্ফে 
যে অনুয়া কর! হয়, তাহা! ভাগ্যহীন তাহারা কিছুতেই 
বুঝিতে চাহিবেন ন!। তাই শ্রীভগবান্‌ বড় দুঃখের সহিত 
তাহাদিগকে বলেন_(গীতী। ১৬৷১৮--২০ ) 

“অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ। 
' মামাত্মপরদেহেযু প্রদ্বিষস্তোহভ্যক্য়কাঃ ॥ 

তানহং দ্বিষতঃ ক্ৰ,রান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 

ক্ষিপাম্যজন্রমশ্ততানাস্থরীছেব যোনিযু॥ 

আন্বরীং যোনিমীপন্না মুঢা জন্মনি জন্মনি ৷ 

মামপ্রাপ্যৈব কৌস্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্‌ ৷” 

যাহার! মন্নিদ্দিষ্ট শান্রবিধি উল্লজ্ঘন পূর্বক অহঙ্কার, 
বল, দৰ্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়! পরমেশ্বর স্বরূপ 
আমাকে দ্বেষ করে এবং আমার ভক্তগণে দোষ আরোপ 
করে, সেই বিদ্বেষী, ক্রুর নরাধমদ্িগকে আমি এই সংসার 
মধ্যেই অশুভ আস্থরী যোনিতে সর্যদ1 ক্ষেপণ করি অর্থাৎ 
তাঁহাদের তক্তিবিত্ষী আস্র ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। 
আহ্বরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই যূঢ়দকল জন্মে-জনো 


সমাধান 


আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হুইয়া! তাহা হইতেও অধম- 
গতি লাভ করে। 

“সর্বজীব প্রভু শ্রাভগবান্হ জীবকুলকে রক্ষা করিতে 
পারেন”_এই শরণাপত্তি মূলক বিশ্বামর|হিত্যের নামই 
নাপ্তিকত। ব। ভগবদ-বিখেষ। এই বিদ্বেধ ধাহার হয়ে 
যত পুষ্টিলাভ করিতেছে, তিনি ততই ভগবত রুপ] 
হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। ঞ্ঁভগব|ন্‌ গ্রন্থ-ভ|গবত ও 
তক্ত-ভাগবত-রূপে জীবের ত্রিতাপক্লেশ নিবারণের যে- 
মকল উপায় নির্ধারণ করিতেছেন, তাহ] স্বীকার ন! 
করিয়া! জীবগণ যতই স্বকপোল-কল্পনা-প্রস্থত পন্থানুসরণে 
প্রবৃত্ত হইতেছেন, ততই মায়া আসিয়া তাহাদিগকে 
আরও পীড়। প্রদান করিতেছে । অনেকে বলিতে 
চাহেন,“পূর্বে লোকের এখনকার মত এত অভাব 
অন্থবিধ| ছিল ন1। যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলেও 
আমর! বলিব,_ পূর্বে লোকে এত রুষ্ণবিমুখও ছিল না। 
রুষ্ণবহিম্তখতা। দিন দিন যত বেশী ঝাড়িতেছে, জীক্রে 
অস্থবিধাও ততই বাড়িতেছে। সুতরাং মূল অস্বিধা 
কৃষ্ণবহির্মুখত। দূর না হইলে অর্থাৎ রুষ্+-পাদপন্ধে প্রপত্তি 
স্বীকারপূর্কাক রুষ্ণ-সেবোমুখ ন! হইলে জগতের কোন 
অস্থবিধাই দূর হইবে না। সমস্ত অস্থবিধার প্রন্থতি 
দৈৱী গুশযনী মহামায়! তাহার আন্গত্যে জীবগণ কখনই 
অস্থবিধার হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবেন না। 

বেদ, উপনিষৎ, ভাগবত, পুরাণ, ইতিহাসাদি শানে 
শ্রভগবান্‌ যে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যে ব্যবস্থা 
নারদ খধি বীণযন্ত্রে উচৈঃস্বরে গান করিয়! বলিতেছেন,_- 

“হরেন্নাম হরেনাম হরের্নামৈব কেবলম্‌। 
কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্েব গতিরন্যথা ৷” 

_যাহার ব্যাখ্যা কলিযুগপাবনাবতারী তক্তবৎসল 
তগবান্‌ শ্রীগৌরহ্ুন্দর আরও উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিয়া 
অগজ্জীবকে জাগাইয়া বলিলেন, 

‘কলিকালে-নামরূপে কৃষ্ণ অবতার । 
নাম হইতে হয় সর্বজগত নিস্তার ॥ 

দাঢয লাগি” ‘হরেনাম’ উক্তি তিন বার। 
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ ‘এব’ কার ॥ 


৮৭ 


< 


কেবল? শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ। 
জ্ঞান-যোগ তপ আদি কর্ম নিবারণ ॥ 
অন্যথ| যে মানে তার নাহিক নিস্তার 
নাহি, নাহি, নাহি,_-তিন উক্ত ‘এব “কার ॥ 
খাবার মহা প্রভুর এ মঙ্গলময়ী বাণীতে জগজ্জীবকে 
আরও দূঢকধপে আঢ়ষ্ট করিবার জন্য অমন্দোদয়- দয়ানিধি 
শ্রন কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জগছ।সী সকলকেই সনির্বন্ধ 
অঙ্গরে।ধ করিয়! কহিলেন, 
উদ্ধ বাহু করি? ক’হো, শুন সর্বলে।ক । 
নানান্তত্রে গাঁথি পর কঠে এই শ্লোক ॥ 
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্রোক আচরণ । 
অবশ্য পাইবে তবে শীকৃষ্ণচরণ ॥” 
সেই কথাই শ্রগোৌড়ীয় খত আজ নানাভাবে 
নানাপ্রকারে লোকের দ্বারে দ্বারে পাঠ, কীর্ভন, বক্তৃতা 
নানা উপায়াবলম্বনে প্রচার করিতেছেন। সেই 
থার স্থবহল প্রচার এই জগজ্জীবের সবপ্রকার অনর্থ 
দূরীভূত i হরিকথাতেই সর্ধজীবের মধ্যে মঙ্গল 
নিহিত। হরিকথা শ্রবণ হইতেই জীবের সর্ববানর্থের মুল 
বিছ্ধা। তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ধ হয়; অবিষ্ঠা বিনষ্ট হইলেই 
জীব পরবি্াপীঠের নিতা অন্তেবাসী হইয়া শোক মোহ- 
ভয়াপহ, পরবিগ্ঠাবধূজীবন পরংব্রদ্ধ শকৃষণ সংকীর্ভনে 
মাতোয়ারা হন-সেই নাম সংকীন্তন হইতেই জীব সংকীর্তন- 
পিত! মহাবদান্য শরগৌরস্ুন্দরের মহাদান কুষ-প্রেম- 
ধন লাভে অধিকারী হন। ক্ষণ যাহার কর্ণে শব্দব্রহ্ম 
রূপে কীন্তিত হন, তাঁহার হৃদয়ে মায়িক ভোগপর অভদ্র- 
সমূহ কিছুতেই অবস্থান করিতে পারে না। অবিদ্যা 
হইতেই জীব-হদয়ে ভোগবাসনার উদয় হয়, আবার 
ভোগবামনা হইতেই নানা অভাব-মস্থবিধার কৃষ্টি হয়। 
কিন্তু কুষ্চনাম শ্রবণকীর্তন দ্বারা সেবিত হইলে জীবহৃদয়ের 
সমদয় পাপ বাসন] সমূলে বিনষ্ট করেন । 
শৃথ্বতাং স্বকথা: রুষঃ পূণ্য শ্রবণ কীর্তনঃ 
হৃদ্যন্তঃস্থে| হৃভদ্রানি বিধুনোতি সুহ্ৃং সতাম্‌ ৷ 
(ভাঃ ১৷২৷১৭ ) 


্রমদ্ধাগবত তাই ক্লঞ্ণকথাকীঁনকারীকে সর্বশ্রেষ্ঠ 


প্রভৃতি 
হরিকৎ 


৮৮ নদীয়! প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


বদান্য বলিয়াছেন, কেনমী, জগতের অন্যান্য কথা 
কীর্ভনকারী দাত জীবের তাৎকালিক অভাব দূরীকরণে 
সমর্থ হইলেও নিত্য অভাব দূর করিতে পারেন না। 
শ্রীমস্তাগবত বলেন 
তব কথামৃতং তথ্চজীবনং কবিভিরীডিতং কলাযাপহম্‌ । 
শঁবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণস্তি তে ভূরিদ! জন: ॥ 
মর্থাৎ হে কৃষ্ণ সংসারে ধাহারা ত্রিতাপরিষ্ট 
ব্ক্তিগণের জীবনপ্রদ, বৈষ্ণবগণ-পুজিত, সকল বলুষ- 
নাশক, শ্রবণমঙগল, সর্বশক্তি সমন্বিত ও সর্বব্যাপক তোমার 
কথামৃত বৰ্ষণ করেন তীহারাই মর্বশ্রেষ্ঠ বদান্য, সর্বাপেক। 
জীব-হিতে ব্রতী । 
এতএব হে আমার বন্ধুর্গ, মায়ানির্ধ্যাতীত নিরীহ 
জীবকুলের তাৎকলিক অভাব মোচন-কার্ষ্যে পারদশিতা- 
হেতু “পরোপকারী” নাম লইয়। নিত্যকালের অভাবমোচন- 
কার্যে পারদর্শী, কষণকীর্ভনকারী পরমমঙ্গলময় সাধুর 
কৃষ্ণকথা। কীপ্তুনর অপ্রয়োজনীয়তা বিচার দ্বারা তাহাকে 
অসম্মান করিবার ছুর্ব,দ্ধি পোষণ করিও না। তাগবতাদি 
শান্রছ্বারা ভগবান একমাত্র নামসংকীত্তনকেই কলি 
জীবের কলিকলুষনাশের পরম উপায় বলিয়া 
করিয়াছেন। 


কীর্তন 
সাধু, শাস্ব ও মহাঁজনবাক্য অবহেলার 
বিষয় নহেঁ_ইহ!| সকলেই স্থিরচিত্তে প্রণিধান করুন্‌। 


জগতে কুষকথা-আ্ববণ-কীর্ঘনের আয়োজন প্রয়োজন হউক । 
দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে 
শুদ্ধ-কৃষ্ণতক্তের তত্বাবধানে পরবিদ্যাপীঠ স্থাপিত হইয়। 
কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন অবণের ব্যবস্থা হউক্-__রুষকীর্ভন বন্যায় 
জগৎ ভাসিয়। যাউক্_তবেই জগতের স্থদিন আসিবে। 
জগদ্বাসীর দুঃখ দৈন্য চিরতরে ঘুচিবে-_ জগৎ শান্তির 
সুশীতল ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিবে। নতুবা অশান্তির 
অনল জগতের বক্ষে দাউ দাউ করিয়া জলিয়। জগতকে 
এক মহাশ্মশান-ক্ষেত্রে পরিণত করিবে! হে বন্ধুগণ, এখনও 
সময় থাকিতে সাবধান হও! অহণিশ কৃষ্ণকীর্ভনই 
সময়ের সদ্ব্যবহার । দেশোদ্ধারে কুষ্ণকথা-কীর্ভনের 
সর্বতোভাবে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয়ত। আছে-_অন্যান্ঠ 
কথারই বরং আত্যন্তিক গ্রয়োজনাভাব। 

অদ্ধযজ্ঞানতন্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন গ্রকুষ্ণপ।দপদ্মসেবাই মানব- 
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও বিধেয়--এই বিষয়টি যতদিন 
ন। আমাদের প্রকৃষ্ট রূপে উপলব্ধির বিষয় হইতেছে, 
ততদিন পৰ্য্যন্ত সাধুসন্দে ভগবৎকথ। শ্রবণ, সাধুপদিষ্ 
বাক্য কীর্তন, সাধুনিদ্দিষ্ট সাত্বত শান্ত্রসমূহের পঠন-পাঠন 
ও সাধুসেবানার্দি কোন ব্যাপারেই আমাদের আন্তরিক 


স্পৃহা ব। উৎসাহ বিদ্যমান থাকা কখনও সম্ভবপর হইতে 
পারে না। 


বাণী পুজার অধিকারী কে? 


অগ্যকার শুভ-তিথিটি জগৎপূজ্য।। জগৎপূজ্য বলি 
কেন? জগদগুক শ্রচৈতন্য/বাণীর যূর্তবিগ্রহরূপে এই মাঘী 
রুষ-পঞ্চমীর শুভ প্রভাতকে জগৎপুজ্যা, করিয়া যষ্টিবৎসর 
পূর্বে শুভাবিভাব-লীল| প্রকট করিয়াছিলেন, উদয়াচন্বরূপ 
নীলাচলে ভাগবভার্করূপে- কুরা ধান্তর্ধাস্তভাস্কররূপে উদিত 
হইয়াছিলেন ভাগবভার্কমরীচিমাল জগজ্জীবকে বিতরণ 
করিবার জন্য । কষ্ণবিমুখজীবকুলের অসৎ চিছাস্তরপ 
অজ্ঞানতম্ঃ বিনাশ করিবার জন্য । 


 শকীন্তনীয়ঃ সদা। হিঃ এই শ্রচৈতন্যবাণীর ুর্ভবিগ্রহ 


তিনি, তাই তাহার নাম অক্টোত্ততশতঙ্জ।শ্রীমদ্তক্তিসিদ্ধাত্ত- 
বাণী বা সরস্বতী, তিনি বাহ্‌দর্শনে নরের ন্যায় দুষ্ট হইলেও 
নর নহেন অর্থাৎ তিনি নরোত্তম বা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিগ্রহ ৷ 
নরগণের দেহদেহীতে এবং নাম ও নামীতে ভেদ দেখ! যায় 
কিন্তু তাহার দেহদেহীতে এবং নাম ও নামীতে ব! স্বরূপে 
কোনও ভেদ নাই, কারণ তিনি আশুয়জাতীয় ভগব 
তত্ব। তাই তাহার স্বরূপ ভক্তিসিদ্ধান্তবিগ্রহ এবং নামও 
ভক্তিসিদ্ধান্তবিগ্রহ বা ভক্তি সিদ্ধান্ত-সরম্বতী । 

প্রাকৃতবস্তুর রূপ প্রাকৃত ইন্দ্িয়ের গ্রাহ কিন্তু তাহার 





বাণী পুজার অধিকারী কে? 


গ্রীপদকমলের শ্রীূপ গ্রারত-ইন্জিয়গ্রাহ নহেন, কারণ তিনি পাদপন্ম পূজ| করিবার জনা । 


অধোক্ষরতব্, তান স্বতঃপ্রকাশবপ্ত। সুর্ধ্যকে যেরূপ অন্য 
কোন আলোকের সাহায্যে দেখা যায় না, কেবল গ্ষর্য্যের 
ণরণাগত হইলেই তাহার প্রেরিত আলোকের সাহায্যে 
তাহাকে দেখ! যায়। সেইরূপ গ্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও 
সেবা--এই তিনটা বৃত্তি লইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিগ্রহের, 
ভাগবতার্বের শরণ।গত হইলেই তাঁহার প্রদত্ত মরীচি- 
মালার সাহ|যোই তাহার পদ-নথ-শে|ভ। দর্শনের গৌভাগ্য 
হয়। 

প্রী্পালগগবরের পদের শ্রীৰপ যেমন প্রাকৃত ইন্দিয়- 
গ্রাহ নহেন সেইরূপ ঞগ্রণমঞ্জরীর অভিন্নবিএহের অপ্রারুত 
গুনাবলী প্রারুত জ্ঞানের ব| অক্ষজজ্ঞানের গম্য নহেন 
অর্থাৎ আরোহপথের পথিকের উপলব্ধির বিষয় নহেন। 
ধাহারা অবরোহ ব। আোতপথের পথিক, যাহার! শ্রোতপথ 
আশ্রয় পূর্ববক কারমনোব|ক্যে সিদ্ধান্তবিগ্রহ, সেবাবিগ্রহ 
ও বাণীবিগ্রহের নির্ধপট শরণাগত অর্থাৎ শ্রীমভক্তিসিদ্বান্ত 
বাণীর বিশ্রম্তসেবক, তাহারাই মহাবদান্য প্রচৈতন্যদেব 
হইতে অভিন্ন-এীচৈতন্যবাণী যে মহামহা বদান্য, ইহা৷ উপলদ্ধি 
করিতে পারেন । 

কোন বস্তুর পরিচয় দিতে হইলে তাহার নাম, রূপ, 
গুণ ও লীলার কথ! আলোচন! কর! আবশ্াক। শ্রীচৈতন্য 
বাণীর নাম ও হরূপের অভিন্বত্ব, তাহার শ্রীপদনখশোভা 
এবং তাহার গুণ বা মহিমার কথা যেরূপ অচিন্ত্য, অগম্য 
ওবর্ণনাতীত কেবল তাহার বিশরম্ত সেবকগণই তাহা 
উপলব্ধি করিতে ও বর্ণনা করিতে পারেন; সেইরূপ 
তাহার লীলার কথাও অচিন্তা, অগমা, বর্ণনাতীত অর্থাৎ 
তাহার অভিন্নার্প বিঅন্তসেবকগণই তাহা উপলব্ধি 
করিবার ও বর্ণনা করিবার পাত্র। গ্রগৌরকরুণাশি- 
বিগ্রহের অন্তরন্গসেবকগণ বলেন, প্রচৈতন্যমনোহতীষ্টস্থাপন 
বা ্রটচভন্যবাণী সৰ্ব্বত্ৰ ্রচারই প্রচৈতনাবাণীর-লীল|। 

যাহার! বিশেষ ভাগ্যবান ধাহাদের ভূতভদ্ধি হইয়াছে, 
তাহারাই আজ স্ব-স্ব উপায়নের পরিপূর্ণ সাজি হস্তে লইয়া 
উ্নসিতচিত্তে ছুটিয়াছেন অহৈতুকী বৃতির ভিউ 
অপ্রতিহতা৷ গতিতে বাণীহটের দিকে, সেই প্চৈতন্যবাণীর 


১২. 


৮৯ 


আমিও তাহার পাদ্বপদ্ধ 
আশ্রয়ের অভিনয় করিয়াছি। কিন্তু আমার গতি আজ 
প্রতিহতা কেন? তাহার অহৈতুকী করুণা ত’ সকলকেই 
আকর্ষণ করেন! চুম্বক সকল লৌহকে আকর্ষণ করিলেও 
যে লৌহ বিবূপ-অবস্থাপ্রা্চ বা মরিচাযুত, সেই লৌহের 
প্রতি চুম্বকের আবর্ণণ থাকিলেও অর্থাৎ চুম্বক সেই 
লৌহকে অন্যান্য লৌহের ন্যায় আকর্ষণ করিলেও ও 
লৌহের উপরে ঘে মরিচার একটা আবরণ আছে তাহাই 
ও লৌহটাকে চুম্বকের আকর্ষণে আরষ্ট হইবার পক্ষে বাধ! 
দিতেছে বা অন্তরায় হইয়াছে । কিন্ক যখনই মরিচার 
আবরণটা বিশেষভাবে মাঞ্জিত হইবে ব| লৌহের স্বরূপাবস্থ। 
প্রকাশিত হইবে তখন উক্ত লৌহ চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট 
ন। হইয়। থাকিতে পারিবে না। সেইরূপ আমার প্রতি 
বা মাদৃশ জীবের প্রতি শ্রীচৈতনাবাণীর অহৈতুকী করুণা 
নিরন্তর সমভাবে বধিত হইলেও--ভাহ|র অসীম করুণা 
সকলকেই সমভাবে আকর্ষণ করিলেও মাদুশ ব্যক্তির চিত্ত- 
দর্পনে যে অসংখ্য প্রকার ময়লা জমাট বাধিয়া আছে সেই 
হৃদয় ময়লাগুলিই তাহার পাদপদ্মে আকুষ্ট হইবার পক্ষে 
প্রধান অন্তরায় হইয়াছে বা আমার ও মাদুশ জীবের 
হৃদয়ের যে গতি, তাহা গ্রত্যক্গতি; এই গতি তাঁহার 
পাদ্পঞ্মের দিকে যে গতি তাহ! প্রতিহত করিয়াছে। 
তবে মনুষ্য বা জীবমাত্রেই লৌহের ন্যায় জড়বস্তু নহে, 
জীবের স্বতন্নতা আছে। স্থতরাং শ্রীশরগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের 
সময় নিষ্ষপটে আশ্রয় না করিয়া আশ্রয়ের অভিনয় পূর্বক 
স্বতন্্রতার স্যবহার বা উপযুক্ত চেষ্টা না করিয়! বঞ্চিত 
হইতে পারেন, আবার শ্রীশ্রীগুরুপাদ্পন্মে নি্পটে 
শরণাগত হইয়া শরণাগতির ষড় বৃত্তির অন্যতম “আল্গ- 
কুল্যন্ত স্কর: প্রাতিকৃলস্ত বিবজ্জনম্” এই ছুই বৃত্তির দ্বারা 
বা স্বতন্তার সদ্বাবহারবূপ উপযুক্ত চেষ্টা দ্বার! সাধুসঙ্গ- 
বলে ও শ্রবণ-কীর্তনজলে পূর্বোক্ত হৃদয় ময়লাগুলি মার্জিত 
করিবার জন্য, বিধৌত করিবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে বিশেষ 
যত্ব করিতে পারেন। অতএব উপযুক্ত চেষ্টার ফলে, সাধুসঙ্গ 
বলে ও শ্রবণ-কীন্তনজলে ধাহাদের চিত্তদর্পন মার্জ্জিত বা 
বিধৌত হইয়াছে অর্থাৎ ধাহাদের ভূতশুদ্ধি হইয়াছে । 


১০ 


তাহারাই “বাধী-পুজার অধিকারী"। আজ তীহারাই 
ভক্তিকুন্থযের পরিপূর্ণ মানি হস্তে লইয়। ছুটিয়াছেন বাণী- 
হ্রের দিকে-_এচ৮ৈতন্যবাণীর পাদপন্ম পুজা করিবার জন্য, 
তাহার পাপন ভক্তিকুম্থমাঞ্জলি-প্রদানের জন্য। যে 
সকল হায়মলয়া আমার ও মাদুশজীবের এুঈগুরু- 
পাদপদ্মের দিকে স্বাভাবিকী গতিটা প্রতিহত করিয়াছে 
তন্সধো নিয়ে উনত্রিংশ প্রকারের বর্ণনা করিতেছি । ইহ! 
একটা অম্পূর্ণ তালিকা, পরে অপরগুলি প্রকাশ করিব। 

১। শ“্যস্ত দেবে পর! ভক্তিধথা দেবে তথ। গুরো। 
তন্তৈতে কথিত হর্থ।: প্ৰকাশন্তে মহাত্মনঃ॥” এই 
শ্লেরকটা কেবল মুখে কীর্তন করিলেও নিজ আচরণের দ্বার] 
অঙ্কিত করিতে পারি ন! 

২। কোন দিন সমস্ত সময়টাই শ্রীপ্তরু-সেবাকার্ষে 
অতিবাহিত হইলে বলি যে অন্য নিজের ভজনাদি করিবার 
অবসর পাইলাম ন! অর্থাৎ মন্ত্রজপ, মালিক1-সংযে।গে 
মংখা-নাম জপ বা কীর্তন, ভক্তিগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিবার, 
শীল প্রতৃপাদের শ্রীমুখের কথ! শুনিবার সময় পাইলাম 
না। সুতরাং দিনট। বৃথাই গেল। কেবল কর্ম করিয়! দিন 
অতিবাহিত হইল, শ্ুদ্বা ভক্তির অনুষ্ঠানের অবসর 
পাইলাম না। এইরূপে শ্গুরু-সেবা-কার্ধয প্রীতির সহিত 
ন। করিয়া কেবল লৌকিকভাবে করিয়। থাকি মাত্র। 

৩। পূর্বোক্ত মনোধৰ্শ্বের ভ্রান্ত বিচারটা ধ্যান করিতে 
করিতে পুষ্ট হইলে সেবা কার্য্য হইতে রেহাই পাইবার 
কৌশল অনুসন্ধান করিয়া মালিক! জপ করিবার, শান্মাদি 
অধ্যয়ন করিবার বা শ্রীল প্রভূপাদের নিকট বসিয়া 
হরিকথ। শ্রবণ করিবার অভিনয় করি। 

৪ পূর্বোক্ত বিচারটী পরিপক্ক হইলে মনে করি 
মহাস্তগুরুর সাক্ষাৎ সেবা। করা অপেক্ষা নির্জনে নাম-ভজন 
(7) করিয়। চৈত্ত্যগুরুর সেবা (1) করাই ভাল। তখন 
শজগুরুপাদপন্মের আগত্য একবারেই ছাড়িয়া নিঞ্ন- 
ভজনের (1) জন্য নির্জন কুটারের অনুসন্ধান করি, কিছা 
কিছু আনুগত্যের ভাব দেখাইয়া গুরুদেবের নিকট একটি 
নির্জন কুটারের জন্য আবেদন করি। 

£1। কখনও ভাবি_“আমি মূৰ্খ ; কিছু বিদ্যা অঞ্জন 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


করিয়। পণ্ডিত ন! হইলে, শাস্সাদি অধ্যয়ন করিয়। কঠ 
ন] করিলে চি্কালই এইর্লপ কষ্টকর ও নীচ (?) 
সেবাকার্দো জীবন কাট|ইতে হইবে, উচ্চসেব|-কার্যয 
করিবার অর্থ|খ যাহাতে কম পরিশ্রম হয়, নিজে বেশী 
পরিশ্রম ন! করিয়। অন্যের দ্বার। কর|ইব|র সুযোগ 


আছে কিছ্ব। যাহাতে বেশী সম্মান আছে, ভাল 
ভাল খাদ্যদ্রব্য না চাহিলেও পাওয়। যায় এন্প 
মেবা-কার্ষেযর যথালেখা-পড়ার কার্য, বা পাঠ- 


বক্তৃতাদির কার্য্য প্রভৃতি করিবার অধিকার লাভ হইবে 
ন11” তখন জড়াবিঘ্যা-অঞ্জনের স্পৃহা) বলবতী হয় এবং 
সেবাকার্ধ্যে প্রীতির অভাব লক্ষিত হ্য়। এইবপে 
আত্মেত্িয়-তর্পণকেই সেবা কল্পনা করিয়া সেবা-বিষয়ে 
উচ্চনীচ বিচার, হরিসেবায় জাভা, লাভ, পূজা, গ্রতিষ্4। 
কপটত। প্রভৃতি অনর্থের প্রশ্রয় দিয় থাকি বা উপশাখায় 
জলসেচন করিতে থাকি । 
৬। সময় সময় এরূপ বিচার করি-- 
“সিদ্ধান্ত বলিয়। চিত্তে ন! কর অলস। 
ইহা। হইতে লাগে কবে সুদৃঢ় মানস ॥” 


? 





স্ৃতরাং শ্রাগুরু-বৈষবের সেবা-কার্যে ব্রতী থাকিলে 
শাস্ত্রঅধ্যয়ন করিয়া ও গুরু-বৈষবের নিকট সর্বক্ষণ 
হরিকথ! শুনিয়] সিদ্ধান্ত-জ্ঞান হইবার পক্ষে বিন হইবে। 
তাই এখন কেবল শান্-অধ্যয়ন ও অবণাদি দ্বার! সিদ্ধান্ত 
বিষয়ে পরিপক্ক হইব। এখন বৈষ্ণবের| ভিক্ষা করির! 
আমার সেবা করিবেন, আর আমি তাহাদের সেব। গ্রহণ 
করিয়া বণ ও অধ্যয়নাদি করিতে করিতে সিদ্ধান্তবিৎ 
হইব। এইরূপে সেবা বাদ দিয়। শ্রবণাদির অভিনয় 
পূর্বক সিদ্ধান্ত রত্ব হইবার চেষ্টা করিয়া, শ্রোতপথের 
এককত মৰ্ম্ম অবগত না হইয়া তর্বপন্থার আশ্রয়ে 
বিরোচনের ন্যায় শরীগুরু-রুপ হইতে বঞ্চিত হই। 

11 আবার কখন কখন শ্রীগুরু-বৈষ্বের উপদেশের 
প্রকৃত তাৎপৰ্য্য বুঝিতে না৷ পারিয়। সিদ্ধান্ত-শ্রবণে 
আলম্ত প্রকাশ করি, তখন কিছুদিন বাহিরে 
লিধা-কাধেযের খুব ঠাট্বাট দেখাইলেও মনে সর্বক্ষণ 
দেহাদির চিন্তা, পূর্ব ইতিহাসের চিন্তার্দি করিতে 





বাণী পূজার অধিকারী কে? 


থাকি! শ্রগুর-বৈষবের পাদপন্ে প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন 
করিঝ। শ্রবণের সুযোগ থাকিলে তাহাতে রুচি থাকে 
ন)। তাই শ্রবণ-বিষয়ে মোটেই উৎসাহ দেখা খায় নাও 
এমন কি, শ্রবণের অভিনয় করিয়াও তাহাতে প্রীতির 
গোড়ায়, শ্রীনদায়া- 
শগুরু-বৈষ্বগণবর্তৃক 
পমদ্‌- 
ভাগবত ও তদ্ভিন্ন মহ।জন-রচিত গ্রন্থ-ভাগবতে যে-সব 


অভাব্বশতঃ অন্মনন্ব থাকি। 
প্রকাশ প্রভৃতি পরমার্থ-পত্রিকায় 
এবং গ্রঞ্জচৈতন্ত-ভাগবত, শশ্ৰচৈতন্যচরিতামৃত, 


উপদেখ।মূত বধিত হইয়াছে তাহা সাধুসঙ্গে ভক্তিপূর্বক 
শ্রবণ করিবার, ভক্তিপূর্বক পাঠ করিবার ও ভক্তিপূর্বক 
বিচার করিবার প্রবৃত্তি আদৌ থাকে ন|। এইকর্ূপে 
সধ্বমধজ্ঞানের অভাবে মায়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়। শরগুরু- 
বৈশ্কব-মেব। হইতে চিরতরে বঞ্চিত হই । 

৮। কিছু শ্রবণের পর শ্রৌতসিদ্ধাস্ত আরও পরিষ্কার- 
ভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য, কীর্ভনষজ্ঞের দ্বারা 
কুফ্েব্দিয়তর্পনবগ্ধনের জন্য প্রাগুরুদেব শ্রৌতবাণী-কীর্তনের 
অধিকার দিলে আমি বিচার করি--আমার শ্রবণদশী- 
শেষ হইয়াছে, আমার আর শ্রবণের আবশ্যতা নাই, আমি 
নিজেই এখন বক্তৃতামুখে কীর্তন করিয়া অন্যকে মুগ্ধ 
করিতে পারি। স্ৃতরাং শরগুরু-বৈষ্ণবগণ যে সিদ্ধান্তবাণী 
কীৰ্ত্তন করিতেছেন তাহ! কেবল অন্যের শববণের জন্য, 
উহা আমার শ্রবণ করিবার কোন আবশ্তকতা৷ নাই। 
যদি কখনও তাহাদের কথা শ্রবণ করি তাহা কেবল 
বাবহারিকত।র মত--কোটা কোটা কর্ণে শ্রবণের পিপাসা 
উদিত হয় না। 

৯। নিজে যে শ্রোতবাণী কীর্তন করি তাহা আমার 
অবণের আবশ্যকতা নাই, অপরকে শ্রবণ করাইবার জন্যই 
ঝাঁন্তন করিতেছি মাত্র এইরূপ মনে করি; তাই শ্রৌত- 
বাণী পুনঃ পুনঃ কীর্তনের অভিনয় করিলেও তাহা আচরণ 
করিতে পারি না এবং সেই প্রাণহীন প্রচারে অস্তেরও 
কোন মঙ্গল হয় না। 

১০। সেবোন্মুথরৃত্তির সহিত যদি শ্রৌতবাণী কীর্তন 
করিতাম তবে হরিকীর্ভনে জাড্য দেখা যাইত না আরও 
কোটা কোটা জিহ্বায় নিরন্তর হরিকীর্তন করিবার স্পৃহা 


৯১ 
বলবতী হইত--তজ্জন্য কোটা কোটা তুগুলাভের প্রার্থনা 
করিতাম। কিন্তু আমার এমনই ছুদ্ৈব যে নামী হইতে 
অভিন্ন শ্রনামে আমার অঙুরাগ হইল না, তাই কেহ 
শ্রবণ করিতে আসিয়! হরিকীর্তনের স্থযোগ দান করিলে 
নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতে পারি ন! বরং কোনদিন 
হরিকীত্তনের সুযোগ না ঘটিলেই যেন ভাল খনে করি। 

১১। অন্যকে শুনাইবার বৃত্তি লইয়াই খোল-করতাল 
সংযোগে কীর্তন করি অর্থাৎ কী্তনের অভিনয় করি) 
তাই দেখ! যায় “কবে হবে বল সেদিন আমার”, 
“কিন্ধপে পাইব মেবা আমি ছুরাচার”, “কূপ! কর 
বৈষ্ণৰ ঠাকুর”, “ভবার্ণবে পড়ে মোর আকুল পরাণ” 
প্রভৃতি পদগুলি শত শত বার কীর্তন (1) করিলেও 
চিন্তের পরিবর্তন হয় না। যদি নিষ্ষপট 
আত্তির সহিত ও প্রার্থনা করিতাম, তবে এই পাষাণ 
চিত্তও বিগলিত হইত; তৃণাদ্‌পি স্থনীচ, তর অপেক্ষা 
সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া নিরস্তর কাীর্তনের 
অধিকার হইত; শ্রীগুরু-বৈষ্ব-সেবায় রুচি হইত, 
বৈষ্ণব্রে কৃপায় সমন্ধ-জ্ঞানোদয় হইত, তখন আর বেশ- 
ভূষার অভিমানে প্রযত্ত হইয়া অর্থাৎ আমি সম্যাসী, 
আমি ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অভিমান বশতঃ ‘আমি হরিজন- 
কিঙ্কর’--এই স্বরূপটী বিস্বত হইয়া ভবার্ণবে হাবুডুবু 
খাইতাম না। 

১২। আমার বক্তৃতা ও কীর্তন শ্রবণ পূর্বক লোকে 
মুগ্ধ হইয়া যখন ‘বাহাবা’ দেন তখন প্রীগুরুদেবই ষে 
কীন্তনকারী বিগ্রহ স্থতরাং এই প্রতিষ্ঠা যে তাহারই 
প্রাপ্য তাহার পাদপদ্নেই যে ইহ! পৌছাইয়া দিতে হইবে 
এই বিচার বিস্বত হইয়া আমি নিজেই তাহা আত্মসাৎ 
করিবার চেষ্টা করি। কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিতে বিলম্ব 
করিলে প্রশ্ন করিয়া তদুত্তরে আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা শ্রবণ 
করিবার বৃত্তি লইয়া কান পাতিয়া থাকি। পত্রিকায় 
প্রবন্ধাদি লিখিলে তাহাতে আমার নামটা থাকিলেই 
বিশেষ আনন্দিত হই। কোনদিন বেশী ভিক্ষা সংগ্রহ 
করিতে পারিলে তাহা গুরুবৈষ্বের পাদপদ্ধে দিয় 
তদ্বিনিময়ে তাহাদের নিকট হইতে “দিল্লীর লাড্ডু 


কোন 


৯২ নদীয়া প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


পাইবার আশা করি, তাহা না পাইলে আমার সেইর্সপ 
উৎসাহ দেখা দেয় না? এইক্কপে দেখ! যায়, প্রতিষ্ঠাশারূপ! 
টা শ্বশচরমণী আমার হদয়-প্রাঙ্গণে সর্বক্ষণ নৃত্য করিতে 
থাকে। 

১৩। আমি নিছে শ্রেষ্ঠ বক্তা, ভাল কীর্তনীয়া, 
ভাল যুদঙ্গ-বাদক ব! প্রধান ভিক্গা-সংগ্রহকারী অভিমান 
করিয়া তদুপযুক্ত প্রসাদ পাইবার আশা করি, তাহার 
ক্রাট হইলেই আমার চক্ষুর আকার ও বর্ণ অন্ারূপ ধারণ 
করে, গাত্রের উত্তাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বালিশে রুপার 
ছলনায় প্রসাদ বিতরণকারীর প্রতি অমুতময়ী বাণী ধার! 
ৰহণ করিতে থাকি। তখন শ্শ্রগুর সেবক হয় মান্য 
আপনার" এই আৌতবাণীটা বিশ্বত হই, কেবল তাহাতেই 
নিরস্ত না হইয়। মঠরক্ষকের ষোগ্যতা আমার তৌল- 
দড়িতে মাঁপিবার জন্য ব্যস্ত হই। এইরূপে গ্রসাদের 
অবজ্ঞা, বৈষ্ণবের অবজ্ঞা করিয়া! বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তীর 
পদতলে পিষ্ট হই। 

১৪। আবার প্রসাদ-বিতরণীদি-দ্বারা বৈষ্ণবসেবার 
স্থযোগ উপস্থিত হইলে আমি নিজ সেবাকার্ষ্যে অন্যমনস্ক 
থাকি’ তাই বৈষণবসেবার ক্রটি দেখিয়। কোন বৈষ্ণবঠাকুর 
আমাকে বঞ্চন! ন! করিয়া কপাপূর্বক আমার দৌফ্টা 
দেখাইয়। দিলে বা ভবিষ্যতে যাহাতে এপ্রকার ক্রটী না 
করি তাহার উপদেশ দ্রিলে আমি তাহার মঙ্গলময়ী বাণী 
গুলি অন্ুগ্রহব্ূপে বরণ ন! করিয়া অসহিষ্ণু হইয়! পড়ি 
ও সেবাসৌভাগ্যটী পরিত্যাগ করিবার জন্য আবেদন 
করি এবং বৈষ্তবঠাকুরকে আমারই মত চিত্তবৃত্তি বিশিষ্ট 
মনে করিয়া তাহার মর্ধযাদী লঙ্ঘন পূর্বক প্রকাশ্যে বা 
মনে মনে “বৈরাগীর কৃত্য” শিক্ষা, দিবার জন্য ব্যস্ত হই। 

১৫ বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার উপকরণগুলিকে পৃজারূপে 
দর্শন ন! করিয়া আমার ভোগ্য মনে করি, তাই জিহ্বা- 
বেগের বশবর্তী হইয়া বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পাইবার প্রতীক্ষা 
না করিয়া ভোগের আগেই প্রসাদ সেবনের ছলনা করি। 

১৬। নিজেকে শ্রেষ্ট অভিমানবখতঃ অন্য গুরুসেবকের 
দ্বার) নিজের সেবা করাইয়। লইবার বা গ্রহণ করিবার 
প্রবৃত্তি বলবতী হয়, ভাই 'গুরুসেবক আমার মান্ত এই 


বুদ্ধির পরিবর্তে “আমার ভোগ? এইরূপ বিচার উপস্থিত 
হয়। তখন আচাৰ্ঘ্যদেবের নিয়লিখিত মদ্লময়ী ব।ণীটা 
বিশ্বত হই। 
আমি ত’ বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে 
অমানী না হ'ব আমি । 
গ্রতিষ্ঠশ। আমি, 
হইব নিরয়গ।মী ॥ 
তোমার কিন্কর আপনে জানিব 
- গুরু অভিমান ত্যজি”। 
তোমার উচ্ছিষ্ট পদজল-রেণু 
সদ! নিঙ্কপটে ভজি॥ 
নিজ শ্রেষ্ট জানি” উচ্ছিষ্টাদি দানে 
হ’বে অভিমান ভার । 


হৃদয় দৃষিবে 


£ তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব] 
না লইব পূজা কার ॥ 
অমানী মাঁনদ হইলে কীর্তনে 


অধিকার দিবে তুমি। 
তোমার চরণে নিফপটে আমি 
কাদিয় লুটিব ভূমি ॥ 


১৭। আবার “কামুকা পশ্ঠন্তি কামিনীময়ং জগৎ” 
এই ন্যায়ান্ুসারে নিজে যেরূপ অপবিত্র-চরিত্র, সেইরূপ 
বৈষ্বদিগকেও মনে করি এবং অক্ষজ দর্শনে বৈষ্ণবের 
আচরণ দেখিতে গিয়া রামচন্দ্র পুরীর ন্যায় কেবল বৈষ্ণবের 
ছিদ্র অন্বেষণ করিতে থাকি। তাহাদের গুরুপাদপন্সে 
অপিত দেহরক্ষা বিধানের জন্য হরিসেবা'র অনুকুল চেষ্টা ব! 
যুক্তবৈরাগ্য এবং মাদৃশ ভোগীর ভোগময় চেষ্টা একই 
প্রকার মনে করি। তখন মহাজনের নিম্নলিখিত 


উপদেশটা শ্মরণপথে আসে ন! বলিয়! বৈষ্ণবনিন্ন করিয়া 
অনস্ত নরকের পথে অগ্রসর হই। 


বৈষ্ণব ঠাকুর অগ্রাকৃত সদ! 
নির্দোষ আনন্দময় । 
কৃষ্ণনামে প্রীত জড়ে-উদ্াসীন 


জীবেতে দয়ার হয় | 








বাণী পূজার অধিকারী কে? 


অভিমান-হীন ভজনে প্রবীন 
বিয়েতে অনাসক্ত ! 

অস্তরে বাহিরে নি্ষপট সদ 
নিত্যলীল। অন্থ্রক্ত ॥ 

বৈষণব-চরিত্র সর্বদ। পবিত্র 
যেই নিন্দে হিংসা করি” । 

ভকতিবিনেোদ ন! সম্ভাষে তারে 
থাকে সদ মৌন ধরি? ॥ 

১৮। বৈরাগ্যের প্রকৃত স্ব্ধপ বুদ্ধিতে অসমর্থ হইয়া 
ফন্ত ও যুক্ত বৈরাগোর পার্থক্য ব। যুক্তবৈরাগ্যের বৈশিষ্ট 
বুঝিতে ন। পারিয়। লোকদেখান ফক্্-বৈরাগাকেই সাদরে 
বরণ করিয়। বঞ্চিত হই । “প্র।পঞ্চিকতয়। বুদ্ধ হরিসন্দ্ধি- 
বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগে। বৈরাগ্যং ফন্ত কথাতে ॥” 
এবং “অনাসক্তস্ত বিষয়ান যথার্মুপধুগ্ততঃ | নির্বন্ধঃ 
কুষ্ণসম্বন্ধে যুক্ত বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥” এই শ্লোক দুইটার 
আৌতমন্্ উপলদ্ধি করিবার চেষ্টা করি ন!। 

১৯। ফন্তবৈরাগ্যের দাসত্ব করিতে গিয়া কখনও 


পদ্ষঃপানকারী ত্রদ্মচারীর ন্যায় আহার কমাইয়! “কণভোজীঃ 


হইবার চেষ্টা করি, কখনও ব! নিদ্রার পরিমাণ কমাইয়া 
“জিতনিক্র নামে খ্যাত হইবার জন্য সাধন! করি । আবার 
কখনও মহাপ্রভুর শিক্ষার মর্ম না বুঝিয়া কেবল তাহার 
অন্করণ পূর্বক বলিয়া থাকি- আমি লাফরা ব্যঞ্জন 
ব্যতীত অন্থরূপ সুস্বাছু ব্যঞ্জন প্রসাদ কিছুই গ্রহণ করিব 
না। এইরূপ কখনও শ্রীল রূপ সনাতন গোস্বামীর, কখনও 
বাশ্রল রঘুনাঘ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের অস্থকরণ 
করিয়াথাকি। তখন-কষ্ণপাদদপন্মের অবিশ্বৃতির পরিবর্তে 
ফন্ত বৈরাগ্যের চিন্তা করিতে করিতে ব্যতিরেকভাবে 
যড়রসের চিন্তারূপ কৃষ্ণেতর চিন্তা বা ক্রষ্ণবিস্থতিরূপ 
কুফলই লভ্য হয়। 

২০। ফন্তুবৈরাগ্যের প্রিয় সেবকগণের ফন্তুবৈরাগী 
বিশ্বামিত্রের স্ত্রীস্দ্শন বর্জনের আদর্শটাই বড় আদরের 
হয়; তাই যুক্ত-বৈরাগ্যের যৃত্তিমান্‌ আদর্শশিরোমণি 
শামাচাধ্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিশ্ব-মর্লময় সহজ 
আবশের স্্ী-ুত্তি দর্শন শিক্ষা ন! করায় কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণ- 


৯৩ 


কান্তাক্পে দর্শনের বিবেক উপস্থিত না হওয়ায় সতত 
কষঃপাদপনবস্থৃতির ও কৃষ্ণনাম-কার্ভনের আদর্শের অনুসরণ 
করিবার সৌভাগ্য হয় না। তাই “আমি স্ত্রীলোক টি, 
না” “আমি ভ্রীলোক দেখিব না” এইকপ চিন্তা করিতে 
করিতে ব্যতিরেকভাবে নিরস্তর যোধিতের চিন্তা বা 
হক্মভাবে যোযিতসঙ্গ করিতে করিতে পরে বিশ্বামিত্রের 
গায় দুলভাবেও কামিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া 
ূর্ণমাত্রায় বান্তাশী হইতে হয়। 

২১।  সনাতন-শিক্ষা। সার সম্বন্ধ, অভিধেয় ও 
প্রয়োজন তত্ত্ত্রয় এবং যুগপৎ ভক্তি, পরেশানুতব ও 
বৈরাগ্য এই তিনটা তত্বের কথ! মাদুশ ফন্তবৈরাগীর 
অন্থশীলনের বিষয় ন। হইয়। কেবল মূল্যবান ভোটকদল 
পরিত্যাগ করিয়া ছেঁড়। কাথা গ্রহণ ও পুরাতন বস্পরথণ্ড 
পরিত্যাগ করা অর্থাৎ ভাল ভাল বস্ত্র পরিধান ন! করা 
ও ভাল দ্রব্য ভোজন না করাই বা লোকদেখান বৈরাগাই 
মনাতন-শিক্ষা-সাঁর, এইরূপ বিচার হইয়| থাকে । তখন 
বাহিক বৈরাগোর কঠোরতা দেখাইয়া অন্যের নিকট 
হইতে “আপনার বৈরাগা যেন পাষাণের রেখা” প্রভৃতি 
কথা শুনিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। এইরূপ কত্রিম-চেষ্টার 
ফলে কষ্ণবিন্থৃতিই হইয়া থাকে । 

২২। যাহাতে আমার ফন্ববৈরাগোর কোনপ্রকার 
বিদ্ন না হয় তজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকি, কাজেই 
গুরুবৈষ্বের প্রদত্ত মহাপ্রসাদ ও তাহাদের প্রদত্ত বন্প- 
প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করিয়! অর্থাৎ মহাপ্রসাদ বা অনুগ্রহের 
অবজ্ঞা করিয়া মনোধর্ণের খেয়ালমত খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র- 
সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হই। আবার গুরুবৈষবগণ__“যারে 
দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ” এই আজ্ঞা করিলে কিনব 
প্রত্যেক গৃহে গৃহে যাইয়া 'মাধুকর ভৈক্ষ্য” সংগ্রহ করিতে 
আদেশ দিলে 'ত্ীপন্দদর্শন” 'রাজদর্শন” ব। “বিষয়িদর্শন” 
হইবে এইরূপ বিচার কল্পনা করিয়া তাহাদের আদেশ- 
পালনে বিমুখ হই; কারণ “ইহাতে ন! বাধিবে তোমার 
বিষয়-তরঙগ” গ্রগুরুপাদপন্ধের এই আশীর্বাদের উপর 
নির্ভর করিতে বা ও বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারি ন1। 
সুতরাং ফন্তবৈরাগ্যের সেবা করিতে গিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব 


p 


সেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হই । “ভাল না খাইবে 
আর ভাল ন। পরিবে” এবং “নিদিঞনস্ত ভগবন্তজনোনুখন্ত 
পারং পরং জিগনিষোতবমাগরস্ত । সন্দশূনং বিষয়িণামথ 
যোযিতাঞ্চ হ। হস্ত হস্ত বিষ্ভহ্ষণতোহপযমাধু ॥” এই দুইটা 
উপদেশের শ্রৌতমগ্ আৌতপথে অবগত ন! হইয়া বাহার্থ 
গ্রহণ গ্রবুত্তিই এরূপ বঞ্চিত হইবার প্রধান কারণ। 

২৩). আবার আর একদিকে ঘুক্তবৈরাগোর প্রকৃত 
তাৎপৰ্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিস্থা বৈষ্ণবের অনুকরণ 
করিতে গিয়া যুক্ত বৈরাগ্যের ছলনায় ভোগের পথে 
ধাবিত হই। তখন এ্ীগুরু-বৈষ্ণবের প্রদত্ত ভিক্ষাল্ধ 
তলের অন্ন বা শুদ্ধ কুটি, লাফর। ব্যঞ্জনাদিরপ মহা” 
প্রসাদের সেব। করিয়া সন্ত্ট থাকিতে পারি না। কাজেই 
রোগের ছলনা অথবা বিশেষ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়। 
স্বীয় পদমর্য্যাদ! রক্ষা করিলে প্রচারের অনুকুল হইবে 
এইবপ “প্রচার-সেবার ছলনীয়” নিজে বরাত করিয়। বিশ্বা 
নিজে পৃথক সেবক নিযুক্ত করিয়া ভাল ভাল দ্রব্য পাক 
করাইবার বা সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিয়। থাকি। তখন 
আমি এইরূপ বিচার করি যে “ভাল না৷ খাইবে” “আমাকে 
দাও লাফর! ব্যঞ্জন” “শ্রীল রপসনাতনের শুদ্ধ রুটি, চান! 
চিবাইবার আদর্শ জল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সড়া অন্ন 
প্রসাদ লবণ দিয়া ভোজনের আদর” “জিহ্বার লালসে 
যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥* 
প্রভৃতি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ও শ্রগোশ্বীমিবর্গের আচরণ ও 
উপদ্বেশগুলি আমার শিক্ষার জন্য নহে__এ সব উপদেশ 
পালন করিবার বা আদর্শের অনুসরণ করিবার আবশ্যক 
আমীর নাই। রমন্মহাপ্রভূ ও শ্গোস্বামিবর্গেরই যেন 
এ প্রকার আচরণ করিবার আবশ্যক হইয়াছিল কিছ্ব। 
আমার গুরুবর্গকে শিক্ষ। দিবার জন্যই যেন তাহারা এসব 
আচরণ ও উপদেশ করিয়াছেন। আমার নিকট বিধি- 
পালন ব! সাধন বলিয়া কোন কথা নাই, কিছ! কষ্ণার্থে 
ভোগত্যাগ বলিয়া কথাটি আমীর আচর্ণীয় নহে, কারণ 
আমি সাধনের পূর্বেই সিদ্ধ () হইয়াছি, বৃক্ষে না উঠিয়াই 
ফল লাভ () করিয়াছি, অকালে পক বা এচড়েই পক 
হইয়াছি। অতএব আমার পক্ষে সাতখুন মাপ, বিধি- 


৯৪ নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


উলজ্ঘনজনিত দোষ আমাকে স্পশ করিতে পারিবে না! 
পরমহংশ বৈধবগণের বা গুরুবগেঁর অনুসরণ ন! করিয়া 
যুক্ত-বেরাগে/র ছলন।য় অন্থকরণ করিলে ব। মর্কটের 
যুক্তবৈরাগীর বেষে মর্কটবৈরাগা আমি 


য় 
তাহাদিগকে 
(ভেঙচাইলে তজ্জনিত যে অপরাধ, তাহা! আমি হজম 
করিতে পারিব। 

২৪। যুভতবৈর|গ]টি (1) আমার এত প্রিয় হইয়াছে 
যে, তাহা বজায় রাখিবার জন্য আমার অখিলচেষ্টা, তাই 
অন্য বৈধণবগণ কোন্‌ দিন কোন্‌ সময় কি কি প্ৰসাদ সেবন 
করিতেছেন তাহ! বিশেষ অন্থুসন্ধান পূর্বক অবগত হইয়। 
তাহার অনুকরণ ন! করিয়। অ|মি থাকিতে পারি ন]। 

২৫। “ভাল ন! পরিবে” শ্রমনাহপ্রভুর উপদেশটি 
যেন তাহার নিত্য-পাধদ পল রঘুনাথ দাস গোস্বামীরই 
শ্রবণের ও আচরণ করিবার আবশ্যক হইয়াছিল, উহ। 
আমার শ্রবণ করিবার ও আচরণ করিবার কোন প্রয়োজন 
নাই। কারণ আমি যে যুক্তবৈরাগী (?) তাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের 
প্রদত্ত ব্সন-তৃবণাদিতে আমি সন্ধষ্ট হইতে ন! পারিয়া 
পৃথগভাবে বিল/গোপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত 
হই। আমি যে সাধন ন! করিয়াই সিদ্ধ বা পরমহংস €) 
তাই চক্চকে, বাকুঝকে, মচমচে চম্ম-প।ছুকা-বিক্রেতা 
আমাকে দেখিব| মাত্রই নমস্কার করে। 

২৬। বৈষ্ণবগণ কৃষ্চেঞ্জিয়-গ্রীতিবাঞ্ছাযূলে বা প্রচার- 
সেবার জন্য উৎকৃষ্ট য|নাদিতে আরোহণ করেন, সেরূপ 
আচরণে তাহাদের অস্তরে বিন্বুমাত্রও আত্ম-সম্ভোগের 
অভিসন্ধি বা কপটতা নাই, কিন্ত আমি তাহাদের 
আচরণের প্রকৃত মণ্ম বুঝিতে না পারিয়া অনুক্রণপূর্ববক 
নেক সময় প্রচার সেবার ছলনায় বা যুক্তবৈরাগ্যের 
ছলমায় আত্বেন্জিয়-গ্রীতিবাঞ্জাযূলে কেবল স্থলদেহের 
মাপিগুকে উৎকৃষ্ট যানবাহনে চাপাইয়া অন্মদেহের 
খেয়াল মিটাইয়। থাকি। আত্মমভোগ-বুদ্ধিতে অপরষ্ট 
যানেও চাপ] উচিত নয়, তাহা আমি বুঝি ন]। 

২৭। যাহারা শ্রচৈতন্তবাণীর অকৃত্রিম সেবক তাহারা 
প্রচার-সেবার জন্য সর্বত্র গমন করিলেও তাহাদের সর্বত্র 
গুরুদর্শন ব| কার্ষ্ণ-দর্শন ব্যতীত প্রক্ৃতি-দর্শন, বিষয়ি- 


বাণী পূজার অধিকারী কে? 


দর্শন ব| রাজদর্শন নাই কিন্ত মাদৃশ সেবকাভিমানী, যুক্ত- 
বৈরাগা-অভিমানী সময় সময় নামাচার্ধ্য পরল হরিদাস 
ঠাকুরের আদরের অনুসরণ ন! করিয়। প্রচার-মেবার 
ছলন।য় ছোট হরিদাসের প্রায় চিত্তবুন্ভিবিশি্ট হইয়। 
?কতব-পথে ধাবিত হইয়| থাকি । 

“্যন্তা্বুদ্ধিঃ কুণপে ব্রিধাতুকে"ম এব 
গোথর১৮এই গ্লোকটা আমি কর্তনের 
অভিনয় করিলেও আমার দেহত্ববুদ্ধি বিদূরিত হয় নাই। 
তাই আমি রোগগ্রত্ত অভিমানে দেহের চিন্তায় এতদূর 
অভিভূত হই'। পড়ি যে, দেহের এ মস্থস্থতাই গ্রভগবানের 
অন্ুগ্রহ--তাহ। ভূলিয়। গিয়। এগুরু-বৈষ্ণব-কর্তৃক নিযুক্ত 
চিকিৎসকের চিকিৎসায় সন্থষ্ট ন! হইয়া] ঘুক্তবৈরাগ্য (1) 
বজায় রাখিবার জন্য স্বতপ্রভাবে বিভিন্ন চিকিৎসকের 
নিকট ছুটাছুটি করি এবং বৈষ্চবের প্রদত্ত পথ্যে তৃপ্ত না 
হইয়। নিজখেয়ালমত পথ্যসংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হই; কারণ 
তাহারাই যে আমার প্ররুত হিতাকাজ্জী তাহ! বিশ্বৃত 
হইয়। পড়ি। 

২৯। বিভিন্ন চিকিৎসকের নিকট ছুটাছুটি করিয়া 
বহুবিধ উধধসেবাজনিত উষধের বিসক্রিয়৷ উপস্থিত হয়; 
তখন ওষধ সেবন বন্ধ করাই সেই রোগের চিকিৎসা, এই 
বিচার, কিন্ব। রোগ আরোগ্য হইলেও রোগের কল্পন। 
করিয়। রোগের চিন্তা করাই আমার একট। রোগ হইয়া 
পড়ে। ইহ! দেখিয়া বৈষ্ণৰগণ আমার প্রতি উপেক্ষা্প 
অনুগ্রহ করেন। আমি তখন তাহাদের অমন্দোদয়া 
কপার মর্শ বুঝিতে ন! পারিয়! আমার প্রতি তাহাদের 
যথাযোগ্য ব্যবহারের ক্রুটী হইল, এইরূপ ভাবিয়। তাহাদের 
চরণে অপরাধ অঞ্জন করি। আমি_হরিজন-কিছ্বর, 
তাহাদের সেব| করাই আমার স্বন্ধপের বৃত্তি, তাহার 
বিনিময়ে তাহাদের নিকট হইতে স্থা বস্থাতেই হউক বা 
অস্স্থাবস্থাতেই হউক মেবাগ্রহণ প্রবৃত্তি বা তাহাদিগকে 
মেবক-জ্ঞানরূপ দুর্বব,দ্ধি বৈষ্ণবদ্দাসের আচরণ নহে তাহা 
আমি তুলিয়া যাই । বৈষ্ণবগণ ভবরোগবৈগ্ভ স্থতরাং 
তাহারা জানেন, আমার গলদ কোথায়, তাই অবস্থা 
ুঝয়া ব্যবস্থা. করেন, তাহারা ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া 


২৮। 
অনেকবার 


৯৫ 


বঞ্চন। করেন না) কারণ আমার নিত্যমঙ্গলই আকাজ 
করেন। তাহার! যে চিকিত্সার ব্যবস্থা করিয়। উষধ- 
পথ্যাদি দেন তাহাও তাহাদের অনুগ্রহ, আবার যদি 
ঘোর বিকারগ্রস্ত অবস্থায় কোন প্রকার চিকিৎসার এবং 
শুশধার ব্যবস্থ। না করিবার বা কোন খোজখবর না 
লইবার, এমন কি সেই অবস্থায় মঠ হইতে টাঁনিয়। 
রাস্তায় বাহির করিয়। দিবার অভিনয়ও করেন তথাপি 
নিক্ষপটে গুরুসেবকের চিত্ত বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না, 
তখন তাহার। এইন্ধপ বিচার করেন ষে--প্রীগুর-বৈষ্বগণ 
খামার সেবাবৃত্তি পরীক্ষ। করিতেছেন ; আমি 
“মারবি রাথবি ঘা ইচ্ছা তোহারা। 


শিত)দান প্রতি তুয। অধিকার! ॥” 


_শরণাগতির এই পদটি বহুবার কীর্তন করিয়াছি 
ইহা আচরণের দ্বার! প্রতিফলিত করিতে পারি কি না 
তাহাই পরীক্ষা করিতেছেন) অতএব শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ 
যে কপা-সিন্ধু সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 

৩০। যুক্তবৈরাগ্য (1) বজায় রাখিবার জন্য অখিল 
চেষ্টার আর একটা বিশেষ নিদশন--“আখেরের চিন্ত।- 
জনিত অত্যাহার” “সর্বস্ব তোমার চরণে স'পিয়া, পড়েছি 
তোমার ঘরে” ইহা বহুবার কীর্তন করিলেও দেখা যায় 
আমার একটা পৃথক তহবিল তাছে, করণ “যেজন কৃষ্ণ 
ভজে সে বড় চতুর” স্থতরাং আমি যখন কৃষ্ণ ভজন 1) 
করিতেছি তখন আমার চতুর হওয়া বিশেষ আবশ্যক। 
চতুরতা বজায় রাখিতে হইলে আখেরের চিন্ত! না করিয়া 
থাকা যায় না এখন যদি সর্বস্ব গুরুপাদপন্নে অর্পণ করিয়া 
দিই তব তিনি কীর্তনষজ্ঞে তৎক্ষণাৎ সব ব্যয় করিয়া 
দিবেন আমার আখেরের জন্য কিছুই রাখিবেন না। 
তাহার উপর 

“নিতাই চরণ সত্য” 

_ইহা মুখে কীর্তন করিলেও অন্তরে তাহাকে 
মনুস্তবুদ্ধি না করিয়। অর্থাৎ তাঁহার অপ্রকটের কথা চিন্ত! 
না করিয়া থাক! যায় না, তাহার অপ্রকটের পর কে 
আমাকে রক্ষা ও পালন করিবেন? তাই আমি বাহিরে 


৯৬ নদীয়! প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


ভ্রীচৈতন্যবাণীর সেবক বলিয়। পরিচয় দিলেও শুক্লাচার্য্েরই 
নিদ্কপট সেবক। শুক্রাচার্য্য বলি মহারাজের নিকট 
অচৈতন্য-বাণী কীর্তন করিলে তিনি যে বাণীর অনাদর 
করিয়াছিলেন আমি খলি মহারাজ অপেক্ষ। চতুরাভিমানী 
বলিয়। সেই অচৈতন্য বাণীকেই চৈতন্যবাণীর পরিবর্তে 
সাদরে বরণ করিয়াছি । আমার চতুরতার আরও পরিচয় 
এই যে তিনি আখেরে কোন প্রকার চিন্ত। ন! করিয়াই 
তহবিল সমেত সৰ্ব্ব অৰ্পণ করিয়াছিলেন বা আত্মনিবেদন 
করিয়াছিলেন। আমি কিন্ত তহবিলটি দস্তর মত পৃথক্‌ 
রাখিয়। এবং ক্রমশঃ তহবিল বৃদ্ধি করিবার চেষ্ট। যোল 
আন) বজায় রাখিয়। আত্মনিবেদন () করিয়াছি, অতএব 
দেখুন কে বুদ্ধিমান? আমি না তিনি ও তাহার অঙ্গসরণ 
কারিগণ? তাহ! ছাড়া দেখুন, আমি কত জীবে দয়। 
করিতেছি”, অনেক মূর্খ ব্যক্তি আমার জলস্ত আদর্শ 
দেখিয়া চতুর হইয়া পড়িতেছে, তাহার! ভাল করিয়। 
না বুঝিয্ী, আখেরের কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া ks টী নু 
নিদ্বিঞ্চন হইয়াছিল কিন্তু আমার এমন যুদ্তিমদ্‌ আদর্শ ররর পথে গ্রচৈতন্যের ভক্তগণের নিদ্িঞ্চনতা 
দেখিয়া কি তাহার! মূর্খ থাকিতে পারে! তাই আমার পরীক্ষা ও সিহিগকে লক্ষ্য করিয়া ভগবনির্ভরত! শিক্ষা 
কৃপায় ক্রমশঃ চতুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এখন প্রদানরপ জীচৈতন্যবাণী-- 
দেখিতেছি আমি বর্ছ প্রদর্শক হইলেও আমার কোন 
কোন চেলা আম! অপেক্ষাও বেশী বুদ্ধিমান তাই 
তাহার! তাহাদের তহবিলের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য “নিগুণ- 
খান্ত’ ও প্রদান করিতে কুষ্ঠিত হয় না, নৈতিক ভূমিকায় 
কোন কথাই তাহাদিগকে সে-কার্ষেয বাধ! দিতে পারে 
না কারণ দৈবী মায়া তাহাদিগকে যুক্তবৈরাগ্যের ছলন। 
ব।ভক্তিনীতির অনুকরণ করিবার বুদ্ধিষোগ দান করে, 
আবার তাহাদের এত দৈন্য যে নৈতিকগণেরও নিয়- 
ভূমিকায় অবস্থান করিবার জন্য বিশেষ রুচি। যদ্দি 


“তোমার বাপ জেঠ। বিষয়-বিঠ।-গর্তের কীড়। 
স্থখ করি’ মানে বিষয়-বিষের মহ পীড়। ॥ 
যগ্ঠপি ব্রঙ্গণ্য করে ব্রাহ্মণের মহায়। 
তথাপি বৈষ্ণব নহে বৈষ্ণবের প্রায় ॥ 
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহ! অন্ধ । 
সেই কাৰ্য্য করায় যাতে হয় ভববন্ধ ॥৮ 
ঈশ।নের প্রতি শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বাণী 
“সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল যম ৷” 
ও 
“মোহর লইয়। যাহ তুমি দেশ ।” 
(চৈঃ চঃ মধ্য ২ংশ ) 
বন্দিগণের প্রতি শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বাণী 
“বিষয় থাকিতে রুষ্ণগ্রেম নাহি হয়। 
বিষয়ীর দূর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয় ॥ 
বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল ।” 


পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সবা প্রতি । 
কি সম্বল আছে বল কাহার সংহতি ॥ 
সবে বলে প্রভু বিনা আজ্ঞায় তোমার । 
কার দ্রব্য লইতে বা শক্তি আছে কার ॥ 
শুনিয়া ঠাকুর বড় সন্তোষ হইল1। 

শেষে সেই লক্ষ্যে তত্ব কহিতে লাগিল] ॥ 
প্রভু বলে কাহার ঘে কিছু ন! লইল1। 
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিল! ॥ 
ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে দিন লিখন। 


আমি গ্রাটৈতন্যবাণীর নিফপট সেবক হইতাম তবে শুক্র 
চার্য্যের উপদেশের (1) আদর করিতাম এবং নিমলিখিত 
প্রীচৈতন্যবাণীগুলি আমার চিন্তার বিষয় হইত, 
আলোচনার বিষয় হইত এবং তাহা আচরণের ছারা 
প্রতিফলিত-করিবার বিশেষ চেষ্টা! থাকিত। 


হিরণ্য গোবর্ধন্‌কে লক্ষ্য করিয়। শ্রচৈতন্ত-বাণী- 


অবণ্যেতে আমি মিলে অবশ্য তখন ॥ 
প্রভু যারে যে দিবস না লিখে আহার ॥ 
রাজপুত্র হউ তবু উপবাস তার ॥ 
ত্ৰিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নছত্র । 
ঈশ্বরের আজ্ঞা থাকে মিলিব সর্বত্র ॥ 


(চৈ ভাঃ অন্ত্য ২য় অঃ) 


বাণী পূজার অধিকারী কে? 


গ্রীন বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বাণী 

স[পনে ঈশ্বর সর্বলনেরে শিখায় । 

ইহাতে বিশ্বাম যার সেই সুখ পায় ॥ 

ঈশখরের ইচ্ছা হইলে সেই ফল ধরে ॥ 

(চৈঃ ভাঃ অন্তয ২য় অঃ) 

৩১। আমি “ভ্যাগী' অভিমান করিয়। স্্রীপর্দিগণকে ঘ্বণার 
চক্ষে দেখি কিন্ত আমি বুঝি ন। যে কোন জীবই স্ববার- 
পাত্র নহে। তবে রষবিমুখ জীবের রুষ্ণবিদুখতা। যোধিৎ 
সঙ্গিগণের যোমিৎদঙ্গ ব। নিজেকে ভোক্তা অভিমান ও 
স্্রীকে ভে।গাবূপে দর্শন প্রভৃতি অস্দাচ।রগুলিই দ্বণা, আবার 
বৈধ ব। অধৈধ-প্ৰীতে আসক্তি ব্যতীত যে বনু প্রকারে 
স্থল ঝ। সুন্ম চাবে মোধিত্সঙ্গ হইতে পারে সে চিন্তা আমি 
করি না, সে বিষয়ে আমি মতর্ক হই না। মুহূর্তের জন্যও 
নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে দেখ! যায়__আখেরের 
জন্য রক্ষিত তহবিলটা, অনিত্য ক্ষণভদ্ধর শুগাল-কুককরের 
ভক্ষ্য এই দেহটি বসনকূষণ।দি_এমন কি ডোর-কৌপীন 
পর্য্যন্ত আমার নিকট যোমিদ্রূপে বর্তমান অর্থাৎ নিজেকে 
ভোক্ত। অভিমান করিয়! এ সকলকে ভোগ্যকপে দর্শন 
করায় এবং এ সকলে আসক্তচিত্ত হওয়ায় আমারও 
অন্যগ্রকারে সর্বক্ষণ যোষিৎসঙ্গই হইতেছে। কারণ এ 
সকলে আসক্তচিত্ত হওয়ায় ক্ঞ্চবিস্থতিরূপ ফলই লাভ 
করিতেছি । স্থুতরাং আমি বৈরাগীর বেষেও যোষিতৎমঙ্গী 
বা মর্কট বৈরাগী । অতএব সোজাস্থজি স্রীমদিগণের 
অপেক্ষাও আমার অনেক আচরণ স্বণ্য। 

৩২। আমার এমনই ছুর্দৈৰ যে শরশ্রগুরুপাদপদ্নের 
যৃত্তিমান্‌ আদর্শের, ঈগুরুদেবের নিষ্পট সেবকগণের, 
বিশ্রস্ত সেবকগণের জলন্ত আদর্শের দিকে আমার দৃষ্টি 
আর হয় না, তাহাদের অন্ুপরণ জন্ত রুচিবিশিষ্ট হই 
না, কেবল অনুকরণ করিয়া বঞ্চিত হই, আর একদিকে 
রামচন্দ্র পুরী, ছোট হরিদাস, কালাকষ্*দাস (ভ্ীমন্‌ 
মহাপ্রভুর দূ্িণদেশে ভ্রমণের সঙ্গী বা ভৃত্য ) ও ঈশান 
(বৃন্দাবনপথে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সঙ্গী বা ভৃত্য ) 
প্রভৃতির ্যায় চিন্তবৃত্তিবিশিষ্ট সেবকক্রবগণের অসদাচারের 
আদর্শগুলিই আমার বড় আদরের হয়, আমি তাহাদের 
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অসদ্-আাদর্শগুলি গ্রহণ পূর্বক বঞ্চিত না হইয়া থাকিতে 
পারি না। কোন বৈষ্ণবঠাকুর রুপাপূর্বক আমার ছূর্দেব- 
গুলি দেখাইয়! দিলে আমি শেষোক্ত আদর্শ দেখাইয়া 
নিজেকে নি্দ্দোষী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করি। 

৩৩। নিক্পট সেবকগণ প্রীঞ্ীক-বৈষ্ণবের সেবাঁ- 
স্থযোগ-লাভের জন্য ময় প্রতীক্ষ। করেন এবং কোন 
সেব। সুযোগ লাভ করিলে নিজেকে ধন্য জান করেন। 
কিন্তু আমার বিচার তাহার ঠিক বিপরীত । আমি 
অহঙ্কারবিযূঢ় হই! ভাবি যেঁ-“সেবাকার্য্য করিয়া আমি 
তাঁহাদিগকেই ধন্য করিয়া দিতেছি, আমি সেবাকার্ষে 
ইস্তফা" দিলে তাহারা আমার অভাবে বিশেষ অস্থবিধায় 
পড়িবেন, আমার স্থলে অন্য কোন উপযুক্ত সেবক পাইবেন 
1, সুতরাং সেবাকার্ধের বিশেষ বিখঙন্মল। হইবে এবং 
তখনই তাহার! আমার মাহাক্সয বুঝিতে পারিবেন!” 
ইরূপ বিচার করিয়া সময় সময় সেবাকার্ষে ইস্তফা 
দূবার সঙ্কল্প করি বা সন্বল্লটী কাৰ্য্যে পরিণত করিবার 
ৃষ্টতা করি। আত্বেন্দরিয় গ্রীতি-বাঞ্চারূপ কাম ও সেবার 
বৈশিষ্ট্য বুঝিতে মন! পারিয়া কখনও বলি_-আমাকে যে 
সেবার ভার দিয়াছেন বা দিতেছেন তাহা আমি করিতে 
পারিব না; যদি আমাকে অমুক সেবার (?) ভার দেন 
তবে আমি করিব । মাদশ নগণ্য শত সহ সেবকক্রব 
থাকিলেই কি, আর না থাকিলেই বা কি? তাহাতে 
বৈষ্বগণের কি আসে যায়? তাহার! কেবল জীবে 
দয়ার বশবর্তী হইয়াই এ হেন অধমকেও স্থান দেন, ইহা 
আমি দুর্ৈববশতঃ বুঝি না। 

৩৪। বিশেষ উৎসাহের সহিত নিক্ষপটে পাচপ্রকারের 
ভিক্ষা-সংগ্রহের জন্য উৎসাহ আমার মোটেই নাই । কখনও 
ভাবি, ভিক্ষাসংগ্রহ করিবার যোগ্যতা আমার নাই, 
ধাহাদের যোগাতা আছে তাহারাই সে বিষয়ে চেষ্টা 
করিবেন, আ্রগুরুসেবার জন্য-- প্রচার-সেবার জন্য যত 
ঝঞ্চাট তাহারাই পোহাইবেন, তীহারাই সব চিন্তা 
করিবেন, আমার যখন যোগ্যতা নাই তখন সে-বিষয়ে 
আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিব, যোগ্যতা অজ্জনের ভন্য 
উপযুক্ত চেষ্টা করিবারও আমার আবশ্যক নাই। যদিও 
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বা. কখন কোন বৈষ্ণবের সহিত ভিক্ষায় বাহির হই 
তাহ কেবল লোক দেখাইবার বা দিন কাট|ইবার মত; 
কারণ যত বুদ্ধি ও বাক্য (তিনিই বায় করিবেন, আমার 
মাথ। খাটাইবার কোন আবশ্যকতা নাই, আমি কেবল 
সঙ্গে থাকি ঠটুরামের মৃত বা একটা শুদ্ধ যষ্টি কিছব। জড়বস্তর 
মত, যেন চেতনের ক্রিয়। একবারেই লুপ্ত হইয়াছে। 
আবার যদি ভিক্ষাসংগ্রহে বিশেষ পারদশ] হই তবে 
তখন ধরাকে সরার মত দেখি। তাই শগুরু-বৈষ্বকে 
ভিক্ষালন্ধ অর্থ প্রানের সময় বলি যে__“ভিপ্াসংগ্রহ 
করিতে অনেক গ্যাণন রক্ত খরচ করিতে হয়, ধাহার। 
ভিক্ষা সংগ্রহ করেন তাহারা ইহ। ষতট। বুঝেন খাহার 
খরচ করেন তাহার। ততট। বুঝেন না, সৃতরাং এই অর্থ 
বুঝিরা স্থজিয়। খরচ করিবেন, অনুক অমুক বিষয় খরচ 
করিবেন না, সংগৃহীত অর্থ এসব বিষয়ে খরচ করা 
আমার মত নহে। এইবপে এগ্ুরু-বৈষ্বকে অর্থনীতি 
শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতা কার । আমার চক্ষুর কিরূপ দিব্য 
দর্শনশক্তি। তাই তাহাদের হরিসেবা ছাঁড়া__-কফেব্দ্রিয়- 
তর্প! ছাড়া, অন্য কোনও কৃত্য আছে এরূপ দর্শন করি। 
অহে।] বক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ আমার পোড়!-কপালকে, ধিক্‌ 
ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ মামার প্রাকৃত দর্শনে, ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌, 
আমার সেবার ছলনাকে ধিক্‌! 

৩৫ । শ্রমদ্‌ অহৈতাচাৰ্য্যপ্ৰভুর শিষ্যক্রব কমলাকান্ত 
বিশ্বাস যেরূপ স্বীয় গুরু ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্ধ্যকে খণগ্রস্ত 
ভাবিয়। নীলাচল[ধিপতি মহারাজ গ্রতাপরুদ্রের নিকট 
আচারের খণ-শোধের জন্য তিন শত মুদ্র! ভিক্ষা প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন আমিও অনেক সময় ভিক্ষার প্রকৃত 
তাৎপৰ্য্য বুঝিতে ও বুঝাইতে অসমর্থ হইয়া কমলাকান্তের 
আদর্শ-গ্রহণপূর্ক ভিক্ষাসংগ্রহ করিতে অগ্রসর হই; 
কখনও আচাধ্যবর্ষ্যের কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টার মর্শ উপলব্ধি 
করিতে ন! পারিয়া তাহার আচরণের প্রতি কটাক্ষ 
করিয়া বলি যে-_শায় বুঝিয়। ব্যয় ন! করিলে নিশ্চয়ই 
খণ হইবে স্থতরাং কিছু ব্যয়সঙ্কোচ করা আবশ্যক, এমন 
কি সময় সময় প্রাকৃত দর্শনে দেখিতে গিয়া তাহাকে 
খুণগ্রস্ত দেখিয়া থাকি। তখন কমলাকাস্তের প্রতি 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


শ্রীমনাহপ্রভুর নিয়লিখিত দণ্ডের কথা, তাহার সিদ্ধান্তের 
কথ বিশ্বত হইয়া উপরিউক্ত মাঁয়াবাধ বা ব|উলমতেরই 
প্রশ্রয় দিয়। থাকি । অশ্রয়ঞ্জাতায় ভগথান্‌ আচাধোর 
প্রতি দ্ররিদ্রতা আরোপ যে মহাপরাধ, তিনি বিভিন্ন 
প্রকার আচরণের অভিনয় করিয়| যে আমাদিগকে মেঝ।- 
সুযোগ দান করেন তাহ। আমি বুঝিতে পারি ন।। 

ঈশ্বরের দৈন্য করি? করিয়াছে ভিহ্।। 

অতএব দণ্ড করি” করাইব শিক্ষ।॥ 

গোবিন্দেরে আজ্ঞ। দিল ইহ। আজি হইতে । 

বাউলিয়। বিশ্বাসে এখ। ম। দিবে আসিতে ॥ 

(চেঃ চ আদ ১২শ পঃ) 
আগুরবৈষ্বৰচরণে  প্রণিপাত্রে অভিনয় 
করিলেও নিঞ্কপটে প্রণিপাত করিতে পারি না। মাদুশ 
বদ্ধজীব ভ্রম, প্রম।দ, বিপ্রলিদ্মা। ও করণ|পাটব-ধোধধুক্ত 
এবং শগুরুবৈষবগণ যে উক্ত দোষ-চতুষ্টরশৃগ্ঠ ইহ। মুখে শত 
সহশ্রবার বলিলেও আচরণের দ্বারা তাহার বিপরীত 
ভাবই প্রকাশ করি। আমি কোন সেবাকার্্যে ব্রতী 
হইয়া যে পদ্ধতি অবলম্বন করি তাহ যে ভরমযুক্ত ইহ 


৩৬। 


কপ! পূর্বক তাহারা জানাইয়া দিলেও তাহ। অবনত-মস্তকে 
হষ্টচিত্তে স্বাকার করিতে পারি না; বরং পাষাণের অবনত 
হওয়াও সম্ভব, কিন্তু আমার মস্তক কিছুতেই তাঁহাদের 
সিদ্ধান্তের নিকট অবনত হইতে চায় না, আমার ধারণ! 
এতট। বদ্ধমূল হয় যে, বরং সূর্য্য পশ্চিমদিকে উদ্দিত হইতে 
পারে তথাপি আমার সিদ্ধান্তে আমার বিচারে কখনই 
তুল হইতে পারে ন1। স্থতরাং গ্রুবৈফবের বিচারই ভুল, 
তাহার! যদি কার্য্যক্ষেত্রে নামিতেন তাহ। হইলে আমার 
বিচার যে নিতুল এবং তাহাদের সিদ্ধান্ত যে ভ্রমযুক্ত ইহ। 
অবশ্তই বুঝিতে পারতেন। তৎকালে আমার চিত্তের 
অবস্থী এরূপ হয় যে-_গ্রগুরুবৈষ্ণবের বিচার গ্রহণ কর! 
অপেক্ষ। সেবাকার্য্যে ইস্তফা দেওয়াই আমার পক্ষে সহজ 
হয়। অতএব আমি কেবল মুখে শ্রোতপথের মাহাত্ম্য 


কীর্তন করিলেও আরোহ-পথেরই পথিক । 


১৭। সময় সময় যথাযথ আদেশ পালনের অভিনয় 


করিলেও শগ্ডরুবৈষ্ণবের আদেশের মর্ম বুঝিবার চেষ্ট। করি 





বাণী পুজার অধিকারী কে? 


না, তাহাতে পেবাকাধ্ ব্রতী হইয়া ও সেৰ! করিতে পারি 
ন|। বিষয়টা বুঝাইবার জন্য উদাহরণর্কূপে বল! যাইতে 
পারে-কোনও প্রভু মেবঝকে হরিতকী আনিতে বলিলে 
তিনি হরিতকীর বাহিরের আবরণটা ফেলিয়। অঙ্টিটা 
আনিলেন, তাহার এরূপ বিচার হইল যে আম, কাঠাল, 
নারিকেল, কলা, বাদাম প্রভৃতি ফলের খোসা ফেলিয়। 
ভিতরের দ্রবাটা দিতে হয়। হুতরাং হরিতকীর৪ খোসাটা 
ফেলিয়। দিতে হইবে। 
তন করিয়। বগিলেন--অরে মূর্খ, হরিতকীর যে 
অংশটি দরকার তাহাই যে ফেলিয়া! দিয়াছিস্‌, ইহার 
খোসাটাই যে কাছে লাগিত। আর একদিন মেবককে 


তথন তাহার প্রভু তাহাকে 


এলাচ আনিতে ধলিলে এলাচের দানাগুলি ফেলিয়। দিয়া 
সেবক কেবল খোসাটা লইয়া উপস্থিত; কারণ, প্রভুর 
ূর্ব-উপদেশের মন্ম বুঝিতে পারেন নাই। আমিও 
অনেক সময় এক্স মেব। () করিয়। থাকি । শ্রী্গুরুপাদ- 
পদ্মের সহিত সততযুক্ত হইয়। যদি গ্রীতিপূর্বক তাহার সেব। 
করিতাম তাহ! হইলে তিনি বুদ্ধিযোগ দান করিতেন । 
৩৮। কায, মন ও বাক্যকে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত 
করিয়া দণ্ডিত করার নামই ভ্রিদওধারণ সুতরাং গুরুসেবক 
যে আশ্রমেই অবস্থান করুন না কেন অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, 
গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ__মকলবেই এপ্রকার ভ্রিদগুধারণ করিতে 
হইবে। ব্রদ্ষচারী, গৃহস্থ ও বাণপ্রস্থগণ বাহিরে ত্রিদ গুধারণ 
না করিলেও অন্তরে ত্রিদগ গ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে 
হরিগুরুবৈষবের সেবা করিবেন এবং সন্্যাসিগণ অন্তরে ও 
বাহিরে ত্রিদণ্ড ধারণ ক্রিবেন। যদি অন্তরে অর্থাৎ 
কায়মনোবাক্যে নিদ্কপটে পীগুরুসেব! করিবার প্রবৃত্তি না 
থাকে তবে কেবল বাহিরে ত্রিদণ্ধারণ করার কোন 
সার্থকতা নাই। কিন্ত ত্রিদগধারণের পূর্বোক্ত প্রকৃত 
তাৎপর্যা গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া 
আমি অবান্তর উদ্দেশ্যে সন্যাসী হইবার জন্ত ব্যস্ত হ্ই। 
আশ্রমোন্নতির চিন্ত! ছাড়িয়া যে অবস্থানটী আচার্যের 
অনুমোদিত তাহাই যে আমীর পক্ষে বরণীয় এবং আচার্য্য 
সেবাই যে আমার একমাত্র কৃত্য, তাহা আমি ভুলিয়া 


যাই। 


৯৯ 


৩৯। আমার একপ্রকার দুদ্দৈব-_"দ্রেশভ্রমণ-কাম”। 
অনাদিকাল হইতে বহু দেশ, বহু যোনি ভ্রমণ করিয়াছি । 
তথাপি এখনও আমার দেশভ্রমণ কামের নিবৃত্তি হয় নাই, 
তাই আপ্তরুবৈষ্বগণ যে-স্থানে রাখেন, সেস্থান হইতে 
স্থানান্তরে যাইবার জন্য আবেদন করি। কখনও শারীরিক 
অন্থস্থত], কখনও একস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান জনিত চিত্ত- 
চাঞ্চল্য, শ্শ্রগুরুপাদপনদ শনেচ্ছ। (), কখনও 
শদ।ম পরিকম। করিবার বাসন] (), কখনও সংশিক্ষা 
প্রদর্শনী-দর্শন-কামন|, কখনও বৈষ্ণবগণের সহিত মনের 
অমিল, কখনও বিভিন্ন ধাম দশন লালস। (), কখনও 
বিভিন্ন মঠের মহোৎসবাদিতে যোগদানের ইচ্ছা, কখনও 
প্রচারকগণের সহিত প্রচারে যাইবার বাসন! প্রভৃতি 
শ্রীশগুকুপাদপন্মের নির্ঘপট 
আন্গুগত্যই যে সেবা এবং আঙ্গগত্য ছাড়িয়। আত্মন্দিয় 

তিবাঞ্ছাই যে কাম, তাহা আমি বিশ্বত হই। সময় 
সময় কামনানল এত প্রচ্জলিত হয় যে, আবেদন করিয়। 

আদেশ লইবার ধৈর্য্যাটুকুও দগ্ধীভূত হয়। এইরূপে দেশ- 
ভ্রমণ কামের প্রশ্রয় দিয়! শ্রশীগুরুপাদদপদ্ম হইতে চিরতরে 
বিচ্যুত হই । ষদি নিস্থলিখিত বাণীগুলি বিশেষভাবে 
আলোচন! করিতাম তাহা হইলে শারীরিক অস্থুস্থতা, 
শ্রীশ্রীগুরুপাদপন্ন দর্শনেচ্ছ। () প্রভৃতি আবেদনের কারণ 
হইত না। 
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত, 
সেও ত’ পরম সুখ। 
সেবা সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ, 
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥ 
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ, 
চিন্তিব সতত আমি। 
নাচিতে না চিতে, নিকটে যাইব, 
যখন ভাকিবে তুমি ॥ 

৪*। তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী 
ও মানদ হইয়! শ্রীশ্রীগুরুপাদপন্ন মহিম! কীর্তন এবং 
শ্রীষদ্‌ আচাৰ্য্য-মহিমা-শ্রবণে তদীয় শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট 
ভাগ্যবান্‌ জনকে “গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার” রূপে 


কখনও 


আবেদনের কারণ হয়। 


১০৪. 


দর্শনই__শিক্ষপট সেবকের কত্য; কিন্তু আমার আচরণ, 
আমার বিচার তাহার বিপরীত, তাই আম নিজেকেই 
গুরু অভিমান করিয়া সেইগ্রকর ব্যক্তিগণের নিকট পুজ। 
এহণ করি» তাহারা আমার 'শিয়াপ্রতীম এইরূপ বিচার 
করি এবং সময় সময় শ্রীল প্রভূপাদের অনুকরণ পূর্বক 
দন্নেহবিগ্রহ্যু” বলিয়। তাহাদিগকে পত্র দিয়া থাকি। 
আবার কখন কথন আীল প্রভুপাদের অপেক্ষা বেশী দয়ালু 
() হইয়। নিজের উচ্ছিষ্ট নিজ হতে প্রদান করিবার ধুষ্টত। 
করি। এইরূপে নিজের গুণে (1) নিজেই মুগ্ধ হইয়া 
নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্যই ব্যস্ত হই, আমি যে 
শ্শীগুরুপ|দপন্নের উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর, এই স্ব-্বরূপটা 
ভুলিয়া যাই। 

৪১। নিরপেক্ষভাবে আত্মচরিত্র বিশ্লেষণ করিতে 
পারি ন!। নিজের গুণ (?) ছাড়া কোন দৌষই আমার 
নজরে পড়ে না এবং অন্যের দোষ ছাঁড়। কোন গুণই গ্রহণ 
করিতে পারি ন। তাই নিজেকে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্পা 
ও করণ।পাটবশূন্ত সর্বগুণকর বা ভক্তিগুণাকর মনে করি। 
এইরূপে অহঙ্কারবিষূঢ় হইয়। অমানী ও মানদ হইতে পারি 


না, সুতরাং হরিকীত্তনের অধিকার ন! হওয়ায় আত্মপ্রশংসা তাহাদের ্ত্ীপত্রাদি আছে, 


ও পরনিন্দারূপ প্রজল্পই আমার কৃত্য হইয়া পড়ে। 
৪২ । অনেক সময় দামোদর পণ্ডিতের হ্যাঁ নিরপেক্ষ 
হইতে গিয়া বৈষ্বগণের মধ্যাদী-লভ্ঘন করিয়া বসি। 


মৰ্য্যাদ রক্ষা করাই যে সাধুর স্বভাব, মর্য্যাদ! পালন করিলে সন্ন্যাসী স্তরাং 


যে শীমন্মহাপ্রভু সন্তষ্ট হন এবং মৰ্য্যাদ! লঙ্ঘন যে তিনি সহ 
করিতে পারেন ন! প্রপ্রচৈতন্থচরিতামূতে বণিত নি়- 
লিখিত শ্রীচৈতন্যবাণীই তাহার প্রমাণ । 


তথাপি তক্তম্থভাব মৰ্য্যাদ! রক্ষণ। 
মর্ধ্যাদী-পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ 
মৰ্য্যাদ!-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস। 
ইহলোক পরলোক ছুই হয় নাশ ॥ 
মর্ধ্যাদ। রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন। 


তুমি ছে নী করিলে করে কোন জন ॥ 
ক * ক্ষ ৯ 
». অধ্যাদী-লজ্যন আমি না পীরে? সহিতে 7৮ 
১5 ঃ (চেঃ চঃ অস্ত্য ৪র্থ,প:) 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলণ 


৪৩। বাহিরের বেষভূযায় বৈধবতা। আবদ্ধ নাই । 
সুতরাং যে-কোন আশ্রমেই কনিষ্ট, মধ্যম ও উত্তম-_এই 
ত্ৰিবিধ বৈষ্যবই থাকিতে পারেন, “কনি আদর, মধ্যমে 
প্রণতি ও উত্তমে শুশ্রয।” ইহাই বৈষ্যবের সহিত ব্যবহারের 
নিয়ম। কোন মহাজন গাহিয়াছেন--“যে যেন বৈষ্ণব, 
চিনিয়। লইয়া, আদর করিব যবে। বৈষবের কুপা, যাহে 
সর্বসিদ্ধি, অবশ্য পাইবে তবে ॥” বৈষ্ণব স্বতঃগ্রক।শবন্ত 
স্থৃতরাং অভিমানশৃন্ভ হইয়া! তাহার গ্রচরণে প্রপন্ন হইলে 
তাহার কুপালোকেই তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। 
নিশ্মঘসর হইয়া, তৃণাদপি স্থনীচ হইয়। বৈষ্ণবের লেখনী, 
বাণী, মেবাচেষ্টা, ভক্তিপূৰক বিচার করিলে, তক্তিপূর্বক 
বণ করিলে, ভক্তিপ্বক অধ্যয়ন করিলে তাহার 
কপালোক প্রা্থ হওয়া যায়, কিন্ত আমার এমনই ছুদৈব 
যে, বাহিরের বেষভৃষ। ও আশ্রম এবং বাহিরের ক্রিয়ামুদ্্ার 
দিকে দৃষ্টি করিয়াই আমি বৈষ্ণবত! মাপিতে গিয়। বঞ্চিত 
হই ও বৈষ্ণবাপরাধ অঞ্জন করি। কোন কোন বৈষ্ণব 
গাহ্‌স্থ্যলীলার অভিনয় করিলেও উন্নত অধিকারী হইতে 
পারেন এই বিচারটা বিশ্বত হইয়া আমি ভাবি যেহেতু 
্রীপুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য 
অর্থোপাজ্জন-চেষ্টা আছে সুতরাং তাহার! নিশ্চয়ই পুত্র- 
কলত্রাদিতে আমক্তচিত্ত বা গৃহব্রত। আবার আর এক 
দিকে বিচার করি যেহেতু আমর! গৈরিকবসনধারী 
নিশ্চয়ই তাহাদের অপেক্ষা শ্রে্ঠ। কিন্ত 
আমি ভাবি না, 'ম্কট-বৈরাগ্য” 'যুক্তবৈরাগোর ছলনা” 
আমি ত বৈষ্ণৱ এইরূপ অভিমান, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠ।শা, 
কুটীনাটী,” 'মাৎসরধ্য? ‘বৈষ্ণৰাপরাধ,’ আখেরের চিন্তার জনয 
অত্যাহার প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার ছুর্দৈব আমাকে কোন 
নরকের পথে লইয়া যাইতেছে। আমি যে তাহাদের 
বাহ্ঞত্যের জল প্রদান করিবারও যোগ) নই, আমি যে 
তাহাদের পাদুকা! বহন করিবারও অধিকারী নই এবং সেই 
অধিকার কোটা কোটা জন্ম পরেও লাভ করিব কিনা 
সন্দেহ তাহা আমি বুঝিতে পারি ন1। তাহাদের মহা- 
মহোপদেশময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া, পাঠ করিয়৷ তাহাদের 
আজ্ঞা পালন করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতে পারি ন 


বাণী পুজার অধিকারী কে ? 


হানি হইবে মনে করি, 
লক্ষণ কিন তাহা এক- 
বারও ভাবিন| ব। তাহা হইতে সতর্ক হইবার চেষ্টা, করি 
না) অধিকন্ত “জিহ্ব| ফলং তদৃশ-কীর্ভনম্” এই চৈতন্ত- 
বাণীর বিপরীত আচরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হই এবং 
এগ্রকার ভজন (1) কার্ধ/টা কেবল বিবিক্তানন্দী হইয়। না 
করিয়া গোষ্ঠানন্দী হইয়। করিবার জন্য উৎপাহবিশিষ্ট হই। 
গ্রচৈতগ্থভাগবতের নিম্নলিখিত বাণী আমার কর্ণেন্দরিয়ে 
প্রবিষ্ট হয় ন! তাই উত্গাহবৃত্ভতিটা পরাক্গতি-বিশিষ্ট হয়। 

যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দ। মাত্র হয়। 

সর্বধন্ম থাকিলেও তার হয় ক্ষয় ॥ 

সন্ন্যাসি-সতায় যদি হয় নিন্দ্য কর্ম্ম। 

মদ্ধপের সভা হৈতে সে-সভ] অধৰ্ম্ম ॥ 

নিন্দক সন্ন্যাসী বাটোয়ারে নহি ভেদ । 

ছুইতে নিন্দক বড় দ্রোহী কহে বেদ ॥ 

অতএব নিন্দক সন্ন্যাসী বাটোয়ার। 

বাটোয়ার হৈতে এ অনস্ত দুরাচার ॥ 

৪৪। আশ্রয়জাতীয় ভগবান্‌ শ্রীগুরুদেব ও তাহার 
সেবকগণ ব। বৈষ্ণবগণ পরস্পর অভিন্ন অঙ্গ, অঙ্গী হইতে 
ভিন্ন নহেন, সেবকগণ অঙ্গ এবং শ্রীগুরুদেব অঙ্গী। আমি 
শরগুরুপুজার অভিনয় করিলেও বা তাহাকে কেবল মুখে 
মানিলেও তাহার অঙ্গস্বরূপ তাহার সেবকগণকে মানি না। 
অধ্ধকে ন। মানিয়। অঙ্গীর পূজা কর! অর্থে পূজার অভিনয় 
করা। সেরূপ পুজার দ্বার] শ্রীগুরুদেব কখনও প্রীত হন 
না, বরং তিনি বিশেষ অসন্তষ্ট হন। ভক্তগণ যে শ্রীপুর 
দেবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তাহা হইতে অভিন্ন, সেবককে 
লঙ্ঘন করিয়া প্রতৃপুজী কিন্বা এক বৈষ্ণবকে মানিয়া অন্ত 
বৈষ্ণবকে না মান। যে দাত্িকতা, পাষণ্ডতা, কপটতা ও 
তাহার শ্রীঅঙ্দে অগ্নিবর্ষণের ন্যায় এবং এ প্রকার কৃত্রিম 
স্বতিই যে আত্মবিনাশের কারণ গ্রশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত ও 
্প্নচৈতন্ভাগবতের নিয়লিখিত বাণীগুলিই তাহার 
প্রমাণ। আমার এমনই পোড়া কপাল যে ওঁ বাণী 
পড়িয়াও পড়ি না, শুনিয়াও শুনি না, অন্যকে বুঝাইবার 
অভিনয় করিয়াও নিজে বুঝি না। 


বরং তাহাতে আমার মর্যাদার 
এইগ্রক!র কুবিচার অধোগতির 


১০১ 

ঈশ্বরের অভিন্ন সকল ভক্তগণ । 

দেহের যে হেন বাহু অঙ্গুলি চরণ ॥ 

একেত বিশ্বাস অন্তে না কর সম্মান। 

“অ্কুক্ধ্টীন্যায়” তাহার প্রমাণ ॥ 

কিনব দোহা ন! মানিয়া হওত পাষণ্ড । 

একে মানি আরে না মানি এই মত ভগ্ত॥ 

এক হস্তে যেন বিপ্রচরণ পালে । 

আর হস্তে টেল। মারে মাথায় কপালে ॥ 

এসব লোকের কি কুশল কোন ক্ষণে। 

হইয়াছে হইবেক বুঝ ভাবি মনে ॥ 

এক হস্তে ঈশ্বরের সেবয়ে কেবল। 

আর হস্তে দুঃখ দিলে তার কি কুশল ॥ 

মোর পূজ। মোর নাম গ্রহণ যে করে। 

মোর ভক্ত নিন্দে যদি তারে বিদ্ন ধরে ॥ 

মোর ভক্ত ন! পূজে আমারে পূজে মাত্র। 

সে দ্রান্তিক নহে মোর প্রসাদের পাত্র ॥ 

মোর এই সত্য শুন সবে মন দিয়]। 

যে আমারে পূজা করে সেবক লঙ্বিয়া ॥ 

সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে। 

তার পুজা মোর গায়ে অগ্নি হেন পড়ে ॥ 

আমার দাসের যেই স£ৎ নিন্দা করে। 

মোর নাম কল্পতরু সংহারে তাহারে ॥ 

(চৈ: ভাঃ মধ্য ২৯) 
9৫1 হরিভজনের জন্য নির্বদ্ধিনী মতির অভাব 

আর একটা বিশেষ দুদ্দৈব, হরিভজনের ঠাটবাট করিতেছি 
অথচ জ্ঞানোন্নতি হইতেছে ন! কেন, ইহ] একাবারও ভাবি 
না। যদি ভজনের জন্য বিশেষ আগ্রহ থাকিত তবে এরূপ 
নিশ্চিন্ত হইয়া দিন কাটাইতে পারিতাম না এবং ভজন- 
প্রতিকূল বিষয়গুলি বৰ্জ্জন ও ভজন-অনুকুল অনুষ্ঠান গ্রহণ 
না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। নির্ব্বন্ধিনী মতির 
অভাবেই সর্বপ্রকার ছুর্দৈব আমাকে গ্রাস করিবার অবসর 
পাইতেছে। যেদিন মহাজনের নিয়লিখিত বাণী আমার 
কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট হইবে সেইদিন নির্ববদ্ধিনী মতির উদয় 
হইবে। 


উদ্দিত তপন হইলে অস্ত, 
দিন গেল বলি’ হইবে ব্যস্ত, 
তবে কেন এবে অলস হই, 
ন! ভজ হৃদয়রাজে। 

জীবন অনিত্য জানহ সার, 
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার, 
নামাশরয় করি” যতনে তুমি, 
থাকহ আপন কাজে॥ 

৪৬। “ীজ্জয়মঙ্গল চাৰবুকে”র প্রতি অবজ্ঞাও একটা 
বিশেষ অপরাধ । চাবুক ছুই প্রকার প্রাকৃত ও অপ্রাঞ্কত। 
প্রারক্কৃত চাবুকের দ্বারা জীবহিংস! হয় কিন্তু অগ্রাকত ব। 
জয়মঙ্গল চাবুকের ছারা, জীবের নিত্যমর্থল হয়) তাই 
গুরু বৈষ্বগণ জীবে-দয়ার বশবর্তী হইয়াই মাদুশ ছুদ্দৈব- 
গ্রস্ত জীবের সর্বপ্রকার ছুর্দৈবমোচনের জন্য অয়ম্গণ 
চাবুক প্রদান করেন, সেই অগ্রাককত চাবুক শব্দরূপে ঝা 
অক্ষররূপে প্রকটিত হন, ধাহারা বিশেষ ভাগ্যবান 
তাহারাই এ শব্দরূপী বা অক্ষরাঞ্চতি পরমমঙ্গলময়ী 
চাবুকের যথাযোগ্য সম্মান করেনঃ সহিষ্ণু হইয়া সাদরে 
তাহাকে বরণ করেন, কিন্তু আমার এমনই দুদ্দৈব যে 
তাহাকে অবজ্ঞা, না করিয়। থাকতে পাঁরি নী। কারণ 
আমি উহাকে উদ্দেগদায়ক প্রাকৃত এব মনে করি। আমি 
এইরূপ ক্রোধের বশবর্তী হইয়া বা বিদ্বেষের বশবন্তী হইয়া 
অন্যকে অধথা। উদ্বেগদীয়ক বাক্যবাণ প্রয়োগ করি। শ্রীপ্তরু- 
বৈষ্ণবের প্রদত্ত জয়মঙ্গল চাবুককেও তাহারই অন্যতম মনে 
করিয়া অবজ্ঞাপূর্বক শ্ীগুরু-বৈষ্ণবচরণে এবং চাবুকবর্ষে/র 
চরণে অপরাধ অর্জন করি। আমার দুদ্দৈব আমাকে 

বুঝিতে দেয় নী যে, চাবুকরাজের শাদর অভ্যর্থনা করিলে 
তাহার অহৈতুকী কৃপা, আরও অধিকতর বধিত হইয়া 
আমাকে সম্পূর্ণভাবে দুদ্দৈবমুক্ত করিবেন এবং শ্রীল 
অভিরাঁম ঠাকুরের জয়মঙগল চাঁবুকের মতই কুষ্ণপ্রেমধনে 
ধনী করিযী দিবেন। 

ডাক্তারের ছুরি এবং শিক্ষকের ছড়ি যেমন প্রথমমুখে 
কষ্টপ্রদ বলিয়। মনে হইলেও বিশেষ মঙ্গলপ্রদ, মহতের 
ভর্থসনাব্বপ দণ্ডও সেইরূপ তীহাঁদের অহৈতুকী করুণার 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


নিদান এবং বদ্ধদীবের হরিবিমুখতারূপ ভবরেগ-প্রশমনে 
অব্যর্থ মহৌষধ । 

মঙ্গলময় মহতের দণ্ডও যে কুপা। এবং উহা যে জীবকে 
মঙ্গলের পথে-রুষ্ণভক্তিপথে লইয়। যায়, নিত্যানন্দ 
পার্মদের জয়মঙ্গল-চাবুক অদ্যাপি তাহার সাধ্য দ্িতেছেন। 
কুপাদণ্ড লাভে পরমোপরুত ব্যক্তিগণেরই ইহা উপলব্ধির 
বিযয়। 

৪৭ কনকমুদ্র। গোলাকার বস্তু । সুতরাং উহ! ভোগ্য- 
কূপে ভোগ করিতে গেলেও গোল, প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে 
ত্যাগ করিলে গোল । আবার হরি-গুরু-বৈফ্ণব সেবার 
ছলনায় ভোগবুদ্ধিতে নাড়াচাড়া করিতে গেলেও গোল 
অর্থাৎ নি্ধপট সেবা বুদ্ধি ব/তীত সর্বাবস্থাতেই গোল, সেই 
গোলযোগের হাত হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় 

“কনকের দ্বারে সেবহ মাধব |” 

কেবল গৃহস্থাভিমানিগণই যে হরি-গুরু-বৈঝব-সেবা 
বাদ দিয়া] কনকের মোহে মুগ্ধ হন তাহা নহে, মাঁদুশ 
ত্য।গী-অভিমানীও  হরি-গুরু-বৈষব-সেবার ছলনায় 
কনকের মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। তখন আমি একটা 
শাখামঠের রক্ষক-অভিমানে মত্ত হইয়া অর্থাৎ উক্ত 
মঠটাকে মঠ না দেখিয়া একটা সংসার বা ভোগাগাররূপে 
দেখিয়া নিজেকে সেই সংসারের কর্তা মনে করি এবং 
অন্তান্ত মঠগুলিকে বা মূলমঠকে এক একটা পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
সংসারের মত দেখি ও বিভিন্ন মঠের মঠরক্ষকগণকে ভিন্ন 
সংসারের কর্ত। মনে করি। মঠসেবকগণকে “গুরুর সেবক 
হয় মান্য আপনার” রূপে ন! দ্েখিয়ী আমার ভোগ্য, 
আমার পাল্য, আমার শাসনের পাত্র মনে করি। আমার 
ই্জিয়-তর্পণের জন্য, আমার পোঁষাক-পরিচ্ছদের জন্য, 
আমার দেহরোগ-নিবারণের ওুষ্ধ ও পথ্যাদ্দি-সংগ্রহের 
জন্য ভিক্ষীলন্ধ অর্থ বায় করিতে যতটা মুক্তহস্ত, ততট1 
হরিসেবা, গুরুসেবা, মঠসেবক বা গুরুসেবকগণের সেবার 
জন্য মুক্তহস্ত হইতে পারি না, যত ব্যয়সঙ্কোচচের প্রবৃত্তি 
কেবল হরিগুরু ও গুরুসেবকের সেবাকালে। কারণ তখন 
এই চিন্ত! পাছে তহবিলটা কমিয়। যায়, কি পাছে 
তহবিলটীঘুকাইয়া যায় অথব। পাছে তহবিল ফুরাইয়া 


বাণী পূজার অধিকারী কে? 


গেলে আবার অর্থসংগ্রহের জন্য চিন্ত | করিতে বা ছুটাছুটা 
করিতে হয়। আবার সমস্ত মঠেরই মালিক গ্রগুরুদেব 
সুতরাং সমপ্ত মঠের সেবাই গুরুসেব| ইহ! বিশ্বত হইয়। 
অন্য মঠকে একটা গুথক্‌ পৃথক সংসাররূপে দেখিতে গিয়। 
বিশেষ আবশ্যক হইলেও অন্য মঠের সেবার জন্য অর্থ বায় 
করিতে কুঠিত হই, এমন কি তঙ্জন্য গগুরুসেবার ক্রটা 
করিতেও ভয় পাই না। অন্য মঠ হইতে কিনব! যুল মঠ 
হইতে কোন দ্রব্যাদি ব। অর্থ প্রদত্ত হইলে তাহ। অনুগ্রহ 
মতো পৃজারূপে ব। গুরুবৈধবমেব।র উপকরণরূপে দর্শন না 
করিয়। আমার ভোগ্যব্ধপে ব। ভোগের ইন্ধনকূপে দেখিয়। 
উল্নমিত চিত্তে গ্রহণ করি অর্থ।ৎ গ্রহণকালে কোন আপত্তি 
নাই কিন্তু অন্য মঠের ব! যুলমঠের সেবার জন্য কোন ভ্রব্য 
বা অর্থাদি প্রদান করিতে হইলে আমার বুক যেন ফাটিয় 
যায়; হরিগুর বৈষ্বসেবার কোন উপকরণ টাকাটা 
সিকেটার বিনিময়ে নীলাম করিতে পারি তথাপি তাহা 
অন্য মঠের কিনব! মুলমঠের সেবায় দিতে পারি না। 
পূর্বোক্ত ঘ্বণ্য চিত্তৰ্বত্তির কা বিষয়াবিষ্ট চিত্তবুত্তির মূল 
কারণ--কনকের নেশা, কনকের মোহ বা কনককে ভোগ্য- 
রূপে দর্শন ও নিজেকে সেবক-অভিমানের পরিবন্তে 
ভোক্ত।-অভিমাঁন বা কর্তী-অভিমান। তাই বলি ভাই সব! 
সাবধান! গুরুসেবকের বেষে যেন আমর! ভোগী হইয়া না 
পড়ি, সংসারী ব1 কর্তা হইয়া ন! পড়ি। সমস্ত মঠেরই 
মালিক ভ্ীগুরুদেব, সমস্ত উপকরণই আগুরুসেবার জন্য, 
বৈষব-সেবার অন্য, মুক্তহস্তে হরিগুরু-বৈষ্বসেব। করিলেই 
শ্রগুরুদেব গ্রীত হন ইহ। যেন আমাদের স্মরণ থাকে আর 
যেন মনে থাকে একটা কথা_ 

“বিষয়ের স্বভাব হয় মহ! অন্ধ। 

সেই কর্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ ৷ 

বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল ॥" 

৪৮। কি গৃহস্থ কি ত্যাগী সেবকাভিমানিগণের দুদ্দৈর 
সমূহের অন্যতম দুর্দ্দেব “ভক্তিনীতির ছলনায় নীতিবিরুদ্ধ 
আচরণ।” যাহার! স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, ধাহাদের চিত্ত 
প্রত্যক্গতি বিশিষ্ট তাহাদের সমস্ত ক্রিয়ামুদ্রাই রফে্িয়- 
গ্রীত্বাস্থামূলে অনুষ্ঠিত হয় সুতরাং তাহাদের I 


১০৩ 


আঁচারই নীতিবিরুদ্ধ নহে ব! হইতে পারে না। সম্বন্ধ 
ভ্ঞানাচার্য) শল সনাতন গোস্বামীর রাজকার্য্য হইতে 
অব্যাহতি পাইবার জন্ত অস্থস্থতার অভিনয় বা বাদশাহকে 
বচন! কারাগার হইতে মুক্কিলাভের জন্য উৎকোচ CEL 
কারারক্ষকের নিকট বৃন্দাবন-গমনের কথ। গোপন করিয়। 
মক যাইবার কথা বর্ণন ও বাদশাহ প্রতা।বন্তন করিলে 
তাহার নিকট অসত্য কথা বলিব|র জন্য তাহাকে 
পরামশপ্রদান এবং এল রামাম্গজাচার্ষোর শিষ্যগণের 
শ্রবঙ্গনাথের মন্দিরনিম্মাণের জন্য দশ্থাবৃত্বির অভিনয় 
প্রভৃতি আচরণগুলি বাহদর্শনে নীতিবিকুদ্ধ মনে হইলেও 
তাহ নীতিবিকন্ধ নহে পরস্ত উহ! পরম নির্মল ভক্কিনীতি 
অথাৎ এ মকল অনুষ্ঠানে আহ্েন্ডিয়গ্রীতিবাঞ্চার গন্ধও 
নাই উহ! কেবল ক্বফোন্দ্রয় গ্রীতিবাঞ্জামূলেই অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল কিন্ত এ প্রকার অনুষ্ঠান মুকপুরুষগণেরই স্তব, 
মাদৃশ কোন সাধক বা অনর্থযুক্ত ব্যক্তি তাহাদের অ্ঠিত 
আচরণ সমূহের অন্করণ করিতে উদ্ভত হইলে তাহা 
নীতিবিরদ্ধ আচরণ ব্যতীত কখনই ভক্তিনীতি হইতে 
পারে না। মার্শ অজ্ঞ বাক্তি ভক্তিনীতির প্রকৃত 
তাত্পধা হদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কষ্েন্িয় প্রীতির 
ছলনার, ভক্তিনীতির ছলনাম শীতিবিরদ্ধ আচরণ 
করিবার জন্য উৎসাহ-বিশিষ্ট হয় কিন্ত সেরূপ কাৰ্য্য যে 
ভ্রযুণ্ডরু-বৈষ্ণবের কখনও অস্থমোদিত নহে তাহা মাদৃশ 
বাক্তি বুঝিতে পারে না। এইরূপে গুরু-কুলের মাদৃশ 
কুলার্ধারের দ্বারা শ্র্রগুরু-প|দপন্নের মহিমা প্রচারের 
পরিবর্তে অমহিমা (1) প্রচারিত অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
মাদূশ ব্যক্তির নীতিবিরুদ্ধ আচরণ শ্রুগুরুদেবেরই 
অনুমোর্দিত মনে করিয়া বঞ্চিত হন ও অপরাধী হন এবং 
প্রগুরুবৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা পোষণ করেন। 
ক্রমে আমরা ভক্তিনীতির ছলনায় এতটা অভ্যস্ত হইয়া 
পড়ি যে অগুরু-বৈষ্ণবের নিকটও সেই নীতি ন! 
থাটাইয়। থাকিতে পারি ন1। এ প্রকার আচরণের ফলে 
আত্মহিংসা ও জীবহিংসা ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হয় ন। 

৪৯। যদিও অঙ্গন ব্যাপারটী খুব প্রাথমিক ভক্তাু- 
কূল চেষ্টা এবং কম্ম ও ভক্তির তটরেখা অর্থাৎ অচ্চনকে 


১০৪ 


ভুলভাবে বুঝিলেই অর্জনে অত্যাগ্রহী হইলেই কর্ম্মী হইয়। 
পড়িতে হয়, আবার অর্চন স্ুঠুভাবে সাধিত হইলে ভক্তি 
ব| কীর্জনময় হইয়া! পড়ে, যদিও অর্চন অবণ-কীর্ভনাদির 
স্যায় নিরপেক্ষ নহে মাপেক্ষ ধর্মযুক্ত অর্থাৎ অচ্চনে কাঁলী- 
কাল, শুদ্ধাশুদ্ধি প্রভৃতি বিচার আছে, যদিও অচ্চন অআবণ 
কীর্ধন।দির মত সাক্ষাৎ অন্থশীলন নহে কেবল অর্পন মাত্র, 
যদিও অর্চ্চনের ছার! শ্রবণ কীর্ধন|দির হার যুগপৎ স্বার্থ 
ও পর।র্থ সাধিত হয় না উহাতে কেবল নিজদ্বার্থ সাধিত 

হয় তথাপি অর্ডনকে প্রাথমিক অন্থশীলন মনে করিয়। 

অকালপর্ধ অবস্থায় (কি গৃহী কি ত্যাগী) বাদ দিলে 

ব। অর্চ্চনের প্রতি উদাসীন হইয়। ভদ্গনের অভিনয় করিলে 
বিষম বিপদের মন্তাবনী। কারণ, অঙ্চনের ছারা নিয়মন 
কার্ধা হয় অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয়ে অহংমম-বুদ্ধি বিশিষ্ট ধন 
সতীপুতাদিতে আসক, বাহাবিষ্য়ে নিক্ষিগুচিত, উন্জিয়- 
লোলুপ (জিহ্বা, উদ্দর ও উপস্থবেগপরায়ণ ) ব্যক্তির চিত্ত 
ক্রমে জমে নিয়মিত হয়, অর্চনের বিধি-পালন করিবার 
জন্য, সেবাপরাধ-বজজনেরও জন্য বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে 
সংযত হইতে হয়, স্থত যাং প্রাথমিক সাধকগণকে অর্চন 
অবশ্থাই করিতে হইবে, অর্চচন বাদ দিলে তাহাদের নরক- 
পাত অবশ্যন্তাবী। অবশ্য ত্যাগিগণ গুর্বান্গগত্যে সমস্ত 
কাৰ্য্য করিবেন, তাহাদের শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞ। বাদ দিয়া 
ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘণ্ট। নাড়িবার কোন আবশ্য কত! 
নাই, শ্রীগুরু মাজ্ঞাই শিরোধার্্য তবে সাধক বা অনর্থযুক্ত 
গৃহস্থগণ ষোলআ।ন গুর্বাহ্ছুগতায করেন না, তাহাদের 


স্বতন্নত। আছে তাই তাহাদের পক্ষে স্বগে।ঠী অর্থ|ৎ স্্রী-পুত্র- 


স্বজনাদ্দির সহিত নিয়মিত হইবার অন্য অচ্চন অবশ্য 
কর্তব্য । 

ত্যাগীর ইন্জিয়িলালসা যের্প আশ্রম-বিড়ম্বনী) অনর্থ- 
যুক্ত গৃহস্থ-সাধকের অঙ্ন-পরিত্যাগও সেইরূপ আশম- 
বিড়ন্ঘনী। সন্যাসীর বাস্তাশী হওয়া যেবপ দোষের, 
অনর্থযুক্ত গৃহস্থসাধকের অচ্চন-পরিতযাগও সেইরূপ 
দোষের । এমন কি অনুক্ষণ কীর্তনকারী মধ্যমাধিকারী 
গৃহস্থতক্তের পক্ষেও অন্যান্য গৃহস্থগণকে ক্রমমন্গললাভের 
আদর্শ দেখাইবার জন্য বাহে অঙ্চন করিবার ব্যবস্থা আছে । 


নায় প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


কারণ অর্ন ব্যতীত অনর্থযুক্ত সাধকের মঙ্গলের অন্য 
কোন উপায় নাই, অৰ্চ্চন ব্যতীত ভক্তিসদ।চারে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়। যায় না, অর্চচনের নিত্যত! স্বীকার ন! করিলে 
নির্ধিবশেষবাদী ব| ভগবদ্‌-বিরোধী নাপ্তিক হইতে হয়। 
তবে যে অচ্চন শ্রবণ-কাঁর্নাদির দ্বার! নিয়মিত নহে কিছ 
যে, অঙ্চনের ফল এগুরু-বৈফ্ণযব-সেবা-প্রবৃত্তি বা আবণ- 
কীর্তনা!দ ভজন-প্রবৃত্তি নহে সেই অর্চন অসম্পূর্ণ ব| 
অগ্চন-বাভিচার মান্র। 

অর্চন সম্বন্ধে পূর্বেবক্ত কথাগুলি বিশেষভাবে আলোচন। 
ন! করার জন্য মীদুশ অনর্থগ্রস্ত অনেক গৃহস্থাভিম।নী গৃহ- 
ত্রতভাবগুলি বজায় রাঁখিবার উদ্দেশ্যে ‘অর্চ্চন’ বাদ দিয়। 
কেবল নাম-ভজনের ছলন। করেম। দেহ, গৃহ, স্্ী-পুত্রাদির 
প্রতি আসক্তি, বিত্তশাঠা, অনবধান, ইন্দ্রিয়পরায়ণত! 
গ্রভৃত্তি অনর্থগুলি বজায় রাখিয়। কোটাজন্ম নামাক্ষর 
উচ্চারণ করিলেও যে মুক্তকুলের উপাস্ত শ্রীনামের স্বস্তি 
হইবে না, নামী হইতে অভিনর গরীনাম যে সেবো নুখ-ভিহ্বায় 
স্বয়ং স্ফ,ত্তি প্রাপ্ত হন তাহ। তাহার! শুনিয়াও শুনেন না! 
বু ঝয়াও বুঝেন না। ইহা! অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি 
হইতে পারে। 

৫০। আবার কেহ কেহ অচ্টনের অভিনয় করিলেও 
বিত্বশাঠ্া দোষটী ছাঁড়িতে চান না বা ছাড়িবার চেষ্টা 
করেন না। স্ত্রী, পুত্র স্বজনাদির ইন্দরিয়-তর্পণের জন্য 
অর্থব্যয় করিতে যতট। যুক্হস্ত গ্রীবি গ্রহের সেবার জন্য সে 
প্রকার মুক্তহস্ত হইতে পারেন না) তাই শ্রীবিগ্রহের 
নৈবেছাদি বসন-ভূষণ, অলঙ্কার ও গ্রামন্দির প্রভৃতির জন্য 
যতট। কম-থরচে পার] যায় তাহারই চেষ্টা করেন, 

“কনকের দ্বারে সেবহ মাধব” 

= ইহা আচরণ করিবার জন্য ষত্ব করেন না, শ্রীল 
রাখব পণ্ডিত প্রভৃতি শ্রীমন্সহাগ্রতুর পা্ষদভক্তগণের 
শ্রবিগ্রহমেবার আদর্শের অনুসরণ করিবার জন্য উৎসাহ- 
বিশিষ্ট হন না। এইরপে বিত্তশাঠ]দোষে অচ্চন-ব)ভিচার 
হওয়ায় অচ্চনের ফললাভে বঞ্চিত হন। অর্চনের ফল 
শরগুরু-বৈষণযসেবা প্রবৃত্তি, সাধুদঙ্গে শরবণ-কীর্তনাদি ভজন- 
প্রবৃত্তি ও কীর্তন-সেবা বা প্রচার-সেবায় সর্বন্থ অর্পন । 


বাণী পূজার অধিকারী কে? ১০৫ 


্রফললাভে বঞ্চিত হইবার মূলকারণই বিত্তশাঠ্যদোষ । 
গ্রীমন্মহাপ্রভূ যে কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়| 
গৃহস্থের কৃত্য রুষ্ণসেবা। বাতীত বৈষ্বসেবা ও নাম- 
মঙ্কীর্ভনের কথ] শিশ্ব! দিয়াছিলেন এবং ছিনি যে স্বয়ং 
অতিথি ও আদর্শ দেখাইয়াছিলেন 
নিযলিখিত বাণী তাহার প্রমাণ । 
প্রভূ কহেন_-রুফসেবা, বৈষবসেবন। 
নিরন্তর কর রুষণন|ম-সন্ধীর্ভন ॥ 
--( চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ পঃ) 
নিরবধি অতিথি আইসে প্রত ঘরে । 
যার যেন যোগ্য প্রভৃ দেন সবাকারে ॥ 
কোন দিন সন্যাসী আইসে দশ বিশ । 
সব] নিমন্তেণ প্রভু হইয়। হরিষ ॥ 
সেইক্ষণে কহি’ পাঠায়েন জননীরে। 
কুড়ি সন্নযাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে ॥ 
তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়! পরম সন্ভোষে। 
রান্ধেন বিশেষ তবে প্রভু আসি’ বৈষে ॥ 
সন্্যাসিগণেরে প্রভূ আপনে বসি] 
তুষ্ট করি’ পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া ॥ 
গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম । 
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কশ্ম ॥ 
গৃহস্থ হইয়। অতিথি-সেবা না করে! 
পশু পক্ষী হইতে অধম বলি তারে ॥ 
_-(2 ভাঃ আদি ১৪ অঃ ) 
বিত্তশ।ঠাদে যে দুষ্ট মাদুশ গৃহব্রতগণ প্রীঈগুরুপাদপন্র 
আশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ 
করেন না, তাহার আদর্শের অনুসরণ করিবার জন্য যত 
করেন ন।, বর্তমানে শ্রীল প্রতুপাদের আশ্রিত আদর্শ গৃহস্থ 


বৈষ্ব-সেবার 


ভক্কগণের আচরণের অনুসরণ করিবার জন্য উৎমাহবিশিষ্ট 
ইন না। তাহাদের বৈষ্ণব-সেবায় এমনি উৎসাহ যে 
শ্রনাম-গ্রচারের জন্য পগ্ুরুদেবের নিজজনগণ তাহাদের 
গুহে গমন করিলে 
“বৈষ্ণবসঙ্গেতে মন উল্লসিত অনুক্ষণ” 
ইহার বিপরীত অবস্থা হয়; কেহ কেহ এত 


১৪ 


ভাগাবান্‌ (?) যে বৈষ্ণবগণকে দর্শন করিবা-মাত্রই 
সন্ধাাকালেও গন্তব্য পথ দেখিবার পরামর্শ দিয়া গললগ্রী- 
কতবাসে রুপা প্রার্থনা (1) করিতেও বিন্দুমাত্র কুষ্ঠিত হন 
না, আবার কেহ কেহ কিছু উদার হইয়া দুই চারি দিনের 
দন্য অগ্রীতির সহিত সেব1 (7) করিতে করিতে শী শী 
বিদায় দিবার কৌশল চিন্তা করেন কিছা সেখানে অন্য 
কোন মতীর্ঘ থাকিলে তিনি স্বয়ং বদ নয সাজিয়! তাহার 
বন্ধে সেবাভার চাপাইবার গেষ্টা করেন, বৈষ্ণবগণ তাহার 
বিদুখত! দেখিয়াও শীগুরুমেবার জন্য ও তাহার প্রতি 
অহৈতুকী কৃপা প্রকাশ করিবার জন্য কয়েকদিন অবস্থান 
করিলে সেবোপকরণের স্থাস্থা দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে, 
আর একদিকে তাহার ভাগালম্ী তাহার প্রতি এতটা 
প্রসন্ন (?) যে তাহার সহধর্মিণী প্রএবিষুপ্রিয়াদেবীর 
পূর্বোক্ত আদর্শের অনুসরণ না করিয়া তাহার বিপরীত 
আচরণ করেন অর্থাৎ বৈষ্বসেবা-স্যোগকে আদরে বরণ 
ন। করিয়া অহ্থস্থতার অভিনয়পূর্বক শষ্য গ্রহণ করেন, এ 
প্রকার ব্যক্তিগণের সাধুসঞ্ধে শ্রবণ-কীর্ভনের উৎসাহ না 
থাকিলেও তাহারা নির্জনে পূর্ণ সংখ্যা বা ততোধিক নাম 
জপ (1) করিতে বিশেষ পারদশাঁ, শ্রীনামে এত অনুরাগ 
(1) যে নাসিকা-গল্জন করিতে করিতে সংখ্যা-প্রণের 
জন্য যত (?) করেন, তাহাদের প্রচার-ঘেবায় এতটা 
অনুরাগ যে বৈষ্ণবগণ এক গ্যালন চিদ্রক্ত ব্যয় করিলে 
পর এক সিকি বা এক মুদ্রা না দিয়া থাকিতে পারেন না। 
যদি অর্ডনটা সুষ্ুরপে সাধিত হইত, কীর্তনের ছার] 
নিয়মিত হইত তবে বৈষ্ব-সেবায় এ প্রকার উৎসাহের 
অভাব হইত না, সাধুসন্গে শ্রবন-কীর্ভনের স্থযোগ ঘটিলেও 
সে-সুযোগ হইতে অব্যাহতি-লাভের চেষ্টা হইত না এবং 
প্রচার-সেবার জন্য ট|কাটা সিকেট। দিয়! রেহাই পাইবার 
ও তহ্বিলটি পুত্র-কলত্রাদির সেবার জন্য অক্ধপ্ন রাখিবার 
যত্ব করিতেন না। কারণ অচ্চনের ফলই বৈষ্ণব-সেবা, 
অঙ্চনের ফলই সাধুসন্গে শ্রবণ-কীর্তনে রুচি, অচ্চনের ফলই 
প্রচার-সেবায় সর্বন্ব-সমর্পণ। এল রামান্থজাচার্ষেযর শিষ্য 
দ্রারিদ্রলীলাভিনয়-কারী ব্রাহ্মণ বরদাচার্য্যও তাহার 
সহবগ্রিণীর শরীগুরু-বৈষ্ণব-সেবার আদ শি মাদুশ গৃহব্রতগণের 


১০৬ 


বিশেষভাবে আলোচা। (শ্লীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 
আচৈতন্বের প্রেম” নামক গ্রন্থে উক্ত উপাখ্যানটি বণিত 
আছে, উহ! পাঠ করিলে অশ্রসম্ধরণ কর! যায় না)। 

৫১।  আমন্সহা গ্ুভূর পার্ষদ গৃহস্ব-লীলাভিনয়কারী 
ভক্তগণ প্রায় প্রতি বংসরই বছ কায়ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার 
করিয়। সপরিবারে গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে গ্রমন্‌ 
মহাপ্রভুর পাদপণ্৷ দর্শনের জন্য বৈষ্ণবসেবা-স্থযোগ লাভের 
ও মাধুসপ্গে শ্রবণ-কীর্ধনাদি করিবার আদর্শ দেখাইবার 
জন্য গমন করিতেন, শ্রীল শিবানন্দ সেন সমস্ত যাত্রিগনের 
ঘাটী সমাধান করিতেন অর্থাৎ সমস্ত যাত্রিগণের তত্ব 
বধায়ক ছিলেন। তিনি সকলের থাকিবার স্থান ও 
পোষণের ব্যবস্থা করিতেন। “ক্বষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় 
সাধুসঙ্গ” সুতরাং সাধুসঙ্গে অবশ-কীন্তনের স্থযোগ ব্যতীত 
কৃষ্ণভক্তিলীভের অন্য কোন উপায় নাই। কারণ অগ্চন 
শ্রবণের ছারা নিয্মমিত না হইলে ফলগ্রদ হয় না। তাই 
প্রীচৈতন্যবাণীর ৃন্তাবিগ্রহ শ্রীল প্রভূপাদ আমাদিগকে সাধু 
সঙ্গে অবণ-কীন্ুনের ও বৈষ্ণবসেব। করিবার সুযোগ 
প্রদানের জন্য বিভিন্ন মঠে বিভিন্ন সময়ে মহোৎসবাদি, 
পরিক্রমা, সংশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান 
করিয়। সকলকেই আহ্বান করিতেছেন, এমন কি 
থাকিবার স্থান ও প্রসাদ পর্য্যন্ত বিতরণ করিতেছেন। 
তথাপি মাদৃশ গৃহত্ৰতগণ সে সুযোগ গ্রহণ করিতে চান না, 
বিত্তশাঠ্য-দোষটীই উক্ত স্থযোগ গ্রহণের পক্ষে প্রধান 
অন্তরায় । পথ এমন্মহাপ্রভুর সময়ের মত দুর্গম নহে 
কারণ বাস্দীয় যান প্রভৃতির সাহায্যে অল্প-সময়েই বিনা 
আয়াসে যাতায়াত হইতে পারে কেবল কিছু পাথেয় খরচ 
করিতে হয়। কিন্তু বিভ্তশাঠ্যদৌষ্টা মাদৃশ ব্যক্তিগণকে 
এতটা! দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছে যে-_আমর!। অধনে 
যত্ব করিয়া ধন পরিত্যাগ করি। আবার গ্রীল আচা্ধ্য- 
বর্ধ্ের কৃপায় বাড়ীর নিকটে মঠ হইয়াছেন, সেখানে যাইতে 
কোন পাথেয় খরচ হয় নী, কেবল কিছু সময়ের জন্য বিষয়- 

কাৰ্য্য হইতে অবসর লইয়া পায়ে হাটিয়। গেলেই সাধুসন্ধে 
শ্রবণ-কীর্তনাদির স্থযোগ লাভ করিতে পারি কিন্ত আমার 
এমনই ছুর্দৈব যে, অর্থ ও পরমার্থের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারি 


মদীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


ন। তাই বিচার করি_মঠে গিয়| হরিকথ। অবণ করিলে 
যে সময়ট। নষ্ট () হইবে সেই সময়ে কিছু পয়মা রোজগার 
করিতে পারিব বিএা ছেলেদিগকে নিজেই গড়াইলে 
প্রাইভেট টিউটারকে দেয় টাকাট। বাচিয়া যাইবে, সময় 
সময় আর এক প্রকারের বিচার উপস্থিত হয় যে--য হার 
মঠে বেশী যাতায়াত করেন, তাহারাই হরি-গুরু-বৈষণব- 
সেব।র জন্য মঠে অর্থ প্রদান করেন স্থৃতরাং আমি খদি 
মঠে বেশী যাতায়াত করি তবে আমার অবস্থাও তাপ 
হইবে তখন আমার প্রাণাধিক অর্থের তহবিলটার দ্থাস্থা 
ক্ষীণ হইয়। যাইতে পারে, তাহ। হইলে আমার প্রাণপ্রিয় 
তরী পুত্র ও কন্যার জন্য কি থাকিবে? অতএব মঠবামীদের 
সঙ্গে বেশী মিলামিশা নী করাই ভাল, কেবল মহোৎসথের 
দিন মুখ পালটাইবার জন্য স্ত্রী, পুত্র ও কলত্রাদির সহিত 
বিশেষত: “অনবধান” বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া মঠে যাইতে 
কোন আপত্ত্য নাই। গ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় 
বাড়ীর নিকটে মঠ হইলে কি হইবে, এ গোলাকার বস্তুটিই 
যে যত গোল বীধাইতেছে, তাহার রুপ। গ্রহণ করিতে 
দিতেছে না; তাই দেখুন, এখানেও যত নষ্টের গোড়। এ 
বিত্তশাঠ্য দেষ। 

৫২। ভাগবত ছুই প্রকার-গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্ত- 
ভাগবত । সকল সময়ে আমর) ভক্ত-ভাগবতের সর্ঘলাভের 
স্থযোগ পাই নী, যাহাতে আমর! ঘরে বসিয়াই গ্রন্থ- 
ভাগবতের সঙ্গ লাভ করিতে পারি তজ্জন্ত আচার্যগ্রবর 
মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক প্রভৃতি বিভিন্ন 
ভাষায় ছয়টি পত্তিকা ও বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক গ্রন্থ 
প্রকাশ করিয়াছেন, নিয়মিতভাবে উক্ত গ্রন্থভ1গবত অর্থাৎ 
বিভিন্ন পত্রিকা ও গ্রন্থসযূহ শ্রদ্ধা করিয়া পাঠ করিলে 
পরিপ্রশ্ণের উদয় হইবে, তখন ভক্ত-ভাগবতের সঙ্গলাভের 
আগ্রহ হইবে এবং আবশ্যকতা উপলদ্ধি করিতে পারিব। 
কিন্তু বিত্বশাঠ)দোষটাই এসকল পত্রিকা ও গ্রন্থাদি 
সংগ্রহের পক্ষে বা গ্রন্থভাগবতের সেবা-সৌতাগ্য-গ্রহণের 
পক্ষে অন্তরায় হয়। কখনও ভাবি-_বিত্বশাঠা-দৌষটা 
বজায় রাখিয়া, অন্যের পত্রিকা ও গ্রন্থাদি লইয়া পাঠ 
করিয়া কিন্বা মঠের লাইব্রেরীতে গিয়া পত্রিকা ও এগ্থাদি 


বাণী পূজার অধিকারী কে? 


পাঠ করিয়। সিদ্ধান্তবিদ্‌ হইব; কিন্তু ভাবি না_ বিত্ত- 
ঠাপ অনর্থটি বায় রাখিবার জন্য যত করিলে সেই 
বিষয় বিষ্টচিণডে, বিষয়মলিনচিতে ভভি-সিদ্ধান্তের স্ফ,ত্তি 
হইবে না। কখনও কিছু মুক্তহস্ত হহয়। যে-কোন একটা 
পত্রিক। লইয়| বলি_ সবই অভিন্ন পত্রিক|। সুতরাং একটি 
লইলেও যাহ। হইবে সবগুলি লইলেও তাহাই হইবে, 
আবার কখনও সময়ের অভাবই পত্রিকা ন! লইবার ব! 
একাধিক পত্রিকা ও অন্যান্য গ্রন্থ না লইবার কারণ 
দেখাইয়। থাকি; কিন্তু আমি ভাবি ন|-_যদি আরও দুই 
ঘণ্ট। চাকরী করিতে হইত তবে কি সময়াভাবে চাকরীতে 
ইন্তফা দিতাম! অথব] চাকরী বজায় রাখিবার জন্য যদি 
বৎসর বৎসর একটা পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকিত এবং 
সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে যদি দৈনিক ছুই ঘণ্টা 
করিয়! অধ্যয়ন করিতে হইত তবে কি আমি সময়াভাবে 
পরীক্ষায় ফেল হইয়া চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ 
করিতাম! সময় সময় অর্থাভাবের অছিলার একাধিক 
পত্রিকা বা গ্রন্থাদি-সংগ্রহ করি ন! কিবা মোটেই কোন 
পত্রিকা ৰব! গ্রন্থ সংগ্রহ ন! করিয়া গ্রন্থভাগবতের সেবা 
হইতে বঞ্চিত হই, কিন্ত গ্রাম্যবার্তাবহ সংগ্রহ করিবার জন্য 
অর্থের অভাব হয় ন!। শ্রীপত্রিকাদির ও শ্রগ্রন্থাদ্ির সেবা 
কৰিলে অর্থাৎ গরন্থভাগবতের সেবা করিলে আঙ্গুসঙ্দিক- 
ভাবে বিত্তশাঠাদোষ, অসংসর্গ, অসচ্চিন্তা, প্রজনন, চিত্ত- 
চাঞচলা, উন্জরিয়পরায়ণতা, দেহে আত্মবুদ্ধি ও দেহমহফ্ধীয় 
বস্তুতে মমতাবুদ্ধি, হৃদয়-দৌরক্খল্য, অপরাধ প্রভৃতি যাবতীয় 
অনর্থের নিবৃত্তি হইয়। সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবায় রুচি এবং 
রুষ্চভক্তিরূপ মুখ্য ফল লাভ হইবে অর্থাৎ পরমার্থ লাভ 
হইবে। অতএব প্রত্যেক গৃহস্ব-ভজেরই নিরপেক্ষভাবে 
স্ব-স্ব যে।গ্যতা৷ বিচার করিয়া ষতদূর সম্ভব ্রন্থা্দি ও 
পত্রিকাদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্তক, 
সম্ভব হইলে যাবতীয় পত্রিকা ও যাবতীয় গ্রস্থাদিই গ্রহণ 
করা কর্তব্য ; এমন কি, ধনী গৃহস্থের গৃহে যত জন ওকু- 
সেবক আছেন প্রত্যেকেরই পৃগ২ভাবে যাবতীয় পত্রিকা 
এবং একসেট, করিয়া ভক্তিগ্রন্থ লওয়। অবশ কর্তব্য নচেৎ 
বিত্তশাঠ্যদ্বোষ হইবে! পূর্বোক্ত কথাগুলি গ্রাম্যবা্তাবহ 
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ও গ্রাম্যপুস্তক-বিক্রয্নের বিজ্ঞাপনের ন্যায় অতিশয়োক্তি 
নহে পরস্ত নিত/মদলময়ী কুহকশৃন্ত। বাস্তব-বাণী ; এই বাণী 
শ্রবণ করিলে আমরাই পরযার্থ-ধনে ধনী হইয়া লাভবান্‌ 
হইব, অন্যথা! করিলে ক্ষতি, আমাদেরই 
অন্বিধা, অপ্তরূবৈষবগণের ও গ্রন্থতাগবতের তাহাতে 
কিছু আনে যায় না। 


আমাদেরই 


€৩। মাদৃশ গৃহত্ৰতগণের মধেো আর এক প্রকারের 
দোষ দেখা যায়, তাহার নাম--এপ্রচ্ছন্ম বিভ্তশাঠ)। 
আমর! নিজগৃহে আডঙ্বরের সহিত প্রচুর অর্থবায় করিয়া 
প্রবিগ্রহ-সেবার ঠাটবাট করি) ষথা-_কাক্ষকা্ধাথচিত 
অতি মনোরম সুবৃহৎ মন্দির নিশ্মীণ, মণিমুক্তা-থচিত 
সিংহাসনোপরি বহুমূল্য বস্থালঙ্কারা দিদ্বার] ভূষিত, নয়ন- 
মনোভিরাম শ্রবিগ্রহ স্থাপন ও শ্রীবিগ্রহের জন্য ছাপার 
ভোগ ও ছত্রিশ ব্যগ্রনের ব্যবস্থা, গৃহে সমাগত অতিথি 
বৈষ্ণবগণকে চর্ববা-চুষবা-লেহা-পেয় নৈবেদ্য প্রদানের ব্যবস্থা 
প্রভৃতি বাহ্দর্শনে ও জাগতিক বিচারে অনেক প্রকারের 
সুব্যবস্থা প্রভৃতি । এই সব আড়দ্বরের জন্য অজন্র অর্থ 
ব্যয় করি কিন্তু দিবাদর্শনরূপ সাচ্চলাইট দিয়! দর্শন করিলে 
দেখা যার__উহার মূলে প্রতিষ্ঠাশ।) আমাদের হৃদয়প্রাঙ্গণে 
প্রতি্াশারূপিনী ধুষ্ট। শ্বপচরমণী সর্বক্ষণ উদ্দগড নৃত্য 
করিতেছে, সেই শ্বপচরমণীদ্বারা চালিত হইয়াই আমর! 
বিপুলভাবে অর্জনের ঠাটবাট বা অর্চন-ব্)ভিচার 
করিতেছি ও অতিথিবৈষণব-সেবার ছলনা দেখাইতেছি। 
আমাদের এই অচ্চনের অনুষ্ঠানগুলি প্রপ্রীগুরুপাদপন্ন হইতে 
শ্রোতবানী-শ্রবণের দ্বারা নিয়মিত নহে, তাই আমরা 
অর্চ্চনের ফললাতে বঞ্চিত হই; ফলে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষবের 
আনুগত্য কষ্ণসেবা, নিজের খেয়াল মত কিছু না করিয়। 
বৈষ্ণবের ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া বৈষ্ণবসেবা বাঁ বৈষ্ণবের 
প্রীতিবিধান চেষ্টা এবং অচ্চনের চরমফল-_কীর্তীনসেব] বা 
প্রচার-সেবার জন্য শ্র্রগুরুপাদপদ্দে সর্বন্ব অর্পণ করিবার 
প্রবৃত্তি আমাদের হয় না। যদি জগুরুবৈষ্বগণ আমার 
গৃহে বা আমার গ্রামে অথবা আমার দেশে মঠ স্থাপন 
করেন তাহা হইলে আমি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া মন্দির- 
নিৰ্শ্বাণ ও সেবার ব্যবস্থা করিতে পারি এবং উক্ত মঠের 
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সেবার জন্য প্রচুর সম্পত্তি দান করিতে, এমন কি সর্বস্ব 
প্রদানের অভিনয় করিতে পারি; যদি তাহারা আমার 
বরাত মত কোন মঠের মন্দির, ধর্ম্শালা, মহোৎসব, 
ছাপাখানা, সংশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রভাত করেন কিথা আমার 
বরাত মত শীবিগ্রহের জন্য বস্পালঙ্কারাদি প্রদান করেন 
তবে আমি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে বাঁ সহ সহ মুদ্র। 
প্রদান করিতে পরি কিন্ত শরীগুরু-বৈষ্ণবের ইচ্ছামত কোন 
সেবা-কাধ্যের জন্য অথবা! প্রচার-মেবার জন্য শত মুদ্রা 
এমন কি, একটা মুদ্রা প্রদান করিতেও আমার উৎসাহ হয় 
না, আমাদের চিত্তবুত্তি এই প্রকার। ইহাই কি অঙ্গনের 
ফল? না অসম্পূর্ণ অৰ্চ্চন অথব। অঙ্টন-ব্যভিচারের ফল? 
তাহ] কি আমাদের বিচার করা উচিত নহে? কিয়ৎ- 
কালের জন্য নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে আমর! বুঝিতে 
পারিব যে গ্রচ্ছন্ন-বিত্তশাঠ্য-দে যেই এপ্রকীর অর্টন- 
ব্যভিচার ব। অসম্পূর্ণ অচ্চন হইতেছে । বিত্তশাঠ্যদোষটা 
আমাদের ঠিক আছে তবে কেবল প্রতিষ্ঠটাশীমূলেই বা 
আত্মেন্তি়-গ্রীতিবাঞ্ছ।যূলেই যাহা কিছু আঁড়ম্বরের বা মুক্ত 
হস্ত হইবার অভিনয় করিতেছি মাত্র; তাই শ্রীগুরু- 
বৈষ্ণবের ইচ্ছামত বা তাহাদের নির্দেশ-মত কিছুই করিতে 
পারি না। যেদিন শ্রগুরুপাদপত্মে অভিগমন পূর্বরক 
সর্বন্থ সমর্পন করিয়া নি্খপটে বলিব-_“হে পতিতপাবন 
গ্রভৌ! আপনার ধন আমার নিকট যাহ! গচ্ছিত আছে 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


তাহ! আপনার প্ীচরণেই অর্পণ করিতেছি, কারণ আমি 
আনি না কি করিলে উক্ত অর্থের সঞ্জবহ|র হইতে পারে, 
অতএব আপনি রুপা পুর্ববক উহ! গ্রহণ করিয়া আমাকে 
কৃতাৰ্থ করুন এবং আপনি শ্বায় ইচ্ছামত যেকোন বিষয়ে 
ব্যয় করুন ন কেন সে-ম্ষ্ধে আমার বলিবার কিছু নাই” 
সেই দিনই বুঝিব যে আমি অচ্চনের যোল আনা ফল 
লাভ করিবার সৌভ|গাকে বরণ করিয়|ছি-_সেই দিনই 
বুঝিব যে আমি প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন উভয়বিধ বিত্তশ।ঠ্যদোষ 
হইতে মুক্ত হইয়াছি। 

£৪ 1 শ্রীঞ্গুরুপাদপদ্ আশ্রয় করিবার পরও__ 
পাঞ্চরাত্রিক বিধানে সংস্কৃত হওয়ার পরও হৃদয়-দৌর্বলারূপ 
অনর্থের বশবর্ত্তী হইয়।--অস্থর-সমীজের ভয়ে ভীত হইয়। 
শৌক্রবর্ণের পরিচয়-প্রদ|ন, আচার্য্যপ্রদত্ত নামও ব্রহ্মন্ত্র 
প্রভৃতি গোপনে রাখিবার চেষ্টা, ওদ্ধপুণ্ডাদি ধারণ না! 
করা, অনুর সমাজের পাচিত ও প্রদত্ত দ্রব্য ভোজমনাদিরূপ 
অসদাচার ও অসৎসঙ্গ, স্ত্রী, পুত্র স্বজনাদিকে অমেধ্য- 
ভোজন ও অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়া এবং পিতৃমাতৃ- 
বিয়োগের পর অশৌচ-পালনাদি ও স্মার্তবিধানাসারে 
আদ্ধা্দির অনুষ্ঠান প্রভৃতি অনর্থযুক্ত সাধক-গৃহস্থগণের 
পক্ষে বিশেষ ভজন-প্রতিকূল বা ভজনোন্নতির প্রধান 
কণ্টকম্বরূপ । 


“আমার কর্তব্য” 


“আমার কর্তব্য কি?” এ বিষয়ে আমি যখন চিন্তা 
করি তখন দেখতে পাই--এই “দেবীধামে” বহু প্রকারের 
কর্তব্য আমার, সম্মুখে দণ্ডায়মান। শ্বামীর-সেব1 করা, 
তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির তৃষ্ণা দূর, ক্ষুধাতুর ব্যক্তির ক্ষুধা দূর কর! 

এই প্রকারের বহু কর্তব্য আমার নিকট “আমীর কর্তৃব্য” 
ব’লে পরিচয় দান করে। কিন্ত এইগুলি কি “আমার 
প্রকৃত কর্তব্য?” তা? যদি হ'ত তবে চৌরাশি-লক্ষ যোনি 


ভ্রমণ ক'রে এই প্রকার বহু মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও 
দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ বৃথা কালক্ষয় 
করাতেও আমার কর্তব্যের শেষ হ’ল কৈ? 

চৌরাশি লক্ষ যোনি গতাগতির পর এই স্ুদুর্জ'ভ 
মহুগ্তজন্ম লাভ করেও “আমার কর্তব্য” বিষয়ে আমি 
সম্পূর্ণ উদাসীন, তাই বিমুখমোহিনী মায়ার আনুগত্য 
অবলম্বন করতঃ মায়া-গ্রপীড়িত জীবগণের সেবা এবং এই 


আমার কর্তবা? 


প্রকার অনিত্য বস্তুতে মত্ত হয়ে পশুর ন্যায় খেয়ে দেয়ে 
বেঁচে থাকাকেই আমি আমার একমাত্র মুখ্য কর্তব্য ব'লে 
বিবেচনা করি । কিন্তু হায়! এক মুহুর্তের জন্যও আমি 
চিন্ত। করি না যে ইহজগতের যাবতীয় বস্তই অনিত্য, 
অতএব অনিতা বস্তুর সেবাদ্বার! আমার প্রকৃত কর্তব্য 
পালন হ'তে পারে না। এই প্রকার অবান্তর কর্তব্য 
পালন করবার জন্যই কি ভগবান্‌ আমাকে সুছুল্লভ মনুযা 
জন দান ক’রেছেন? 

প্রকৃত যদি চিন্তা করি তা’হলে সম্যগ্‌রূপে বুঝতে 
পারি এ সমস্ত কর্তব্যপালন দ্বার। আমার কোন আত্ম- 
মর্জলের আশ। নাই । এই প্রকার কর্তব্য-সমূহ গৌণ 
কর্তবা। দৈহিক সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হ'য়ে যার সেবারূপ 
কর্তব্য-পালনে প্রবৃত্ত হই পরক্ষণেই আবার সেই সেব্যবস্ত 
আমার নয়নাত্তরাঁলে লুকিয়ে যাঁয়। অথব। আমাকেই 
তা'র সেব। পরিত্যাগ করে জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হয়। 
অতএব যে বস্তু নিত্যকাল স্থায়ী নয় তা'র সেবা দ্বারা 
আমি কি সুফল লাভ ক'রতে পারুব? 


বিমখমোহিনী মায়ার ছলনায় মুগ্ধ হয়ে চৌরাশী লক্ষ 


যোনি ভ্রমণ ক'রে আমি অবান্তর কর্তব্য পালন করেছি 
কিন্ত আমার ত’ কোন মঙ্গল হ’ল না! তাই “ভগবান্‌* 
আমার প্রতি করণা-পরবশ হ'য়ে প্রকৃত কর্তব)পালনের 
জন্য এই স্থদুর্লভ মন্থযজন্স দিয়েছেন এবং তৎসঙ্গে তার 
সেবা করবার মত যোগ)তাও দিয়েছেন, কিন্তু আমি 
আমার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করতঃ তার সেবা নিত 
দিয়ে মায়ার দাসত্ব ক'রে নিজের মহাযুল্য জীবনকে 
অনিত্য বস্তুর সেবায় নিয়োজিত ক'রেছি। 
আমি মায়িক জগতে সচরাচর দেখতে পাই যে, 
মন্ষ্যমাত্রেই মাতাপিতার সেবা, দেবতার সেবা ও থষিদের 
-সেবাকে প্রধান কর্তব্য ঝলে বিবেচনা করে। কারণ 
দেবঝণ, খধিখণ ও পিতৃথণ এই খণতরয়ে মায়িক জগতের 
জীবসমুহ আবদ্ধ। এই খণব্রয় শোধ না করলে জীবগণকে 
ধণবদ্ধ হয়ে থাকতে হ'বে এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী 
হ’য়ে জীবগণ এই ত্রিবিধ প্রকার বণ-পরিশোধকে কর্তব্য 
বলে দৃঢবিশ্বাস করে এবং তাহাদের সেবাছারা উক্ত ঝণ- 


১৯১ 


শোধের জন্থ প্রস্তুত হয়। কিন্তু শাস্ত্র বলেন 
দেবধিভৃতাপ্রনুণা* পিতৃণাং 
ন কিন্করে| নায়মৃণী চ রাজন্‌ । 
সবাত্মন। যঃ শরণং শরণাং 
গতো। মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্‌ ॥ 
_(ভাঁঃ ১১৷৫৷৪১ ) 
যে ব্যক্তি সংসারের যাবতীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করে 
বাস্থদেবই একমাত্র ভোক্ত। এই বিচারে সকলের একমাত্র 
শরণা-শ্রমুকুন্দ-পাঁদপন্ধে আত্ম-সমপূণ করতঃ একান্তভাবে 
শরণ গ্রহণ করেন। তিনি এই ধণত্রয়ের নিকট, শুধু 
ঝণত্রয় কেন, মুধা ইত্যাদি করে কোন লোকের কাছে 
ধণী থাকেন না বা কারও দাসত্ব করেন না। 
“আশ্রয় লইয়া সেবে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে 
আর সব মরে অকারণ ।” 
যেদিন এই সকল অবান্তর কর্তব্য পরিত্যাগ করে 
ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করবে৷ সেইদিন তিনি উপেক্ষা না 
ক'রে তার সেবা সুযোগ দান ক’রবেন। 
ভগবান্‌ একমাত্র সেব্য | জীবগণ তার সেবক এই 
সুত্রে তার সেবা করাই “আমার কর্ত্ব)”। শ্রীতগবানের 
সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রলে পৃথক্‌ করে আর কারও 
সেবা ক'রতে হয় না। “ভগবানের সেবাই মুখ্য কর্তব্য ।” 
মুখ্য কর্তব্য পালন করলে পূর্বোক্ত কর্তব্য সমূহ পালন 
হ'য়ে যায়। যথা 
তরোযূল-নিযেচনেন তৃপান্তি তৎস্বন্ধ-ভুজোপশাখাঃ ৷ 
প্রাণোপহারাচ্চ যথেক্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্য! ॥ 
_( ভাঃ ৪৷৩১৷১৪ ) 
এমন গাছের গোড়ায় জল সেচন করলে শাখা-পললবের 
বল হয়, প্রাণে আহার দিলে ইন্দ্রিয় সকল বলবান্‌ হয়, 
সেই প্রকার একমাত্র যুলবস্ত শ্রীভগবানের সেবা করলে 
আর কারও সেবা বাদ থাকে না, সকলের সেবা হ)য়ে ষায়। 
অতএব মায়ার সেবা পরিত্যাগ ক'রে যেদিন বলতে 
পারব 
“আমি ত তোমার তুমি ত আমার 
কি কাজ অপর ধনে” 


১১১০ 


তগবান্‌ একমাত্র সেব্য, আমি তার সেবক এই প্রকার 
সধ্বদ্ধ-জ্ঞান লিয়ে ইতর বস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগ ক'রে 
যেদিন পতিত-উদ্ধারকারী *।গুরু-পাদপদ্ধে গ্রণতি স্বীকার 
করতে পারব-_সেইদিন গুরুদেব কৃপা-পরবশ হয়ে ঝলে 
দেবেন = 
“কি শয়নে কি ভোজনে কিন্বা জাগরণে। 
অহনিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ্‌ বদনে ॥” 


নদীয়া'একাশের প্রবন্ধাবলী 


ভোক্কাভিমান ছেড়ে দিয়ে নিজেকে সেবকাভিমান 
করতঃ কালাকাল বিচার ন! ক'রে সর্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে 
কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হও তাহ'লে তোমার “প্রকৃত কর্তব্য” 
পালন হবে। তখনই আমি ্রাগুরুদেবের বীর্ধ্যবতী বাণীর 
কৃপায় বুঝতে সমর্থ হব-শ্রীগুরুদেবের আঙ্গত্যে 
নিত্য।র।ধ্য শীভগবানের সেবায় মবতোভাবে আত্ম-নিয়োগ 


করাই “আমার কর্তব্য ৷” 


সন--১৩৩৪ 


শচী গৰ্ভত সিন্ধৌ হরীন্দুঃ 


সম মন্বস্তরের শ্বেতবরাহকল্পে অষ্টাবিংশতি চতুযুগের 
অন্তর্গত কলিযুগের প্রথম ভাগে চৌদ্দশত সাত শকাব্ের 
ফান্তুন মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে-_চৌদ্দশত ছিয়াশি 
খৃষ্টীয় অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের অষ্টাদশ দিবসে সায়ংকালে 
শুদ্ধসত্বোজ্জল শচীগর্ভমিন্ধু হইতে অকলঙ্ক গৌরেন্দু নদীয়া- 
গগনে সমুদিত হইলেন। পূর্বফস্তনী নক্ষত্রপতি ক্ষারান্ধি- 
গর্ভোদিত পূর্ণকল সকলঙ্ক শশধরের লঙ্জান্নান বদনখানি 
অপ্ধগ্রহ রাহদেবত। যেন সহাহুভূতিবশেই কিয়ৎকাঁলের 
জন্য লোকলোচনের অন্তরালে লুকাইয়া রাখিলেন। 
জগন্থায় হরিধ্বনি উত্থিত হইল। কেহ পৃণিম1 রজনীর 
আনন্দ-নিব'র পূর্ণশশীকে পাপ-রাহুগ্রস্ত দেখিয়া জগঘ্বাসীর 
অকল্যাণ কল্পনা করিয়া! জগতের হিতকল্পে হরিনাম 
সঙ্কীর্তন, শঙ্খ-ঘ্টা-মুদঙ্গধ্বনি, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রকে অম্ন-বস্ত 
অর্থাদি দান, গল্গাস্থান প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্টানে ব্যাপৃত 
হইলেন-_কেহ উপহাস করিবার উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে হরি- 
ধ্বনি করিতে লাগিলেন ; এইরূপে জগতের জীবগণ শ্ব শ্ব 
ভাবে বিভাবিত হইয়া সকলেই হরিধ্বনি করিতে 
লাগিলেন। সজ্জনবৃদ্দ বুঝিলেন_ 

“হেন মতে প্রভুর হইল অবতার । 
আগে হরি-সঙ্কীত্তন করিয়া প্রচার ৷ 


চতুর্দিকে ধায় লোক ‘গ্রহণ’ দেখিয়া। 

গঞ্গান্নানে ‘হরি’ বলি যায়েন ধাইয় ॥ 

যা’রা মুখে জন্মেও না বলে হরিনাম । 

সেহ “হরি” বলি ধায় করি গঙ্ধাস্নান ॥ 

দশদিক পূর্ণ হইল উঠে হরিধ্বনি। 

অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজম ণি ॥” 

লৌকিক পরিচয়-স্যত্রে আমর! জানিতে পারি নারায়ণ- 

পরায়ণ মধুকর মিশ্র নামে জনৈক পশ্চিম দেশীয় বৈদিক 
ব্রাহ্মণ কোনও কারণে শ্রুহটে আগমন করিয়া তথায় বাস 
করেন। তাহার মধ্যম পুত্র উপেন্্র মিশ্র পণ্ডিত, ধনী ও 
বহু সদ্গুণশালী ছিলেন। তাঁহার সপ্চপুত্রের মধ্যে 
শ্রীজগন্াথ মিশ্র অন্যতম । তিনি অধ্যয়নের নিমিত্ত শ্রীহট 
হইতে সর্ববিদ্ঞাপীঠ গ্রনবহ্ীপে শুভাগমন করেন। 
জগন্নাথের শান্ত্ীয় উপাধি__পুরন্দর । তিনি নবদ্বীপবাসী 
শ্রনীলাম্বর চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠ ছুহিতা শ্রীশচীদেবীর পাণি- 
গ্রহণ করেন। উদ্দাররত পুরন্মর মিশ্র আর্ষ্য। শচীর্দেবীর 
সহিত বিষ্ণুপাদো স্তব! ভাগীরথী সমীপে বাস করিবার জন্য 
শীধাম নবদীপের অন্তর্গত অন্তর্ধাপ শ্রীমায়াপুরে বাস 
করিয়াছিলেন। শ্রীশচীদেবীর উপযূ্“পরি আটটি ক্যা 


ভূমিষ্ঠ হইবার পর অত্যন্নকাল মধ্যেই ইহলীল1 স্বরণ 


শচীগর্তসিন্ধৌ হরীন্দুঃ 


বরিল। পুরন্দর মিশ্রের দুঃখের অবধি রহিল নাঁ। তিনি 
পুর-সন্তান-লাভার্থ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। 
তত্ফলে তাহার নবম সন্তানরূপে আবিশ্বর্ূপ জগতে 
অবতীর্ণ হইলেন। তদনস্তর স্বয়ং ভগবান বিশুদ্ধ সবুক্পী 
প্ীজগন্নাথ ও যৃত্তিমতী ভক্তিরূপিনী শ্রীশচীদেবীর হৃদয়ে 
আবিভূ্তি হইলেন। ত্রয়োদশ মাস গর্ভাবস্থান লীল। 
জ্ঞাপন করিয়। চৌদ্দশত সাত একের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় 
যুগধৰ্শ হরিনাম সন্গীর্ভন অগ্রে করিয়া লোক লোচনের 
সমক্ষে গ্রকটিত হইলেন । 


“ফান্তন-পুণিম। সন্ধ্যায় প্রভুর জন্যোদয়। 
সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রের গ্রহণ হয় ॥ 
‘হরি’ ‘হরি’ বলে লোক হরধিত হঞা। 
জন্মিল1 চৈতন্যপ্রভূ ‘নাম’ জন্মাইয়) ॥৮ 
মহাজন গাহিয়াছেন;_ 
“অবতার সার--গোরা অবতার |” 


দব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীস্থত হৈল সেই ৷” শ্রীমভাগবত 
বলেন, প্ুষণ্ত ভগবান স্বয়ং 1? সজ্জন-মুখে এই সমস্ত 
কথা শ্রবণ করিয়া আমর! জানিতে পারি শ্রীগৌরন্থন্দর 
শ্রীচী-জগন্নাথের দশম সম্ভানরূপে জন্মলীল1 বিস্তার 
করিলেও তিনি সাধারণ মানবের সম-পর্য্যায়তৃক্ত নহেন। 
তিনি সর্ববাবতার-সার-শিরোমণি স্বয়ং ভগবান গোলোক- 
বিহারী হরি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু স্বয়ং ভগবান” 
শব্দের অর্থ ও সংজ্ঞা! এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন ,-- 


ধার ভগবত্তা হৈতে অন্তের ভগবত্তা। 
"বয়, ভগবান’-শব্দের তাহাতেই সত্ত। ॥ 
শ্রীল গোস্বামিপাদের কৃপায় আমরা 
পারি; 
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্বাশ্রয়। 
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, সর্ববশাস্তরে কয়॥ 
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্্রকুমার ৷ 
আপনে চৈতন্তরূপে কৈল অবতার ॥ 
অমল প্রমাণ-শিরোমণি বেদীত্তের অকৃত্রিম ভাষ্ব 
শমভ্ভাগবতে বর্ণিত আছে _ 


জানিতে 


১১১ 


কিকবর্ণ, ত্রিষাংকুষ্ণং সাঙ্গো পার্গাস্্ পার্ধদ্ম্‌। 
যজৈঃ মঙ্ধী্তনপ্রায়ৈর্যজস্তি হি স্থমেধমঃ ॥" 
অর্থাৎ যাহার মুখে সর্ব! ‘কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ, যাহার 

কান্তি অকুষ্ক অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ ( নিত্যানন্দ-অৱ্বৈত ), 
উপাঙ্গ (শ্রীবাপাদি ভক্তবুন্দ), অশ্ব (হরিনামাদি) ও 
পারদ (গদাধর, দামোদর, স্বরূপাদি ) পরিবেষ্টিত মহ. 
পুরুষকে স্বুদ্ধিমান বাক্তিগণ সঙ্কীর্তন-প্র।য় যজ্ঞ (পুজ। 
সম্ভার ) দ্বার! যজন করিয়। থাকেন । 


সাধু-শাস্মুখে আমাদের ভগবত্বত্ব-কথা শ্রবণ-সৌভাগ্য 
লাভ হইলে আমর! ্তগবানের কথা জানিতে পারি; 
অথব1 তিনি স্বপ্রকাশ বস্ত- কৃপ! করিয়া যখন স্বয়ং 
অবতরণ করিয়। সৌভাগ্যবান জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ 
করেন, তখনই তাহার পরিচয় পাইয়। আমরা ধন্য ও 
রুতরুতার্থ হইতে পারি । সেই সময়ে আমার্দের আত্ম- 
স্বরূপোঁপলব্ষিও হইয়! যায়। 


কলিষুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরস্থন্দর ভক্তবুন্দের 
হৃদয়ানন্দ বন্ধন এবং অভক্ঞগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য 
ছদ্মবেশে কলিযুগে আবিভূতি হইয়াছিলেন। 
আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ব করে। 
তথাপি তাহার ভক্ত জানয়ে তাহারে ॥ 


স্বয়ং ভগবানের এই প্রকারে অবতীর্ণ হইবার কারণ- 
বৰ্ণন প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোশ্বামিপ্রভু বলিয়াছেন, 
“হৃদয়ে ধরয়ে ষে চৈতন্য-নিত্যা নন্দ । 
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥ 
এসব সিদ্ধান্ত হয় আমের পল্লব । 
ভক্তগন-কোকিলের সর্বদা বল্লভ ॥ 
অভক্ত-উদ্টরের ইথে না হয় প্রবেশ। 
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥ 
যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে। 
ইহ! বই কিব! স্থখ আছে ত্ৰিভুবনে 1৮ 
স্বয়ং ভগবানের কলিযুগে অবতীর্ণ হইবার কারণ 
শ্রচৈতন্যলীলার ব্যাস আর্দি-কবি শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন 
এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: 


১১২ 


“কলিযুগে ধর্ম হয় হরি সংকীর্তন। 
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রশচীনন্দন ॥” 
শীল শ্বক্নপ-রূপ-রখুনাথামুগ শীল কবিরাজ গোস্বামি- 
প্রভু শ্রাগৌরাবতারের উদ্দেশ্য নিয়লিখিতভাবে ব)ক্ত 
করিয়াছেন ;_ 
আীনাম-সন্কীর্তন কলিযুগের প্রধান ধর্শ্ম। যুগধর্শ-প্রচার 
বিষ্ণুর কার্য); তাহা কোন যুগাবতারের দ্বারাই সাধিত 
হইতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎ কফ্চচন্দ্র ব্যতীত কষ্ণ-প্রেম 
দান অন্য বিষ্ণুতত্বের দ্বারা হইতে পারে না। বিধিভক্তি- 
গ্রচারার্থই বিষ্ণুর অবতার, আর রাগ-ভক্তির প্রচারার্থে 
কৃষ্ণের গৌরাবতার। আর একটি কারণ শুদ্ধতক্তের 
অভিলাষ-পূরণরূপ কূপা৷ ছার! ভক্ত মাহাত্মা গ্রচার। 
শ্রীঅহৈত আচাৰ্য্য প্ৰথমে গুরুবর্গের সহিত গ্রপঞ্চে গ্রকটিত 
হইয়া লক্ষ্য করিলেন, 
“সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে। 
কৃষ্ণ পুজা বিষ্ণুতক্তি কারো নাহি বাংস ॥ 
কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ। 
ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে যায় তব-রোগ ॥৮ 
সংসারের এবন্বিধ দুরবস্থা দর্শন করিয়। ভক্ত-হৃদয় 
কীদিয়া উঠিল। সাক্ষাৎ, কষচন্দ্রকে জগতে অবতীর্ণ 
করাইতে ন। পারিলে জগজ্জনের কল্যাণ লাভের অন্য 
কোন উপায় নাই বিচার করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ধে জল তুলসী 
অর্পন করিয়। শুদ্ধভাবে কুষ্ণের আরাধনা এবং সৈন্য 
নিবেদন করিতে লাগিলেন। শুদ্ধ সরল ভক্তপ্রবর 
শরীমদদ্বৈতাচার্ধেযর প্রেম-হুঙ্কারে ভগবান স্থির থাকিতে 
পারিলেন না। অল্পকালের মধ্যে জগতে অবতীর্ণ হইয়া 
ভক্তগণের উল্লাসবদ্ধন করিলেন । 
যুগধৰ্শ্ম প্রবর্তন এবং ভক্তগণের বাঞ্াপুরণ গৌরাবতারের 
বাহা কারণ। এতদ্ব্যতীত গৌরাবতারের আরো তিনটি 
গৃঢ উদ্দেশ্য আছে। 
(১) প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ালন্বন শীরাধার প্রেম 
মাহাত্ময-অন্থভব । 
“না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। 
যে বলে আমারে করে সর্বদ বিহ্বল ॥ 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


নিজ প্রেমাম্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ । 
তাহ! হইতে কোটিগুণ রাধ! প্রেমাব্বাদ ॥ 
কতু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় । 
তবে এই প্রেম।ননের অন্থভব হয় ॥ 

(২) 
আব্বাদন। 
“অদ্ভুত অনস্ত পূর্ণ মোর মধুরিম]। 
প্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীম ॥ 
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি। 
আমার মাধুর্য্যামূৃত আস্বাদে সকলি ॥ 
বিচার করিয়ে যদি আন্বাদ-উপায়। 
রাধিক৷-স্বরূপ হইতে তবে মন ধায় ॥” 
তাহাতে শ্রীরাধার যে স্থথ হয় তাহার অনুভব । 
“আত্বেন্দিয় গ্রীতিবাঞ। তারে বলি “কাম? । 
কুফেব্দি় গ্রীতিবাঞ্চা ধরে ‘প্রেম’ নাম ॥ 
আত্মস্থথছুঃখে গোপীর নাহিক বিচার । 
কুষ্ণনুথ-হেতু করে সব ব্যবহার ॥ 
সেই গোপীগণ-মধ্যে উত্তম! রাধিক1। 
রূপে, গুণে, সৌভাগো, প্রেমে সর্বাধিক1॥ 
সেই রাধা-ভাব লঞা চৈতন্ত/বতার | 
যুগ-ধন্ম নাম-গ্রেম কৈল পরচার ॥” 


প্রেমের একমাত্র বিষয়ালম্ন নিজ মধুরিমার 


এই সব বাহ্‌ ও মুখ্য কারণে স্বয়ং ভগবান কষ্ণচন্দ 
শীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়। শ্রীত্রীরাধা- 
কষ্ণের মিলিততন্থ শুদার্য্য প্রকাশ বিপ্রলন্ত বিগ্রহ 
শ্রীগৌরস্থন্দররূপে জগতে প্রকটিত হইলেন। 


শ্রীগৌরস্থন্দর সর্ব অবতারের মূল কারণ স্বয়ং ভগবান 

হইলেও বিভিন্ন ব্যক্তি অধিকার, রুচি, পারদখিতা ও 
অবস্থানের ভূমিকাভেদে তাহাকে বিভিন্নভাবে দর্শন করিয়। 
থাকেন। | 

“অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি। 

কেহে| কোন মত কহে, যেমন যার মতি ॥ 

কঁষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ। 

কেহে| কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥ 








দীক্ষা 


কেহে| কহে রুষ্ ক্ষীরোদশায়ী অবতার । 

অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার ॥ 

চৈতন্য প্রভুর মহিম! কহিবার তরে। 

কুষের মহিম! কহি করিয়। বিস্তারে ॥” 

শ্রগৌরস্থন্দর জগতে অবতীর্ণ হইয়া সর্বদীবের 

উদ্ধারার্থ প্ীরষ্ণনাম-গ্রেম প্রচার করিলেন এবং তাহা 
সর্বজীবের পক্ষে সহজসাধ্য করিবার জন্য স্বীয় নামে সর্ব- 
শক্তি অর্পণ করিলেন। শ্রীনাম গ্রহণ বা স্মরণ করিতে 
কালাকাল শৌচাশৌচ-বিধি রাখেন নাই । 

“এক কৃঞ্চনামে করে সর্ব পাপ নাশ । 

প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ 


১১৩ 
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার | 
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রধার ॥ 
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর । 
কষ্চনামবীজ তাহে না করে অঙ্কুর ৷” 
কিন্তু গৌর নিতাই বা তাহাদের নামে অপরাধের 
বিচার নাই । 
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার । 
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রধার ॥ 
আজ শ্রিগৌর প্রকট দিনের কথা স্মরণ করিয়া আস্মুন 
আমর সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্থরে বলি জয় শ্রীগৌর- 
নিত্যানন্দের জয়। 


দীক্ষা 


দীক্ষার বিধান ভারতে আবহ্মানকাল হইতে চলিয়। 
আসিতেছে, স্থৃতরাং ভারতে 'দীক্ষা কথাটি উচ্চ-নীচ, 
পপ্ডিত-ূর্থ ও স্ত্ী-গৃদ্র সকলের নিকট পরিচিত; কিন্ত 
কালগ্রভাবে আমাদের অবস্থা এমন হইয়! দীড়াইয়াছে যে, 
আমরা ভারতবাসী হইয়াও এরূপ প্রথার তাৎপর্য 
অনুসন্ধানে সম্পূর্ণ উদ্দাপীন। এমন কি যদি কোন 
শুভান্ধ্যায়ী আমাদের নিকট আসিয়া এসকল কথা ব্যক্ত 
করেন, তখন হয়ত আমরা বলিব “ওহে তাই, তোমরা 
ওমকল সেকেলে কথ! রাখ, বর্তমানকালে সেসব কথার 
আদর নাই। যদি তোমরা উন্নতি করিতে চাও, যদি 


তোমরা নিজদিগকে সুখী করিতে চাও, যদি তোমরা 
তোমার দেশবাসীর হিতসাধন করিয়া মত্ত্যজগতে 
হুইলে সেকেলে 


চিরকীন্তি স্থাপন করিতে চাও, তাহা 
শাস্ত্রের বিধি-বন্ধন হইতে আগে মুক্ত হও 
দৈবনির্ভরতারূপ সেকেলে বিশ্বাস ছাড়িয়া দাও। 

গ্রহণ, মন্ত্র, কীর্তন, প্রতৃতি শাস্ীয় বিধি পালনে 
প্ৰমত্ত, কিন্ত তোমার ভাই বন্ধুর কি হইতেছে, তোমার 
দেশবাসীর কি হইতেছে, তত্িয়ে তুমি সম্পূর্ণ উদ্দাসীন। 


কন্ঠ হও, 
দ্বীক্ষা- 
তুমি 


১৫ 


এখন চাই বাহুবল, শাস্ত্রীয় বিধি বৈরাগ্যাদি-_ছূর্বল 
ব্যক্তিদের জন্য ।” কিন্তু হায়, যে দীক্ষাবলে, যে মন্ত্রবলে 
বলীয়ান্‌ হইয়া বিশ্বামিত্ৰ একদিন বলিয়াছিলেন, “ধিক্‌ 
বলম্‌ ক্ষত্রিয়বলং ব্রদ্ষতেজো বলংবলম্” সেকথা আমরা 
ভুলিয়া গিয়াছি, এখন আমাদের নিকট আর সে কথার 
আদর নাই, তাহার কারণ কি--কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন 
কি? অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, প্রকৃত 
মন্ত্রিদ্ধ গুরুর অভাবে আমাদের এই দশা উপস্থিত 
হইয়াছে । আগে আপনারা গুরু ও দীক্ষা” কথাটির অর্থ 
অন্থসন্ধান করুন। গুরু কথাটির অর্থ শাস্ত্রে এইক্প 


লিপিবদ্ধ আছে। 


গু শব্দে অন্ধকারস্ত রুকারস্তপ্লিষেধকঃ | 
অন্ধকার-নিষেধত্বাৎ গুব্বিত্যভিধীয়তে ॥ 


অর্থাৎ গুরু শব্দটির প্রথম অক্ষর গু, তাহার অর্থ 
অন্ধকার, রু-কারের অর্থ নিষেধ অর্থাৎ যিনি আমাদের 
অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ করিয়া দেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব । 
আর দীক্ষা কথাটির :অর্থ-_ 


১১৪ 


দিব্যজ্ঞানং যতে! দৃ|ৎ কুর্য্যাৎ পাপস্ত অংক্ষয়ং। 
তন্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈত্তত্ব-কোবিদৈঃ ॥ 


অর্থাৎ যাহা হইতে ভগবৎ সেবাপর দিব্যজ্ঞান লাভ 
হয়, যাহা হইতে পাপ সমূলে বিনষ্ট হয়, তাহাই দীক্ষা 
নামে অভিহিত হয়। এখন দেখুন, দীক্ষ। কেবল কানে 
ক, দেওয়া ব| নেওয়া। মাত্র নহে। আবার যিনি গুরু- 
পাদাশরয় পূর্বাক অপ্রাক্ৃত-জ্ঞান মন্তরমিদ্ধি লাভ করেন নাই, 
তিনিও গুরু হইতে পারেন না। সদ্গুরুর অভাবে 
আমাদের দীক্ষা! কার্য্যটি সুষ্ুক্ূপে সম্পন্ন হইতেছে না, 
তথাকথিত নামধারী ব্যক্তির নিকট মন্ত্র লইয়া আমাদের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না, দীক্ষিত ও অনদীক্ষিত 
ব্যক্তিদ্িগের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহ! আমরা 
উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, কাজেই আমাদের মন্ত্রে 
অবিশ্বাস ও গুরুতে অবিশ্বাস। অবশ্য ইহাও সত্য ষে 
আমর! প্রাকৃত দর্শনের সাহায্যে যে গুরু বৈষ্ণবের 
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে করি, অথবা 
তথাকথিত নামধারী গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের জপ করি, তাহা৷ 
সামর্থ্যহীন প্রাকৃত জড়বস্তর অন্যতম) অপ্রাক্ৃত নাম, 
মন্ত্র ও গুরুর অনুরূপ ; বস্তুতঃ প্রকৃত সত্য--বস্ত হইতে 
পৃথক্‌। কিন্ত প্রতিবিদ্িত তত্বের বিকতাবস্থী লক্ষিত হয় 
বলিয়া সত্য বস্তকেও বিকৃত বস্তুর অন্যতম মনে করিতে 
হইবে ন।। আপনারা এই প্রকৃত বস্তুর অনুসন্ধান করুন, 
বিত্বাপহারক গুরুকে ছাড়িয়া সম্তাপহারী সদ্গুরুর 
অহ্সন্ধান করুন। সদ্গুরু লাভ হইলেই আমরা শক্তিশালী 
হইব, আমাদের নিকট ক্ষত্রিয় বল তুচ্ছ বলিয়া বোধ 
হুইবে। গুরুদেব সাক্ষাৎ বলসঞ্চারী বলদেব, তাহার বলে 
বলীয়ান হইলে জীব সমগ্র জগৎকে জয় করিতে সমর্থ 
হুইবে, সমগ্র জগৎ কেন, অজিত ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত জয় 
করিতে পারিবে। আমাদের যে গুরু ও শাস্ত্রে অবিশ্বাস, 
তাহা বিদুরিত হইবে, সংসার-দাবানল চিরকালের জন্য 
নিৰ্বাপিত হইবে, আমরা, তখন নাচিয়া। নাচিয়। গাইব_ 


বিশ্বৎ পূরণনথবায়তে বিধিমহেন্দরাদিশ্চ কীটায়তে। 
তং গৌরমেব স্তমঃ ॥ 


ক রং 


নদীয়! প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


আমাদের জাগতিক অভাব চিরতরে প্রশমিত হইয়। 
বিশ্ব পূর্ণ স্থথময় হইবে। 
আজকালকার আর এক শ্রেণীর নব্য দল আছেন, 
তাহারা বলেন, কলিকালের যুগধর্শ্ম একমাত্র নাম-সন্ধীর্তন, 
নাম করিতে হইলে দীক্ষা! পুরশ্চর্য্যাদির অপেক্ষা মাই, 
স্থতরাং সদ্গুরুর নিকট যাইবার-তাহার কথ! শুনিবার 
আমাদের প্রয়োজন নাই। অজামিল অত্যন্ত দুরাচার 
ছিলেন, তিনি কাহারও নিকট দীঙ্ষ। গ্রহণ করেন নাই, 
অথচ অস্তিমকালে পুত্রনাম সংকেতে নারায়ণ-ন।ম উচ্চারণ 
করিয়াই মুক্ত হইলেন, আমরাই বাঁ কেন ন! সেরূপ হইতে 
পারিব। আমর! উপরিউক্ত পূর্ববপক্ষটির মীমাংস। করিতে 
গিয়া জটিল তর্কের অবতারণা করিতেছি না, তবে এইমাত্র 
বলিতেছি যে, মন্ত্রীক্ষার আবশ্যকতা যদি না-ই থাকে 
তাহ! হইলে শাস্ত্রে যে দীক্ষা ও গুরুর মাহাত্ম্য ভুরি ভুরি 
রহিয়াছে, সেগুলি কি শান্ত্রকারদিগের প্রজল্পমাত্র ? জগদ্‌- 
গুরু ীগৌরস্থন্দরের দীক্ষাভিনয় লীলা কি লোকশিক্ষার 
জন্য নহে? ভগবত্-প্রেম যদি একমাত্র লক্ষ্য বস্তু হয়, 
তাহা হইলে দীক্ষার প্রয়োজন অবশ্য আছে,__ 
দ্বীক্ষা-কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ । 
কৃষ্ণ তৎকালে তারে করে আত্মসম ॥ 
সেই দেহ করে তার চিদ্রানন্দময় । 
অপ্রাকৃত দেহে সেহ শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ৷ 
এই প্রবন্ধটি পড়িয়া অনেকের মনে হইবে যে সদ্গুরু লাভ 
হওয়া কঠিন। স্থতরাং আমরা কিরূপে তাহাকে পাইব, 
তিনি যে সদ্গরু তাহাই বা আমি কিরূপে চিনিব ? জগতে 
সাধুর ছড়াছড়ি, কে সাধু কে অসাধু চেনা কঠিন, একথা 
সত্য। কিন্ত তাই বলিয়া সাধু নাই__ এরূপ নহে। সাধু 
আছেন কিন্ত তাহার নিকট উপনীত হইয়া তাহার সেবা 
করিবার বাসনা মোটেই নাই। গুরুদেব মর্ত্য জীব নহেন, 
বস্তুতঃ ইহ জগতে তাহার মত্ত্য জীবের ন্যায় জন্ম হয় নাই, 
তিনি ভগবান হইতে অভিন্ন বস্তু, ভগবানের নিত্য 
সহটর। আমাদের যদি তাহার সান্নিধ্য লাভের নিফপট 
বামনা থাকে, তাহা হইলে অন্তৰ্য্যামী ভগবান্‌ তাহার 
নিত্য পার্ধদকে আমাদের নিকট অবশ্ত প্রেরণ করিবেন। 





মনের কথা ও আৌত কথা SNE 


আপনারা একবার সেই পঞ্চম বর্ষায় শিশু প্রবের কথা স্মরণ 
করুন, ভগবান্‌ ধবের নিক্ষপটত। ও একাস্তিকত! লক্ষ্য 
করিয়া ব্বায় পাধ্দ নারদকে তাহার নিকট প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । আমাদের হৃদয়ের যদি নিন্কপটত! ও 


একাস্তিকতা থাকে, তাহা হইলে আমাদেরও সদগুরু লাভ 
দুর্লভ হইবে না। 
‘ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্ৰমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব। 
গুরুকষ্-প্রস।দে পায় ভক্তিলতা-বীজ ৷” 


মনের কথা ও শ্রোত কথ! 


“আজকাল মুগ্রাযন্ত্রের কৃপায় ‘লেখক’ বলিয়া পরিচিত 
হওয়া একট! বড় সহজ ব্যাপার হইয়! পড়িয়াছে। কোন 
গতিকে মুদ্রণ-ব্যয়ট! সংগ্রহ করিতে পারিলেই আর ভয় 
নাই। ছাই ভম্ম যা’ কিছুই লিখিয়া ফেলি ন! কেন, 
ছাপা ত’ হইবেই। পরে দুই চারিদিনের মধ্যে দণগ্ডরীর 
বাড়ী থেকে বেশ একখানি লালটুক্‌টুকে বই হইয়া 
আসিবে । তখন আর আমায় পায় কে? বাজারে আমার 
পুস্তকের এত ডিম্যাণ্ড হইয়। উঠিবে যে শেষে সংস্করণের 
উপর সংস্করণ হইয়াও কুল নাই। ছু'একটা খবরের 
কাগজে ও সম্পাদক মহাঁশয়দের হাতে পায়ে ধরিয়া দু'এক 
কলম প্রশংসাপত্র লিখিয়া লইব। বেশ দু’পয়সা করিয়া 
খাইব আবার মাঝ হইতে নামটাও জাহির হইয়া যাইবে। 
কিন্ত একট! দুঃখের বিষয় এক ধরণের লোক আছে, 
তাদের যত নজরটাই যেন আমারই উপরে । লিখিলাম 
একখানি বই। তা’ শত্রুদের জালায় আর পারিয়া উঠার 
জো নাই। গানে--বন্তৃতায়_-লেখায় কেবল আমার 
বিষয় লইয়াই তাদের যত আলোচনা! কেন, তাদের 
কি হইয়াছে? সাধারণে ত’ ভালই বলিতেছে?” 

আমি বসিয়। বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন 
সময় আমার এক বন্ধু আসিয়া বলিলেন, “ভাই, এই দেখ 
না, আমি মনের কথা” বলিয়া একখানা বই লিখিয়াছি। 
বাজারে বইখানা বেশ চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কতকগুলি 
আমার মনের স্থখ-অসহিষ্ণু লোক উঠিয়া পড়িয়া 
লাগিয়াছে, যাহাতে “মনের কথা” বাজারে আর ৪ 
বিকায়। “মনের কথা'র লোকে আদর করিবে না ত 


আর কিসের আদর করিবে?” আমার বন্ধুটি একটু হাসিয়া 
বইখানি দেখিতে চাহিলেন। আমি ‘উঠিত’ পড়ি’ করিয়া 
বইখানি বন্ধুর হাতে দ্বিলাম। বন্ধু বলিয়া উঠিলেন, 
তোমার বইখানার অনাদ্রকারী কে? আমি বলিলাম, 
শ্রোত কথা” না কি একখানা গ্রন্থের প্রকাশক আমার 
মনের কথা*র অত্যন্ত বিরোধী | বন্ধুর আমাকে একটু 
্্রচিত্ত দেখিতে পাইয়া খুব মৃছ্মধুর হরে আমাকে অনেক 
উপদেশ করিলেন। উপদ্েশগুলি আমার তাৎকালিক 
অবস্থায় বিশেষ গ্রীতিপ্রদ্দ না হইলেও পরে খুব উপকারে 
আসিয়াছিল, বন্ধুই আমার জীবনপথের গতি পরিবর্তন 
করিয়া দিয়াছেন। পাঠক বর্গ, বন্ধুবরের কথাগুলি 
আপনাদের উপকারে আসিতে পারে বলিয়া! ষতট] স্মরণ 
হয় লিখিলাম। আপনারা একটু ধৈর্যধারণ করিয়া 


অবধান করুন। 
বন্ধুর কথা? 

“ভাই, তোমার মনের অভিপ্রায়-_-শ্ীত কথা'র 
আদরকারিব্যক্তি তোমার ‘মনের কথা'র আদর করেন না 
কেন, আর জগতের সমস্ত লোকই বা ‘মনের কথা'র আদর 
করে কেন? কথাটা একটা মস্ত বড় সমস্তারই বটে। 
দেখ, আত্মা, মন ও দেহ--এই তিনটা বস্ত আছে। আত্মা 
এই দেহ এবং মনের অতিরিক্ত একটি বস্ত। ক্ষিত্যাদি 
পঞ্চভৃতাত্মক দেহ ও সুক্্ভৃতাত্মক মন-_ইহারা সকলেই 
গীতোক্ত অপরা প্রকৃতি । আত্মা এই প্রাক্ুত দেহ ও মন 
হইতে একটি স্বতন্ত্র বস্ত_শ্রভগবানের জীবস্ৃতা পর! 
প্রক্কতি। জল যেমন নিসর্গ-ক্রমে শৈত্যসংষোগে কাহিন্য- 
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ভাব ধারণ করিজেও তাহার স্বক্নপগত সার্বকালিকী ব! 
নিত্য স্বভাব তারল্য কখনও নষ্ট হয় না, অপ্রকাশিত 
থাকে মাত্র, জীবাত্মাও সেইরূপ প্রকৃতিবশযোগ্যতা-নিবঙ্ধন 
অমৎসংসর্গে আগন্ধক ভগবছিমুখতা বরণ করিলেও তাহার 
যে একটি নিত্য। সর্বকীলিক বৃত্তি আছে, তাহ! কখনও 
নষ্ট হয় ন1। জীবাত্মার সেই নিত্যাবৃত্তিটির নাম ভগবৎ- 
সেবা ব1ভক্তি। ‘শ্রৌতকথ!’ বলিতে আত্মার এই নিত্যা 
বৃত্তি ভক্তিকথাঁ। চিদ্রাভাস বা চেতনাভাস, মন মায়ার 
আবরণাত্বিক ও বিক্ষেপাত্মিক! বৃতিয়দ্বারী গ্রস্ত ও 
অঙ্বল্প-বিবল্পাত্ক ধৰ্ম্ম বিশিষ্ট। স্থৃতরাং শুদ্ধ জীবাত্মার 
অস্তিত্ব সন্বদ্ধেই আস্থা হীন__ 

'আত্মা আছে কি না আছে সন্দেহ তাহার কীছে।, 
এইরূপ শুদ্ধজীব স্বর্ূপবৃত্তি ব। আত্মবৃত্তির আন্ুগত্য-সম্ঘদ্ব- 
বিশ্লিষ্ট মনের যাবতীয় চেষ্টা ভক্তি প্রতিকূল । এতাদৃশ 
মন সর্বদাই ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্স। এই 
দোষ চতুষ্টয়ে দুষ্ট । ভ্রম অর্থাৎ এক বস্তুতে অন্যবস্ত বুদ্ধি 
যেমন সর্পে রজ্জু ভ্রম, প্রমীদ্--অনবধানতী, করণাপাটব_ 
ইন্সিয় জ্ঞানের অপটুতা, বিপ্রলিপ্মী_ আত্মবঞ্চনেচ্ছা। 
সুতরাং এই মনের কথা কখনও প্রমাণ বলিয়! স্বীকৃত 
হইতে পারে নী। তবে যখন এই মন শুদ্ধ চেতনবৃত্তি 
দ্বার] পরিচালিত হয়, তখন তাহার আর প্রারুতত্ব থাকে 
না, চেতনত্ই লাভ হইয়] থাকে । জড়দেহের সম্বন্ধেও 
এরূপ । তখন মনের সমস্ত কথাই শুদ্ধ জীবাত্মার কখা-- 
হরিসেব| ছাঁড়া আর কিছুই নহে, দেহের সমস্ত কাৰ্য্যই 
শুদ্ধজীবাত্মার কাঁধ্য বা ভগবৎসেব।। 

 শুদ্ধজীবাত্বন্বরূপে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ভগবৎসেবাবুদ্ধি- 
সম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রৌতপন্থার অন্থসরণকারী বা শ্রৌতপন্থী 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


তিনিই শ্রুতি অর্থাৎ গুরুপারম্পর্য্যে আত শ্রোত-কথ। 
কীর্তন করিতে অমর্থ। কিন্তু “মনের কথ।-কীর্তনকারী 
গুরুপার্পর্য্যে লব্ধ আৌতপথ স্বীকার ন! করায়, অশৌত- 
পন্থী, বেদবিরোধী, ভক্তিবিরোধী, নান্তিক বা জীবাত্মা- 
স্বরপের নিত্যধর্মবিরোধী ; স্থৃতরাং তাহার কথ! অজ্ঞ 
সাধারণের শ্রুতিমধুর হইলেও তাহ! তত্বজ্ঞগণের অশ্রাব্য। 

শ্রী্নীসদগুরুপাদ্রপন্মে সর্ধতোতাবে শরণাগত জনই 
হরিকথা-শবণাধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রবণ সুষ্ঠু হইলে গুরুদেব 
তাহাকে কীর্তনাধিকার প্রদান করেন। তখন সেই গুরু- 
কূপালব্ধজন-কীন্তিত ‘শ্রৌত কথা” আবার অন্যের আৌতব্য 
হইয়া থাকে । প্রীগুরুপাদপদে। অনাঞ্রিত__গুরুমুখবাক্য- 
অশ্রত জনের মনোধর্শ প্রণোদিত হইয়! কীর্তন বা “মনের 
কথা” কখনও নিঃশ্রেয়সার্থীজনের আোতব্য হইতে পারে 
ন1। ভগবদ্তজনানভিজ্ঞ জনগণ মনোধর্মেরই শেষ্টত্ব প্রদান 
করিয়! থাকেন, তাই তাহাদের মনের কথায় আদর, 
শ্রোত-কথায় আদর নাই। 

জীব যখন গুরুপাদপদ্মে নিষ্ষপটে আত্মসমর্পণ করেন; 
তখন গুরুদেব তাহার দেহ ও মনকে আত্মসম অপ্রাক্কৃত 
চিন্ময় বস্ত করিয়া লন-_প্রাকৃত রাখেন না। তখন সেই 
অপ্রারকত মনের কথা আত্মারই কথা, তাহ! আর জড়ীয় 
মনের কথার সহিত এক নহে। 

তাহ। হইলে এখন বোধ হয় তুমি বুঝিয়াছ, ত্ীসদ 
গুরুপাদপন্মে অনাশ্রিত ব্যক্তির ‘মনের কথা বিজ্ঞনের 
অবণীয় নহে। শ্রৌতকথাই বিজ্ঞজনের আদদরণীয় 1” 

বন্ধুবরের এই কথ। শ্রবণে আমার শ্রোতকথ। শ্রবণেচ্ছা 
ক্রমেই বলবতী হইতে লাগিল। মনের কথায় ক্রমেই 
আদর কমিয়া আসিল। 





ভক্তি না তুক্তি? 
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“ভক্ত! অর্থে সেবা, আর 'ভুক্তি’ অর্থে ভোগ । 
'ভগবদ্তুক্তি” বলিতে শ্রভগবানের সেবাকে নির্দেশ করে। 
অধিকারিভেদে ভগবৎ-সেব। অনেক প্রকার । কনিষ্ঠাধি- 
কারী কেবল বিগ্রহমেবাতেই তৃপ্তি লাভ করেন, কিন্ত 
যাহার! বিগ্রহ ব্যবসায় করেন, তাহাদের কোন্‌ অধিকার 
এ বিচার আবশ্তক। সকল স্থানেই, বিশেষতঃ প্রসিদ্ধ 
তীর্থ বলিয়! বিশ্রুত স্থানগুলিতে এই সকল বিগ্রহ 
ব্যবসায়ীর প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ইহার! বিগ্রহ-সেবক কিনা, 
সেই প্রশ্ন অনেকেই করেন। ইহার উত্তর দিবার পূর্বে 
প্রশ্নটির বিশেষ বিচার আবশ্যক । “সেবা, বলিতে গেলে 
নিজ ভোগবাসন। ত্যাগ করিয়। প্রভুর গ্রীত্যর্থে ক্রিয়াকে 
নির্দেশ করে। যদি ভোগবাসন] কিয়খ্পরিমাণে থাকে, 
সেবা সেই অনুপাতে বাধ? প্রাপ্ত হয়। সর্বাপেক্ষা স্বণিত 
আচার হইতেছে প্রভুকে দিয়! নিজসেবা করাইয়া লইবার 
বানা, প্রভুর সেবে।পকরণ স্বয়ং আত্মসাৎ করা । যেখানে 
এভাবে সেবাবঞ্চন] দেখিব, সে স্থলে আমরা সেবা বলিয়। 
স্বীকার করিব না বা তাহার অনুমোদন করিব না, 
অর্থাদির দ্বারা আন্গকুল্যও করিব না) কেননা, সেখানে 
সেবা হয় না। সে স্থলে প্রদত্ত আম্কুলা কেবলমাত্র নিষ্ফল 
নহে, পরস্ত অসতের চেষ্টাকে প্রশ্রয় দেওয়ায়, উহাতে 
সেবাপরাধরূপ কুফল প্রসব করে। এরূপ সেবকাভিমানীর 
সঙ্গ পরিত্যজ্য। 

এতত্গ্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ে। বাবু সারাদিন 
আফিসের সাহেবের তাড়া খাইয়া চাকরী করিয়া ঘরে 
ফিরিলেন, গৃহিণী রদ্ধনশালায় ব্যস্ত । বাবু ক্ষুধিত হইয়া 
রামশরণ বেহারাকে একটি সিকি দিয়া চারিটা সন্দেশ 
আনিতে বলিলেন। বাবু ত’ বস্ত্রাদি পরিবর্তন, হস্ত- 
মুখাদি গ্রক্ষালনে ব্যাপৃত থাকিবার পর দেখেন, রামশরণ 
একটি সন্দেশ লইয়া আসিয়াছে, দেখিয়া তিনি কিছু 
বিরক্ত হইলেন, একে ক্ষুধায় কাতর’ তাহাতে অর্থব্যয় 
করিয়। ফেলিয়াছেন, কিন্তু ঈদ্দিত দ্রব্য আসে নাই। 
ুদ্ধতাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিরে হতচ্ছাড়া, 


তোকে সিকি দিলুম, আর তুই একটা! সন্দেশ আন্লি 
যে?” ভৃত্য সপ্রতিতভাবে উত্তর দিল, “আজে, সে 
অনেক কথা, আপনি এই তেতে পুড়ে এলেন, এখন থাক্‌, 
পরে সব ব’ল্ব 1” 

“পরে বাল্ব, ব্যাটা পাজি, আর তিনটে সন্দেশ কি 
হ’ল বল্‌, নইলে তোর মু ভেঙ্গে দিব।” “আজে, আজে, 
তবে সব আমাকে বল্‌তে হয়, কিন্ত বাবু, যদি রাগ না 
করেন, আমি নির্ভয়ে বলি।” “আচ্ছা, বল্‌।” “আজে, 
আপনাকে ত কখনও খারাপ জিনিষ ব্যাভার কর্তে 
দেখিনি! তা, ময়রা কি দিলে, ভাল কি মন্দ, আমি না 
দেখে ত’ আন্তে পারি নী, তাই, একট! চেখে দেখ্‌লুম, 
হা, ভাল জিনিষই বটে।” ব্যাটা কি শয়তান্‌, যা» 
কিন্তে দিয়েছি তা*র ভেতর কি চাখ্তে বলেছিলুম ? 
আচ্ছা, যাক্‌, তা’তে না হয় একটাই গেল, আর ছুটে?” 
“আজ্ঞে, আপনি আমার মনিব, মা বাপ । আমি কি 
আপনার শত্বর হ'তে পারি? আপনাকে কি ক'রে তিন 
শত্তর দিই, এই ভেবে দিশেহারা হ'য়ে এক বুদ্ধি অনেক 
কষ্টে মাথায় এল । তাই, আর একটা মুখে ফেলে দিয়ে 
তিন শর ঘৃচিয়ে দিয়ে দুটো রাখ্ল্ম। আমি কি 
আপনার দুশ মন্‌ হ'তে পারি, হুজুর ?” “বেটা কি ভক্ত- 
বিটেল দেখ । আমায় কত ভালবাসে দেখেছ? তাই 
আমার মুখের গ্রাস খায়। আচ্ছা যাক। তাহলে ত’ 
দুটো থাকৃতো, আর একটা কি হ’লোরে, হারামজাদা ?” 
আজ্ঞে যদি বলেন, তাস্হলে বলি। আপনি ত যা? খান 
আমার জন্য পেসাদ রাখেন, তা” সেটা আমি আগেই পেয়ে 
নিয়েছি। জানি, আমার পাওনা আমি পেলে, আপনার 
দয়ার শরীর, আপনি রাগ কর্বেন নী।” প্ব্যাটার সব 
ভক্ত-বিটেলদের মত ভোগের আগেই পেসাদ। ব্যাটা, 
আগে ছু-ছুটো খেয়ে নিয়ে শেষকালেরটা কি ক'রে 
খেলি? “আজ্ঞে, তা" আমি দেখাতে খুব রাঁজি। দেখুন, 
বাবু, যেন দোষ নেবেন না, আপনি বললেন ব*লে তাই 
দেখাচ্ছি। খেলুয এই এমনি ক'রে।” এই বলিয়া 


১১৮ 


প্রতৃভক্ত ভৃত্য চতুর্থ সন্দেশটিও গালে ফেলিয়া দিয়! অপর 
তিনটি সেকি করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার প্রণালী 
দেখাইয়া দিল। তাহার পর যাহ! ঘটিল, বর্তমান প্রবন্ধে 
সে কথার আবশ্যকতা নাই বলিয়া আর বাছল্য করিয়া 
বলিলাম না। এখন দেখুন পাঠক মহাশয়, এ কিরূপ 
্রভূ-ভৃত্য সদ্ধ। “জীব নিত্য রুষ্ণদাস” তাহা তুলিয়া 
গিয়া। মায়ার ফাস গলায় পরিয়া রুষ্ণকে ফাকি দিতে 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


বসিয়াছে, নিজেকে ফাকি দিতেছে, অপরকেও দিতেছে । 
এক্ষণে আপনারাই বিচার করিয়। দেখুন, সেবাস্থলে এরূপ 
বিগ্রহ-ব্যবসায় প্রভুসেবা না নিজ ভোগ-সাধন? আমর! 
আর উত্তর দিয় এক শ্রেণীর লোকের বিরাগভাজন হইব 
না, আমরা কাহাকেও চটাইতে প্রস্তুত নহি। আমর! 
নিরপেক্ষ রহিলাম, আপনারাই বিচার করিয়া লউন, ইহ 
“ভক্তি না তুক্কি ?” 


নুতন কথ 


আজকাল সাধারণ জড় জগতের কথায় লোকের এত 
আদর হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের অন্যকথা চিন্তা 
করিবার আর বিন্দুমাত্রও অবসর হইয়া উঠিতেছে ন1। 
পরজগতের অস্তিত্ব সম্বদ্ধেই লোকে আস্থাহীন। বিশেষতঃ 
অধিকাংশ নব্যশিক্ষিত যুবকসম্প্রদীয়ে ভগবৎ কথার 
আলোচন1 বৃথা সময় নষ্ট বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইয় 
পড়িয়াছে। বুদ্ধগণের মধ্যেও অধিকাংশস্থলে দেখা যায়, 
তাহাদের একটু ধর্মতাঁব লক্ষিত হইলেও তাহারা তাহাদের 
নিজ নিজ মনগড়া। সিদ্ধান্তে এত ভরপুর হইয়া আছেন 
যে, তীহারা মনে করেন, তীহারাই সবজাস্ত1, শাস্ত্রের 
নিগৃঢ় তাৎপর্য কেবল তীহারাই হৃদয়ঙ্গম করিয়া 
রাখিয়াছে। তাহাদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান আর কেহ নাই। 
সুতরাং তাহাদের মতে “শীতপন্থা' আবার একটা কি? 
আরোহপস্থাই গ্রহণীয় অর্থাৎ তাঁহারা নিজ বুদ্ধিবলেই 
ভগবান্‌কে বুঝিয়। লইবেন; কাহারও অপেক্ষা রাখেন নী। 

অন্যান্য সাধারণে বলিয়া থাকেন--“আপনি ঝাচংলে 
বাপের নাম”, আগে -খাইয়! দাইয়! নিজের! বীচি, 
নিজেদের স্বাস্থ্য ভাল. রাখি, তারপর বাব হরিনাম, 
কি যে নাম বল একট। কিছু করা৷ যাইবে । হরিনামে ত’ 
আর খাওয়। পরা মিলিবে না-জীবিকানির্ববাহাদির জন্য 
সারাদিন পরিশ্রম করিয়া, যখন একটু ক্লান্ত হইয়। পড়িব, 
তথন বিশ্রামের সময়-কেহ যদি একটু -খোল করতাল 


বাজাইয়! হরিনাম কীর্তন করে, তা একটু বরং শোনা 
যাইতে পারে--কিন্তু যে সে কীর্তন হইলে আমার ভাল 
লাগিবে ন! বরং বিশ্রামেরই ব্যাঘাত হইবে--একটু 
রসকীর্তন হয় আরাম করিয়! শুন! যাইবে । 
কেহ কেহ আবার বলেন, দুর্বল, রোগা, বুড়োহাড়া 
লোকেদের কাৰ্য্য বসিয়। বসিয়া হরিনাম কর।। এখন 
আস্থুরিক বলের দরকার। উপনিষদও বলেন “নায়মাত্মা 
বলহীনেন লভ্যঃ অর্থাৎ কিনা এই আস্থুরিক বল সঞ্চয় না 
করা পর্য্যন্ত স্বরাজ্য পাওয়। যায় না। 
পরমার্থ কথার প্রয়ৌজনীয়তা স্বীকার করিলেও অনেকে 
আবার কতকগুলি সান্প্রদায়িক স্কীর্ণতা আনিয়৷ সর্বনাশ 
করেন। ভগবান্‌ যেন এক একটা ছোট সম্প্রদায়েই 
আবদ্ধ। ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া একট! পৃথক্‌ সম্প্র্দায়। কৃষ 
সেই সমপ্রদায়েরই উপাস্য, আমরা যখন বৈষ্ণব নহি, তখন 
কৃষ্ণ আমাদের কেহ.নয়। ‘নবদ্বীপ’ “বৃন্দাবনের নাম 
শুনিলেই ত’ কতকগুলি লোকে একটু নাম মুখ সিটি 
কাইয়! বলেন--ও, স্থানগুল1 বৈষবদের, ও, গুলার সহিত 
আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। মনোধশ্ম্ণদের এইরূপ কত 
যে বিভিন্ন সঙ্কন্পবিকল্লাত্মক মনের মতামত জগতে 
ছে ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য মনোধন্মিগণের 
খনীচিন্তাস্বোতের গতি রোধ করিয়া 
হাপ্রভুর প্রচারিত সার্বজনীন সহজ শুদ্ধভক্তিকথা 


নৃতন কথা 


বার্ন সাধারণমমক্ষে জগতের যেন একট। সম্পূর্ণ বিপরীত 
ভাব আনিয়া! ফেলিতেছে। 

তাই সাধারণ জগ বলিতেছেন--“তোমাদের যেন 
একট! স্ষ্টি ছাড়া কথা । সেই ভাগবত-পুরাণের যুগে 
কবে কি হইয়াছিল, সেই পুরাণ একঘেয়ে কথা আর 
আমর! শুনিবার জন্য প্রস্তুত নই। এখন নৃতনের যুগ 
নূতন কিছু বল-_নৃতন কথা শুনিব। 
আমর! বলি. হে ভ্রাতিরৃন্দ, আমরা তোমার্দিগকে নৃতনই 
বলিতেছি, কেন না-_পুরাতনই নৃতন, নৃতনই পুরাভন | 
পুরাণ, পুরাতন, সদাতন বা সনাতন কথা নিতানৃতন। 
তাহা কখনও ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান--এই কালত্রয়ের 
অন্তর্ভুক্ত মহে, নিত্যকাল বিরাজিত। তোমাদের 
বণ সুষ্ঠ হইতেছে না। কালক্ষোভ্য নশ্বর জগতের 
কথায় তোমাদের কর্ণরন্ধ এত পরিপূর্ণ হইয়া আছে যে, 
সেখানে অপ্রাকৃত জগতের নিত্যনৃতন কথা প্রবেশ 
করিবার পথ পাইতেছে না। তোমরা মনে করিতেছ 
বটে তোমরা অপ্রারৃত জগতের কথা শুনিতেছ, কিন্ত 
ব্যাপারটা ঠিক তাহাই নহে। অপ্রাকৃত জগতের কথা 
শ্রবণ করিতে হইলে অগ্রে কর্ণ প্রস্তুত করার দরকার । 
আমার একজন বন্ধু একদিন হঠাৎ আমার গুরুদেবের 
নিকট গিয়া! বলিলেন -_প্রভো, আমাকে কিছু হরিকথা 
বলুন”। প্রভু তাহার কথ! শ্রবণ করিয়া] ঈষৎ হাস্য করিয়া 
বলিলেন,__“হরিকথা শ্রবণের পূর্বে আপনার কয়েকটা 
কথা শুনিতে হইবে । দেখুন, সাধারণ জগতে বালকেরা 
ঠাকুরমার নিকট গিয়ে বলে, ঠাকুরমা, একটা গল্প বল 
ত*। ঠাকুরমাও গল্প বলিতে আরম্ভ করেন, আর 
বালকেরা তাহা শ্রবণ করিয়া খুব আনন্দ প্রাপ্ত হয়। 
কিন্তু এই হরিকথা ঠাকুরমার উপকথা নয়, ইহা শ্রবণ 
করিবার জন্য কর্ণ প্রস্তুত করিতে হয় আর উপলব্ধিরও সব 
প্রকার যোগ্যত1 থাকা আবশ্যক, তবেই ইহা হইতে 
আনন্দপ্রাপ্তির সম্ভাবন!। নতুবা আমার ২** গ্যালন 
রক্ত খরচ কর! হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে আপনার বিশেষ 
কিছু স্থবিধা হইয়| উঠিবে না। শ্রীকুষ্তকথা কথনও 
প্রাকৃত ইন্জিয়গ্রহ বস্তু নহে ইন্জরিয়বর্গের সেবোম্মুখ 


১১৯ 


অবস্থাতেই তত্তদিজিয়ঘারা কষ্চনামাদির অবণারি 
সৌভাগ্য লাভ হয়। 

অতঃ শ্ীকষ্ণনামাদি ন তবেদ্‌ গরাহ্মিকিয়ৈ:॥ 

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ সবয়মেব ক্ষ্রত্যদঃ ৷ 

এই সেবোন্মুখত! লাভের উপায় কি? প্রঁতগবানের 
প্রিয় সখা অজ্জুন স্বয়ং আচরণ করিয়া বদ্ধ জীবকূল 
এামার্দিগকে সে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। অৰ্জ্জুন 
শভগবান্কে বলিতেছেন, “হে ভগবান, আমি আজ 
হইতে আমার সর্ববিধ স্বতন্তা বিসৰ্জ্জন দিলাম। আমি 
তোমার সর্বতোভাবে শিষ্য বা শাসনযোগ্য-তোমাতে 
একান্ত শরণাগত, আমাকে তত্জ্ঞান উপদেশ কর 
“শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্”। শ্রগীতার অন্তত্রও 
ভগবানের উক্তি--“ততদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন 
সেবয়া। উপ দেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদরশিনঃ”। 
তত্বদরশী কুষ্ততত্ববিৎ্ গুরুদেব তবজ্ঞান উপদেশ করেন 
বটে-কেন না আচার্ষ্যের কাৰ্য্যই ভক্তিশংসন বা 
ভক্তযপদেশ__“আ চার্ধযং ভক্তিশংসনাৎ” ; কিন্তু শিশ্বেরও 
কর্তব্য সেই আচার্যের পাদ্রপন্মে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিক্ষেপ- 
পূর্বক সর্ববিধ স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া দিয়া পরিপ্রশ্ন করা-বৃথা! 
তর্কোথাপন নহে_সত্য সত্য নিজ মঙ্গল লাভের জন্য 
জিজ্ঞাসা; এই জিজ্ঞাসার নামই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। সে 
জিজ্ঞাসা কিরূপ, তাহ! একদিন আচার্য্য সনাতন গোস্বামী 
আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন__ 

“কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়। 

ইহা নাহি জানি, কেমনে ‘হিত’ হয় ॥ 

সাধ্য, সাধনতত্ব পুছিতে না জানি । 

কৃপা করি সব তত্ব কহত আপনি ॥* 

আবার এই পরিপ্রশ্্ের প্রদত্ত উত্তর প্রশ্নকারীর হৃদয়ে 
ততটুকু ক্ষৃত্তি পাইবে, যত টুকু তাহার সেবাবুদ্ধি উন্মেষিত 
হইবে। আত্মনিক্ষেপ ত’ মুখের কথা মাত্র নহে, 
সেবাবুদ্ধিই আত্মনিক্ষেপকারীর প্রধান নিদর্শন । স্থতরাং 
প্রাণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার যুগপৎ সমাবেশই প্রত্যেক 
জীবকে কৃষ্ণকথা শ্রবণের যোগ্যতা প্রদান করে। 
শ্রসনাতন গোস্বামী প্রভু যখন জীবশিক্ষার জন্য সর্ববিধ 
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স্বতন্তরতা ত্যাগ দ্বার! জগদ্গুরু শ্রমন্মহাপ্রভূর পদপ্রান্তে 
অভিগমনপূর্বাক সর্বতোভাবে শরণাপত্তি ও সেবাবুদ্ধি 
সহকারে ‘কে আমি’ ইত্যাদি পরিপ্রশ্ন করিলেন, তখনই 
মহাপ্রভু জীবোদ্ধারার্থ তাহাকে উদ্দেশ করিয়া সনাতন 
বা নিত্য নৃতন শিক্ষা! উপদেশ করিলেন। সনাতন 
নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ধদ, তাহার সাধনসিদ্রজীবলীলাভিনয় 
মাদৃশ অজ্ঞজনের উদ্ধারার্থই জানিতে হইবে। তাহাতে 
বদ্ধত্বারৌপ তচ্চরণে ভীষণ অপরাধেরই পরিচয় মাত্র । 

অবশ্য অল্লভাগ্যে জীবের সদ্গুরু-পাদপন্মে এরূপ 
শরণাপত্তি আসিতে পারে না-_বহু বহু জনোর স্ুকৃতি 
পুঞ্জীভূত হইলেই তবে তাহার এরূপ ভগবৎসেব1 উদিত 
হয় ॥ 

অল্পভাগো জীবের নহে কৃষ্ণপ্রেমৌদয় ৷ 
সংসার ভ্রমিতে কৌন ভাগ্যে কেহ তরে । 
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ট লাগে তীরে ॥ 
কোন ভাগ্যে কারো। সংসার ক্ষয়োম্ুখ হয় । 
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥ 

এই ভাগ্য বা স্থৃকৃতি তিনপ্রকার £-- 

(১) ভক্তস্থৰী, (২) ভোগোন্মুবী ও (৩) 
মোক্ষোন্মুখী স্থরুতি। যে সকল কাৰ্য্য সংসারে শুদ্ধভক্তি- 
জনক বলিয়। স্থির আছে, সেই সকল কার্য ভক্তমাম্ুখী 
স্ুকূতি উৎপন্ন করে, যে সকল কাধ্যের ফল বিষ্য়-ভোগ, 
সে সকল ভোগোন্সুথী স্কৃতিগ্রদ, আর যাদের ফল 
মোক্ষ, সে সকলমোক্ষোনুখী স্কৃতিপ্রদ। ভোগ ও মোক্ষ 
বা ভূক্তি ও মুক্তি--উভয়ই জীবের সংসার-প্রাপক এবং 
কৃষ্ণভক্তিবাধক । কুষ্ণতক্রযনুখী সুকৃতিই সংসার নাশক। 
এই সুকৃতি পুষ্ট হইয়া যখন ফলোম্ুখ হয়, তখনই জীবের 
সাধুনঙ্গে রতি উৎপন্ন হয় এবং সকখী অবপেচ্ছা উদ্দিত 
হয় | এইরূপ স্থকৃতি অর্জন হইলে জীবের € ১) ভগবৎ- 

কথীলোচনাকে আর বৃথা সময় নষ্ট বলিয়া মনে হইবে না, 
(২) গুরুমুখশ্রুত শৌত কথায় আদ্বরের পরিবর্তে অশ্ৰৌত- 
কথায় বা আরোহপস্থায় আদর হইবে না; (৩) জীবাত্মার 
সহজ স্বস্থ বাঁ স্বাভাবিক অবস্থাই যে কৃষ্ণসেবা। এবং 
তাহাই যে তাহার একমাত্র স্বাস্থ্য ও অস্বাভাবিক অবস্থাই 


নঢীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


যে রুষবৈমুখ্য এবং তাহাই যে তাহার অস্বাস্থয, ইহ] 
উপলব্ধির বিষয় হইবে, (9) ‘আগে বাচিয়া তাহার পর 
হরিনাম করিব” এইরূপ দুর্ব্র,দ্ধির পরিবর্তে হয়িনায় করার 
জন্যই জীবন ধারণ নতুবা! জীবননাশই শেয়ঃ, এই বুদ্ধি 
হইবে। ভক্তJম্মুখী স্থুক্কতির ফলে জীব আরও বুঝিতে 
পারে--(৫) হরিকথা শবণ কীর্তনার্দি তাহার ইন্জরিয়- 
তর্পণেব বিষয় নহে কুফেব্ট্িয় তোযণার্থই নৃত্যগীত 
বাগ্াদির প্রয়োজনীয়তা, (৬) রস কথা শ্রবণ কীর্তন 
অনধিকার চচ্চার বিষয় নামে--গুরুদেবই আমাদের 
যোগ্যতা বিচার করিয়া সে অধিকার প্রদান করেন। 
অনধিকারী অবস্থায় রসকীর্তন শরবণে নরকগমন 
অবশ্যন্তাবী। জগতের লোক এই অনধিকার চচ্চার 
ফলেই স্ব স্ব সর্বনাশ সাধন করিতেছে, রাধাকুষেঃ প্রান্ত 
বুদ্ধি আনিয়া নরকের পথে ধাবমান হইতেছে। (৭) 
হরিনাম বলহীন লোকে করিতে পারে ন! বটে, কিন্ত 
সেবল আস্থরিক বল নহে, সে বল-_চিদ্বল--অভিন্ন 
বলদেব-নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীগুরুদেবের বল। সেই বলশালী 
হইয়াই হরিনাম করিতে হইবে। দেহ ও মন নশ্বর 
প্রাকৃত বস্তু, তাহাতে আত্মবুদ্ধি করিয়। তাহাকে স্বাস্থ্যবান 
করিবার চেষ্টা পাগলের-_বুদ্ধিমান্, বিবেকবান্‌ মন্ুস্বের 
নহে । প্রাকৃত দেহ ও মনের বলে বাল্য, যুব! ও বৃদ্ধাবস্থা 
বর্তমান, কিন্তু আত্মবলে তাদৃশ ভেদ নাই। তাহা 
নিত্যকালই হ্থাসবৃদ্ধি শূন্য । বর্তমানে সেই বল উপলব্ধির 
অভাব হওয়াতেই আমরা আমাদিগকে দুর্বল অভিমান 
করিতেছি। কিন্তু বলদ্েবের কৃপায় সেই অভিমান শীঘ্রই 
তিরোঁহিত হইবে। আমরা আত্মবলে বলীয়ান হইয়া 
বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহবা, উদর ও উপস্থ--এই যড়বেগ 
দমন করিয়া জিতেন্দরিয় হইব__সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কৃষ্ণ- 
বিমুখতা জয় করিয়। স্বরাজ্য অর্থাৎ কৃষ্ণের নিত্যকাল সেব। 
লাভ করিব। (৮) “বৈষ্ণব কোন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় 
আবদ্ধ নহেন। জীবমাত্রই__বৈষ্ণব। “কেহ মানে কেহ 
না মানে স্ব তার দ্বাস। যে ন! মানে সেই পাপে তার 
হয় নাশ ॥" যিনি সৰ্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর সম স্বীকার করিতে 
নারাজ, তিনিই বিষুবিরোধী__নাস্তিক। জগৎ হইতে 





প্রকৃত সঞ্চয় 


এক্স নাস্তিকতার উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্যই 
শ্রীগবান গৌরনুম্বরের অঙ্দোপাঙ্গন্্পার্দ মমভিব্যাহারে 
গ্রগ্নমায়।পুর নবদ্বীপে অবতার । 

হে জীব, কেন আর তোমর। নিজের পর্ধন।শ নিজে 
বরণ করিয়। হ|হতাশ করিয়। মর, তোমাদের জন্ম, এশা, 
পাণ্ডিত্য এবং রূপের সকল অভিমান ছাড়িয়। দিয় 


“গৌরজন সঙ্গ কর গৌরান্গ বলিয়।। 
হরেরুঞ্জ নাম বল নাচিয়। নাচিয়। 1৮ 


সশ্রদায়-বিদ্বেষ ছাড়িয়া দাও ভাই, আর বৃথাকার্ষো 


১২১ 


সময় নষ্ট করিও না। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদের 
আর কোন অভাব থাকিবে না। তোমর1 মকলেই কৃষ্ণের 
বন্ধ, কৃষ্ণ হইতে কেহই পৃথক্‌ নহ, কুষ্ঠসেবাই তোমাদের 
একমাত্র রুতা-_রুঞ্ণ জগতের পিতা, সেই পিতার সেব। 
ন। করিয়। তোমাধিগকে যে পিতৃত্রোহী হইতে হইবে 
জনো জন্মে ত্রিতাপ ভোগ করিতে হইবে। এ্রভগবজ্জম- 
গণের কথায় অনাদর করিও না। এই বিশবত্রক্ষ।ণ্ড অনিত্য, 
বিশ্বের কথাও অনিত)। অনিত্য কথার আদর করিতে 
গিয়া নিতোর আদর ভুূলিও না__পুরাণ ব। পুরাতন কথাই 
একমাত্র নৃতন-_-দনাতন কথা, সেই কথায় আদর কর। 


প্রকৃত সঞ্চয় 


সমগ্র জগৎ সঞ্চয়চৈষ্টার ব্যস্ত । এইরূপ চেষ্টা, বর্তমান 
কালেই দেখ! যাইতেছে এরূপ নহে, পরন্ত অনাদিকাল 
হইতেই চলিয়। আসিতেছে । রাজন্তবর্গ রাজ্য সংগ্রহের 
জন্য যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্যে, প্রজাবর্গ প্রজাবৃদ্ধির জন্য 
ষজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে, ধান্িকগণ ধর্ম সংগ্রহার্থ নানা দেব 
দেবীর উপাসনায়, জ্ঞানিগণ অতিরিক্ত জ্ঞান সংগ্রহ 
করিবার জন্য নান! শাঞ্জের আলোচনায় সর্বদা ব্যাপৃত। 
এতদ্বাতীত আরও এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাহারা 
্বীয় তহবিল বৃদ্ধি করিবার জন্য এতদূর আগ্রহুবিশিষ্ট খে, 
স্ব স্ব বিত্ত সংগরহার্থ ধর্ম কৰ্মাদি পরিত্যাগ করিতেও কু্ঠিত 
হন না, এমন কি অবশেষে নিজ পাপ কর্মাদির প্রশ্রয় 
দিবার উদ্দেশ্যে নান্তিক্যবাদ অবলম্বন করেন। ইহারা 
সকলেই স্চমী, আবার ধাহাদিগকে আমরা ত্যাগী বলিয়া 
লক্ষা করি, তাহার! থে সঞ্চয়চেষ্ট। হইতে বিরত, এক্সপও 
নহে। তাহাদের চরিত্র ভাল করিয়া আলোটন। করিলে 
দেখ! যাইবে যে তাহার! পূর্বোক্ত সঞ্চয়িগণ অপেক্ষ। আরও 
অধিক সঞ্চয়ী, তবে তাহারা আমাদের ন্যায় এরূপ ক্ষুদ্র 
সঞ্চয়ে ব্যস্ত নহেন, তাহারা আরও কিছু বেশী চান 
এইমাত্র পার্থক্য । এই প্রকার সঞ্চয় চেষ্টা বর্তমানকীলে 


৯৬ 


আমাদের স্বভাব হইয়া দাড়াইয়াছে। কিন্ধু ভাবিয়] 
দেখুন এইরূপ সঞ্চয় চেষ্টার পরিণাম কি? সঞ্চয় চেষ্টার 
পরিণাম অতীব ভয়ানক, তজ্জন্ত নৈতিক শান্সেও উহার 
নিন্দা শ্রবণ করা যায় । তৎসন্বদ্ধে একটি গল্প চির-প্রচলিত 
আছে-কোন সময় এক ব্যাধ মাংসলুন্ হইয়া ধনক গ্রহণ- 
পূর্বক বনে গমন করিয়া একটি মৃগ বধ করিল। ব্যাধ 
হত মুগ লইয়। গৃহে প্রতাগমন করিতেছে এমন সময় এক 
ভীষণকায় শৃকর তাহার নয়নপথে পতিত হইল, তখন সে 
মুগকে ভূমিতে রাখিয়া শর দ্বার! শৃকরকে আহত করিলে 
শৃকরও ব্যাধকে আঘাত করিল, তাহাতে মেই ব্যাধ মৃত্যু 
মুখে পতিত হইল ; সঙ্গে মঙ্গে উহাদের পাদপ্রহারে একটি 
সর্প পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। ইতোমধ্যে এক শৃগাল আহারের 
জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে মৃত সর্প, ব্যাধ ও শুকরকে 
দেখিতে পাইল এবং মনে মনে বলিতে লাগিল, অহে।! 
ভাগাক্রমে প্রচুর খান্ত উপস্থিত হইয়াছে । এই থা্যঘারা 
আমার ভিন মাস সুখে চলিয়া যাইবে । এই মুষ্টি এক 
মাসের খাছ, মুগ ও শুকর ছুই মাসের এবং সর্প এক 
দ্বিবসের ভক্ষ্য হইবে । আজকার মত ধনুকের ছিলাটি 
ভক্ষণ করি । এই মনে করিয়া যেমন সে ধন্থকের তন্থটি 


১২২ 


স্পর্শ করিয়াছে অমনি স্বায়ুবন্ধন ছিন্ন হইয়া তাহার হায়ূ- 
দেশ বিদ্ধ করিল। সর্বপ্রকার সঞ্চয়ীর পরিণাম এই একই 
গ্রকার। এই প্রকার শত শত আখ্যায়িকা থাকিলেও 
উহার দ্বারা আমাদের কোন উপকার হয় না। কেনন! 
আমরা এ সকল কথ। পাঠ]াবস্থায় আলোচনা মাত্র করি, 
কার্ধ্যতঃ সে সকল কথা ভূলিয়া যাই। এই জন্য শান 
বলিয়ছেন--ধাহার| শান অধ্যয়ন মাত্র করে, কিন্ত 
তদম্যায়ী অনুষ্ঠান করেন না, তিনি কখনও পণ্ডিত ব| 

জ্ঞানী পদবাচ। হইতে পারেন না। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি আমর! মঞ্চয় চেষ্ট| হইতে 

একেবারে পৃথক থাকি, তাহা হইলে কি প্রকারে আমাদের 

সংসারযাত্রা নির্বাহ হইবে? এতদ্বিষয়ে একটি আুন্দর 

বিচার আছে,_আমরা চেতনবস্ত, পূর্ণ চেতনময় বস্তুর 

সহিতই আমাদের নিত্য সম্বন্ধ, জড়বস্তর সহিত আমাদের 
সমন্ধ মোটেই নাই, বদ্ধাবস্থায় অল্প দিনের জন্য জড়ের 
সহিত মংশ্ব থাকে মাত্র। জড়ের সহিত যতদিন আমাদের 
সম্ব্ধ থাকিবে, ততদিন অবশ্যই সঞ্চয় চেষ্টা করিতে হইবে, 
কিন্তু তাহ। কেবল শরীরযাত্র। নির্বাহের জন্য । অনায়।সলব্ধ 
বন্তদ্বারা সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া অবশিষ্টকাল হরি- 
সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে । এইজন্য শানে 'যাবনির্বাহ 
প্রতিগ্রহের, ব্যবস্থা আছে । “যাবনির্বাহ প্রতিগ্রহ’ বলিতে 
যে পরিমিত অর্থের দ্বার! সংসারযাত্র। নির্বাহ হইতে পারে 
তাবৎ পরিমিত অর্থের গ্রহণ। আবীর সংসারযাত্রা 
নির্বাহোঁপষোগি অর্থও সংপথ অবলম্বন করিয়া সংগ্রহ 
করিতে হইবে। ধর্মের ভাণ করিয়া অথবা পাপকর্ম দ্বারা 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


নিজ উদর পুত্তি বা লোকবঞ্চন। দ্বার! অর্থসংগ্রহ-চেষ্ট। 
করিতে হইবে না| ভগবানের মেবাই আমাদের নিত্য. 
ধর্গ, ইহা সর্বদ| মনে রাখিতে হইবে। শান বলিয়াছেন 

“ন ব্যাখ্যা মুপযুপীত ন|রশু|নারভেৎ কচি” 

অর্থাৎ শাগ্বব্যাথ্য। দ্বার! জীবিকানির্বাহ করিবে না 
ইহার নাম যুক্তবৈরাগ্য। ভক্তগণ যুজবৈরাগী, তাহার। 
সংসারে অন্যান্য ব/ক্তির মত নানাবিধ মংগ্রহচেষ্টায় বিব্রত 
হইয়াও নিধিঞ্চন। জড় জগতের লোক তাহাদের চেষ্টা 
বুঝিতে পারে না। ভাই সকল! সর্বদ। মনে রাখিবেন__. 

সঙ্গম কেশরে ভক্তি গঙ্গগুদি নিমজ্জনমূ। 
অসারে খলু মংমারে ত্রীণি সার।ণি ভাবয়েখ॥ 

মঞ্চয় অর্থে নিজ-ভোগার্থ ধনসমূহ আত্মসাৎ করিবার 
চেষ্টা। কিন্ত ধাহারা পূর্বোক্ত শৃগালের ন্যায় কপণতা পূর্বক 
কেবল ধনের সঞ্চয়ের চেষ্টা মাত্র করেন না কিন্তু উপাচ্জিত 
বা সঞ্চিত ধনে দ্বার ভগবানের সেব। করেন, তাহা দ্দিগকে 
সঞ্চয়ী বলা যায় নী। ক্পণগণ সঞ্চিত অর্থ ভূমির অধো- 
ভাগে প্রোথিত করিয়া রাখে, তাহার ফলে মেই ধন চোর 
বা রাজ। কর্তৃক অপহৃত হইয়| অন্যের ভোগ] হয়। আজ 
ধাহার। সঞ্চিত বাঁ প্রোথিত অর্থহার। ভগবানের সেবা 
করেন, তাহারা অর্থের বিনিময়ে পরমার্থ প্রাঞ্ধ হন। 
অর্থাসক্তি যাবতীয় অনর্থের মূল একথ] নৃতন নহে। 
অতএব যাহার যাহ! আছে, তদ্দারা ভক্ত ও ভগবানের 
সেবা করুন, তাহা হইলেই আমাদের অর্থ পরমার্থ, যুগপৎ 
সাধিত হইবে, জীবন পূর্ণানন্দময় হইবে নতুবা শেষ সময় 
অঙ্থতাপ ও শোকাগ্রিত্বার দগ্ধ হইতে হইবে। 


এখন উপায় কি? 


জগতের কোথাও দুভিক্ষ, কোথাও মহামারী, কোথাও 
বা ভীষণ অগ্নিকাণ্ড, আবার কোথাও বা আকস্মিক মৃত্যু, 
ভীষণ হত্যাকাণ্ড এইরূপ দিন দিন যে কতপ্রকার দৈব- 
দুবিপাকের সংবাদে সংবাদপত্রের প্রত্যেক স্তম্ভ পরিপূর্ণ 


হইতেছে, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা 
নিজেরাও চাই শাস্তি, অপরকেও শাস্তভিতে রাখিবার ইচ্ছা 


করি চেষ্টাও কিছু কিছু করি। কিন্ধ পারিয়া উঠি কই? 


অশাস্তি কমিয় যাওয়া দূরে থাকুক, দিনের পর দিন ত’ 








নৃসিংহ 


বাড়িয়াই উঠিতেছে। এখন উপায় কি? দুই দশটা 
লোককে খাইতে দিল।ম, কি ছু5 দশটা রোগী শুশ্য। 
করিলাম কিন্। এপ দুই চার দফ| অশান্তি দমনের চেষ্টা 
করিল!ম। কিন 
অগ্নি আগ্র জগতের বক্ষে দাউ দাড করিয়। জলিতেছে, 
তাহ। নিবারণের ক্ষমত। শু্রণন্তি কোটি 
কোটি মঙ্গযোর চেষ্টাতেও ত’ স্তব হবে না। 
গমান্থানের বহুদূরে বনে দাবাগ্রি উখিত হইলে সে অগ্নি 
নির্ব|পথের জন্য মেমন ছুই চারিট। দমকল যাইয়! উপস্থিত 
হয় না, সাগর হইতে বাপপাকারে মেঘ উদিত হইয়। বাযু- 
্বরর। চালিত হইতে হইতে দৈবক্রমেই যেমন সেই দাবাগ্রির 
উদ্ধ স্থিত আকাশে যাইয়। উপস্থিত হয়-_আবার শুধু থে 
সে মেখ নয় বর্ষণোনুথ মেঘ-পেই উপস্থিত হয় এবং 
বধিত হুইয়| অগ্নি নিৰ্বাপিত করে, সেইরূপ সংসার 
দাবানল-স্পৃষ্ট লোকসযূহের ত্রাণের নিমিত্ত ভগবানের 
অশেষ-কল্যাণ-গুণ-সমুদ্র হইতে বাপাকারে উত্থিত কাঁরুণ্য- 
ঘন/ঘনত্ব প্রাপ্ত শ্রীভগবানের প্রিয়বিগ্রহ আগুরুদেবেজের 
অহৈতুকী রূপাবারি বর্ষণ ভিন্ন এ জগতের অশান্তি-অনল 
নিৰ্বাপিত হইবার নহে। ভগবদদৈমুখ্যই জগতের সমস্ত 
অশাস্তির যুল। জগতের প্রত্যেক মানব যতদিন ন! 
ভগবদ্ধিমুখতা ত্যাগ করিয়। সব্গুরুর আঙগুগত্যে সর্বক্ষণ 
ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইবেন, ততদিন মানবের আর মঙ্গল 
নাই। একজন ভগবানের সেবা করিবেন, তাহার আদর্শে 
আর পঞ্চ/শজনের সেবা বুদ্ধির উদয় হইবে । এইক্পে যখন 
একে একে জগতের সকল লোকেই একমাত্র জগতের নাথ 


তাহাতে আর হইল কি? যে অশান্তির 


আমার ভয় 


মনুযোর 


sl ১২৩. 


জগন্নাথের সেবায় নিযুক্ত হইবে, তখন এক আনন্দের হাট 
বসিয়া যাইবে-_-সকল নিরানন্দ দূর হইয্। যাইবে। 


প্রা 


প্রাকৃত উপায় অব্লঙ্গনে জগতের লোকের তাৎকালিক 
ম্শ ২ কিয়খ্পরিমাণে দূর হইতে পারে বটে কিন্তু 
সাবকালিকা অশান্তি দূর হওয়ার উপায় সকল শাস্তির 
নিলয় ভা ও ভগবানের পাধপন্মাআয়। পুৰকালে দণ্য 
বাঞ্চিকে জলে চ্বাইয়। ধরা একপ্রকার শান্তি ছিল। 
দোষাব্যক্তি জলমধ্যে যখন অত্যন্ত ছটফট, কৰিয়া। উঠিত, 
তখন দ্ডদাতা তাহাকে এক একবার জলের উপরে 
রিত-__উদ্দেশ্ এক একবার ই।ফ ছাড়িয়। লইতে 

‘বাব! বাচিলাম” বলিয়া নিঃশ্বাস 

ছাড়িত। কিন্ত হায়, পরমুহঞ্েই যে তাহাকে আবার 
জলে ডুবাইয়াধরিবে_তাই তাহাকে একবার অবসর 
দেওয়! হইল, তাহ। বুঝি সে বুঝিতে পারে না ব! চায় না। 
আমাদের অনস্ত অশান্তির মধো শাস্তির প্রয়াসটিও ঠিক 
এরূপ । দুঃখের তাৎকালিক নিবৃত্তিই যে পরিণামে আরও 
ভীষন দুঃখের আবাহন করে, তাহ! আমরা ভুলিয়া যাই, 
তাৎ্কালিক দুঃখ নিবুত্তিকেই আখ বলিয়া মনে করি। 
অতএব ক্ষণিক সুখ-শাস্তির আশা ত্যাগ করিয়া আমর! 
যাহাতে নিত্যস্থখ শাস্তির আশ্রয় লইতে পারি, তজ্জন্ত 
আমাদের আর ক্ষণমাত্র কালবিলগ্গ না করিয়া, প্রস্তুত 
হওয়া আবশাক--জীবন ক্ষণতন্গুর_এই আছে এই নাই। 


উঠাইয়াধ 


পারে। লোক্টিও 


অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান । 
নিত্যতত্ব রুষ্ণভক্তি করুন সন্ধান ॥ 


নৃসিংহ দেব 


ভগবানের শক্তি অনস্ত! অনস্ত শক্তির মধ্যে তিনটি 
শক্তি প্রধান চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। ভগবান্‌ 
ত্ৰিবিধ শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ত্রিবিধ লীলা প্রকাশ 
করিয়] থাকেন চিচ্ছন্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবান্‌ 


মাধুর্য্যময়ী, এশ্বর্যযময়ী, উদারধ্যময়ী এবং এশ্বর্ধ্য প্রধান 
মাধুর্ষযময়ী লীলা প্রকাশ করেন। মায়াশক্তিতে অধিষ্ঠিত 
হইয়! ত্ৰিবিধ পুরুষাবতার প্রকট পূর্বক বহিরঙ্গা শক্তির 
পরিচালন! করিয়া থাকেন এবং জীবশক্কিতে অধিষ্ঠিত 


১২৪ 


হইয়। লীলাবতার সমূহের প্রকট করেন। এই লীল|বতার 
সকল অংশাবঙার বলিয়াও পরিচিত। শনুসিংহদেব এই 
লীলাবতার বা স্বাংশ অবতারগণের অন্যতম । 

জীব ভগবল্ীল]য় নিত্য সহচর, তাহার স্বরূপে ভগবদা। তত 
নিত্য বন্তিম।ন। বঙ্ধাবস্থায় এই শ্বক্ূপগত দান্ত বিরত রূপে 
লক্ষিত হয়। তৎকালে বদ্জীব আপনাদিগকে ভগবদ্দ|স- 
রূপে পরিচিত করিবার পরিবর্তে কর্মী বলিয়। স্বীয় পরিচয় 
দিতে ইচ্ছা করেন। কণ্মমার্গে পরিভ্রমণ করিতে করিতে 
জীব নান! অবস্থ। প্রাণ হন, আব-অন্তর্ধা|মী। পরমাত্মায় 
তখন বিভিন্ন কূপ প্রকট করিয়! লাল! প্রকাশ করিয়। 
থাকেন। জীব যখন মন্গুযাকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও 
ভগবানের নিত্যদাস্তা বিশ্বত হইয়া পশুর ন্যায় আহার, 
নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি ধশ্মে ব্যাপুত থাকে এবং ভগবদ্দাস্ত 
সম্পুর্ণয়পে বিনষ্ট করিয়া ইন্দিয়তর্পণের বহুমানন করে, 
তখন ভগবানূস্বীয় নৃুমিংহ-যুন্তি গ্রকটপূর্বক তাদৃশ নর- 
পশুকে বিনষ্ট করিয়। ভক্তিমার্গ সংরক্ষণ করেন। বৃসিংহ- 
দেবই ভক্তিপথের একমাত্র সংরক্ষক, তক্তিপথের পথিকের 
হৃদয়ে কামক্রোধাদি বাঁটপাঁড়গণ উদিত হইয়। দৌরাত্ম্য 
করে। নৃসিংহদেব তখন স্বীয় ভীষণ যৃত্তি প্রকট করিয়। 
এসকল বাটপাঁড়দিগকে নাশ করিয়ী থাকেন। এইসকল 
বাটপাড়গণের মধ্যে হিরণ্যকশিপু প্রধান। সত্যযুগে 
ভক্কিমার্গের যুত্তিমান বিদ্রস্বরূপ হিরণ্যকশিপু ( হিরণ্য_ 
অর্থ, কশিপু--উত্তম শষ্য) ) যখন প্রহলাদকে বিনাশ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন ভগবান্‌ বৃসিংহদেব স্বীয় 
যুন্তি প্রকট করিয়া হিরণ্যকশিপু বধ ও প্রহলাদকে রক্ষা 
করিয়াছিলেন। নৃসিংহদেবের ন্যায় তাহার ভক্তগণও 
তৎকুপাঁয় ভক্তিপথ সংরক্ষণ করিতে সমর্থ। কলিকালে 
বৌদ্ধবিপ্নবে সমগ্র জগৎ প্লীবিত হইবার উপক্রম হইলে 
পাণ্যারীজপুরোহিত দেবেশ্বরের পুত্র শ্রীবিষুন্বামী নৃসিংহ- 
দেবের আশ্রয়ে শুদ্ধাদ্বৈত মত প্রচার করিয়া তক্তিপথ 
সংরক্ষণ করিয়াছিলেন । 
শত সম্যাসীকে নৃসিহহমন্ত্ে দীক্ষিত করিয়া ভক্তি প্রচার 
করিয়াছিলেন তদন্ত প্রমন্তাগবতের ভাবার্থদীপিকা 


নামী টাকার রচয়িতা শ্রীধরম্বামী। ইনি নৃসিংহোপাসক 


তৎকালে তিনি প্রধান সাত. 


নদীয়া প্রকাশের প্রবদ্ধাবলী 


ছিলেন। ভাগবত টাকা গারণ্ডে আপা? আীধরস্বাম। 
নুসংহদেবের জপ [নিণয়ে বালয়াছে নন 
বাগীশ! মস্ত বনে লক্ষার্যস্তা ৯ বক্ষ সি। 
যন্তস্তে হদয়ে সন্বিৎ তং নুসিংহমহং ভজে ॥ 
অর্থ|ৎ বাগ দেব সরব্বত৷ যাহার বদনে, লক্ষী যাহার 
বক্ষস্থলে এবং সঙিৎ (জন) শক্ত যাহার হয়ে 
বিরাজম|ন) সেই নুঘিংহদেবকে আমি ভজন করি । 
নুসিংহদেবের উপাসক ও ভক্ষেোক-সংরক্ষক বলিয়। 


প্রীধরস্বামীকে শ্রমন্মহাগ্রভু জগদ্গকর আসন প্রদান 
করিয়াছেন। 
শুদ্ধভক্তিগ্রচারক ভক্তদিগের একমাত্র সংরক্ষক 


শ্রনুসিংহদেব। শরীনৃসিংহদেবের কপায় ভক্তগণ যাবতীয় 
ভক্তিবিরোধিদলকে জয় করিতে সমর্থ হন। 
দেবের উপ।সকগণ সকলেই গ্রচারক। এইজন্য শ্রন্সিংহ- 
উপাসকগণ শ্রমন্মহ।গ্রতৃর অত্যন্ত প্রিয়। স্বয়ং ভগবান্‌ 
শরীমনমহা প্রভু স্বয়ং শ্রীনুসিংহ উপাসন। করিয়া ভক্তমাত্রেরই 
নৃসিংহ উপাসনার প্রয়োজনীয়ত। দেখা ইয়াছেন। 
বাইস পহাচ পাছে উপর দক্ষিণে । 
এক নৃসিংহ যৃত্তি আছেন উঠিতে বামভাগে ॥ 
প্রতিদিন তারে প্রভু করেন নমস্কার । 
নমস্করি এই শ্লোক পড়ে বার বার ॥ 
ইতো। নৃসিংহ: পরতো! নুসিংহে। 
যতে! যতো যামি ততে! নুসিংহঃ। 
বহি বুসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহে। 
নৃসিংহ মাদিং শরণং প্রপন্তে ॥ 
এদিকে নৃসিংহ ওদিকে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে যাই 
সেখানে নৃসিংহ বাহিরে নৃসিংহ আর হৃদয়ে নৃসিংহ এবদ্বিধ 
সেই আদি নৃসিংহের আমি শরণাপন্ন হইলাম। 
শ্রন্সিংহদেবের তক্ত-সংরক্ষণ সন্ধে একটি প্রাচীন 
ইতিহাস আছে। দক্ষিণ দেশীয় এক তগবন্তক্ত বিপ্র তীর্থ 
পর্ধযটন করিতে করিতে কোন স্থানে এক রাজপুত্রের সহিত 
মিলিত হন। মিলনাবধি তাহাদের বন্ধুত্ব ক্রমশঃ বুদ্ধি 
হইতে লাগিল, রাজপুত্রও ধর্শ্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি 
শিবের উপাসক ছিলেন এবং প্রতি রাত্রে চারি প্রহরে 


আনুসিংহ- 


| 


পরশমণি $ 
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চারিবার শিবপূজা করিতেন, একদিন হঠাৎ রাজপুত্রের জর 
হৃইল। তিনি মেদিন রাতে আর শিবপুঞ্ধ। করিতে সমর্থ 
হইলেন না, অবণেষে স্বায় বন্ধুবরকে শিবপুজ। করিবার 
জন্য মমুরোধ করিণেন, কিন্ত তাহার বন্ধ একাস্তিক 
ভগবদ্ভন্ত, তিনি ভগবান ব্যতাভ অন্য দেবোপাসন। 
করিতে ইহ, নহেন। গতর বন্ধুর অন্থরোধেঞ তিনি 
শিৰ পুজ। করিতে পারত হইলেন না, অবশেষে রাজপুত্র 
তাহার গ্র।ণ সংহার করিতে উদ্যত হইলেন । তখন তিনি 
র|জপুএের হস্তে পরাণ পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছ, হইয়| 
বাহে রাজপুজের আদেশ পালন করিতে সম্মত হইলেন 


এবং অস্তরে সর্বদা স্বীয় ইষ্টদেবকে ধ্যান করিতে করিতে 
রাজপুত্র-সহ পৃঙ্জা-স্থলে উপস্থিত হইয়। নৃসিংহ মন্ত্রে শিব- 
মন্তকে অগা প্রদান করিলেন তখন রাজপুত্র কুদ্ধ হইয়া 
খড়গ উত্তোলন পূৰক ভক্ত বিপ্ৰের প্রাণ সংহার করিতে 
উদ্যত হইতেছেন এমন সময় শনৃমিংহদেব শিবলিঙ্গ ভো 
করিয়া আবিভূতি হইয়! রাজপুত্রকে বিনাশ ও স্বীয় 
ভক্তকে রঙ্গ করিলেন। অদ্যাপি লিদ্নক্ষোট নৃসিংহ যানি 
তথায় বিরাজ করিতেছেন। 

“শ্রনুসিংহ, জয়নুসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ। 

প্রহলাদেশ দয় পল্মামূখপন্রতৃঙ্গ ॥” 


শক 


পরশমণি 


পরশমণি নামক একটি পরম লোভনীয় বন্তর কথা 
আমর! সকলেই শুনিয়াছি কিন্ত আজ পর্য্যন্ত কেহ চোখে 
দেখিয়াছেন বলিয়া বলেন নাই। চন্দরকা সত, স্র্য্যকান্ত, 
নীলকান্ত, অয়স্থাত্ত বৈদুৰ্য্য, কোহিস্থর কতরকম মণির 
নাম আমর! শুনিয়াছি, এইসকল মণির কোন ন! 
কোনটি বড় বড় এশবর্য্যশালী লোকদের অধিকারে আছে 
তাহাও জানি_কিন্ত পরশমণি-যাহার নাম ধনী, দরিত্র, 
পণ্ডিত ও মূর্খ ছোট বড় আবালবৃদ্ধবনিতা আমরা সকলেই 
শুনিয়াছি--কাব্যে সাহিত্যে গল্পে কথায় যখন তখন 
আমর! ব্যবহারও করি, সেই বস্তুটি কোথায় আছে 
আমাদের স্যায় দরিদ্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া ধনী 
সমপ্রদায়ের মধ্যে বিশেষতঃ রাজা রাজড়াদিগের মধ্যে এমন 
কি পৃথিবীর মধ্যে সর্বশেষ ত্রশ্বর্য্যশালী সমাটের গুপ্ত মণি 
ভাণ্ডারেও সমত্বে রক্ষিত আছে কিনা তদ্দিষয়ে প্রকাশ্য বা 
গোপন সংবাদও আমরা কেহ কোনদিন পাই নাই। তবে 
কি এই বস্তটির অস্তিত্ব কেবল শব মাত্রেই পর্যবসিত? 
অথবা ভূগ্ভ বা সমুদ্রগর্ভবিহারী গ্রত্তত্ববিদ্বের শতাব্দী- 
ব্যাপী অক্লান্ত গবেষণার অন্তর্গত? আমরা একটি গানে 


শুনিয়াছিলাম,_ 


দেশহিতত্রত এ পরশমণি, 
পরশিবে যারে বারেক যখনি, 
রাজভয় আর কারাভয় তার 
ঘুচিবে তাহারি তখনি জেনে]। 
তাহা হইলে পরশমণি কি একটা কাল্পনিক বস্তু যাহ! 
কবি বা সাহিত্যিকের প্রয়োজন মত কোন বিশেষ গুণ, 
ভাব বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষের উপর সাময়িকভাবে 
আরোপিত হইয়া থাকে? আমরা এই বস্তটির প্রকৃত 
তথ্য অবগত হইবার জন্য বহু প্রবীণ সংবাদপত্র-সম্পাদক, 
এঁতিহাসিক, প্রত্বতত্ববিৎ, রাজকণ্মচারী, মণিকার এমন কি 
অঘটন-ঘটনপটিয়সী মহামহিম ওগুচরগণেরও দ্বারস্থ 
হইয়াছি কিন্তু এযাঁবৎ কেহই এবিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ 
কোন সন্ধান বা আলোক প্রদান করিতে পারেন নাই। 
অবশেষে একাস্ত হতাশ হইয়া যখন তথাকথিত 
শৃগালের আঙ্গুর ফলকে অম্নরসদুষ্ট সাব্যস্ত করার ন্যায় এই 
বন্তটিকে অলীক আকাশকুস্থমবৎ বাঁ নিশার স্বপন সম স্থির 
করিয়া অন্ত কোন সগ্কলপ্রস্থ গবেষণায় মনোনিবেশ 
করিবার সঙ্কল্প করিতেছি এমন সময় সহসা বিশ্বন্তহুত্রে 
কোন প্রবীণ এ্তিহ্মুখে যে উপাদেয় বিবরণটি প্রাপ্ত 
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হইলাম, তাহাতে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া এক।বা 
উপভোগ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। 'ডদ|রচরিতা নাস 
বন্তুধৈব কুটুন্বকম্‌’ এই নীতি বাকা স্মরণ করিয়। আপন।- 
দিগকেও তাহার অংশ দিতে অভিলাষী হইয়াছি। 
আশ! করি এ বিষয়ে আপন।দের অরুচি লক্ষিত হইবে 
না। 


বংল। দেশে বদ্ধম।ন ছেলায় মানকর নামক মে 
প্রীজীবন মিশ্র নামে এক দরিঞ বিপ্র বাস করিতেন। বহ 
চেষ্টায় ও কোন রকমে দুইটি দিকের সামঞ্রপ্ত বিধান করিতে 
না পারিয়। অবশেষে তিনি দেবাদিদেব আশুতোযের 
আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘ তিনটী দিবস-য।মনী 
অনাহারে অনিদ্রায় যাপন করিবার পর বান্মণ কলাস্তিবশে 
কিষৎকাঁল তন্দাবিষ্ট হইলে শীমন্মহাদের স্বপ্-যোগে বিপ্র 
সমক্ষে আবিভূত হইয়! বলিলেন, তোমার অভিপ্রায় কি? 
ব্রাঙ্ষণ কারিতে কাঁদিতে করযোড়ে মিনতি করিয়। 
বলিলেন, কপ করিয়া বিষম দারিদ্রয-দুঃখ হইতে আমাকে 
চিরতরে পরিত্রাণ করুন। জীব-দুঃখ কাতর করুণানিধি 
ভোলানাথ ব্রাঙ্গণের প্রতি অশেষ রুপী-পরব হইয়। 
চিন্তামণিময়ী ভ্রজভূমিবাসী শীসনাতন গোস্বামীর 
সমিধানে গমন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে; এই প্রকার 
আদেশ প্রদান করিলেন । 


ব্রাহ্মণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া মবিলম্বে ব্রজধামো|দেশে 
যাত্রা করিলেন। বহু আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সুদীর্ঘ 
পথরেশ নীরবে সহ্‌ করিয়া জীবন বিপ্র অবশেষে বৃন্দাবনে 
মহাবৈরাগ্যবান নিষ্কিঞ্চন পরমহংস শীল সনাতন গোস্বামীর 
চরণ-প্রাস্তে উপনীত হইলেন, এবং প্রণত হইয়া স্বীয় 
অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। শ্রীল সনাতন বলিলেন, 
আমি বৃক্ষতলবাসী ভিক্ষামাত্রোপজীবি কৌপীনধারী 
সন্যাসী । তোমার দারিজ্রমোচন হইতে পারে এরূপ অর্থ 
আমি কোথায় পাইব? একাস্ত ভ্রাস্তিবশতঃই তুমি 
আমার নিকট আসিয়াছ, এই কথ! শুনিয়! ব্রাহ্মণ ক্্নমনে 
প্রত্যাবর্তন করিতে করিতে ভাঁবিলেন, আমার দুরদৃষট 
বশতঃ স্বয়ং আশুতোষও আমাকে প্রতারিত করিলেন। 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


আমার এই ধিক্কত বার্থ জীবন বহন করিয়া আর ফল 
কি? 
জীবন বিসঞ্জন করিব। 


অদ্য সকলের অলঙ্গে যখুন॥-গংতে প্রবেশ করিয়। 
এইরূপ চচত্ত। সাগরে ব্রাহ্মণ 
নিমগ্ন এমন সময় শল সনাতন গোন্বামার স্বিতপথে কয়েক 
মাস পূর্বের একটি ঘটনার কথ! সহস। উদিত হইল । তিনি 
তৎক্ষণাৎ গ্রত্যাথ।ত ত্ৰাক্মণের পশ্চাদমুসরণ করিয়া 
যমুনাতটে কোনস্থানে তাহাকে দেখিতে পাইলেন এবং 
বলিলেন, বান্ধ, মহাদেব প্রতারণ। করেন নাই-- 
আমারই ভ্রম হইয়াছিল । কিছুকাল পূর্বের একদিন যমুনায় 
সান করিতে গিয়। আমি একটি পরশমণি গ।ইয়।ছিল|ম, 
তৎকালে তাহা। অন।বশ্থাক বোধে যমুনাতটে বালুক। মধ্যে 
প্রোথিত করিয়। রাখিয়াছিলাম । চল ভ্রাক্মণ, তঙ্গসঙ্গ।ন 
করিয়। মেই বস্তুটি তোমাকে দান করিব। তাহ! প্রাপ্ত 
হইলে তোমার দারিত্্যদাবদাহ চিরতরে নিবাপিত হইবে। 
এই বলিয়। অঙ্ুসন্ধান করিতে করিতে যথাস্থানে মণিটা 
গ্রাথ হইলেন এবং তাহ। বিগ্রকে প্রদান করিয়। স্ব-স্থানে 

প্রত্যাগমন করিলেন। 
ব্রাহ্মণ পরীক্ষা! করিয়া বুঝিলেন, বস্তুটি প্রকৃতই 
পরশমণি বটে। ম্প্শমাত্রে লৌহকেও স্থবর্ণে পরিণত 
করিতে এই মণিটি যথার্থ ই সক্গম। ব্রাহ্মণের আনন্দের 
পরিসীমা রহিল না। কল্পনাবলে বহু এশ্বর্যের অধিপতি 
হইয়া মনে মনে হ্বর্গন্খ উপভোগ করিতে লাগিলেন। 
সহসা এক নূতন চিস্তা আসিয়া তাহার উদ্দাম কল্পনী- 
শোতে বাধা দান করিল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, জগদা,ঁভ 
যে বস্তুটি প্রাপ্ত হইয়া আমি আজ আনন্দসাগরে ভাসমান, 
কি আশ্চ্য্য!, এই ছিন্নকস্থাধারী ভিক্ষামাজ্রোপজীবি 
তরুতলবাসী সম্যাসী সেই বস্তুটির মাহাত্ম্য সম্যক অবগত 
বা না লোষ্টবৎ জাগা করিতে 
LE সম ধাহার কাছে 
করিয়া আমিয়াছেন অ UROL 
থচ কথাটা শ্বচ্ছন্দে বিশ্বত 


. হইয়াছেন! পরশষণির কল্যাণে পৃথিবীর সাজ সহজেই 


পা হইতে পারে। কি অদ্ভুত কথা নিশ্চয়ই 
সঙ্যাসী এমন কোন মহারত্বের মালিক যাহার কাছে 





চারার রায়না ০৬ সর্প .. জারা 


কন্ধু ও যুক্ত বৈরাগ্য 


গৃথিবীর সামাঞ্য_হবর্গরাজ্যের আধিপত্যও নিতান্ত 
নগণা। আমি যদি তাহার শরণাগত হই, তিনি কপ! 
করিয়। সেই মহারত্ুটির সন্ধান আমাকে দিলেও দিতে 


পারেন। এইরূপ চিন্তায় বিহ্বল হইয়া ব্রাহ্মণ গ্সনাতন 
গোস্বামীর আচরণপ্রান্তে পুনরায় উপনীত হইলেন। 


দেখিলেন গোস্বামীর প্রশান্ত বাদনমগ্ডল কৃষ্ণনায় গানে 
প্রেমানন্দে অত্যুন্দল । অবশর বুঝিয়। ব্রাহ্মণ সন্যাসীর 
পদযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া অতাব মিনতি সহকারে 
নিবেদন করিলেন, প্রভে!! যে মহাধনে ধনী হইয়া আপনি 
পরশমণিকে লো্টবৎ তুচ্ছঞ্ঞনে পরিত্যাগ করিয়াছেন 
আমার প্রতি কৃপ। পরবখ হইয়। সেই মহাধনের কিয়দংশ 
আমাকে প্রদান করিয়া ₹তার্থ করুন। ক্রাঙ্গণের আত্তি 
দেখিয়! গোস্বামীর হৃদয় দ্রবীভূত হইল তিনি কপা করিয়া 
ত্রা্ণকে বলিলেন, ‘যদি প্রবুতই মেই মহারতু লাভ 
করিতে তোমার আগ্রহ জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে যে 
পরশমণিটি তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ তংগ্রতি আর কিছুমাত্র 
আসক্তি ন! রাখিয়া অবিলম্বে তাহ! যমুনার গভীর জল- 
মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া আইন’ । ব্রাম্মণ অবিচলিত 
চিত্তে আদেশ পালন করিলেন। শ্রীল সনাতন উপযুক্ত 
শগত্র বুঝিয়। বরাঙ্মণকে কৃষ্ণমন্তর প্রদান করিলেন। ত্রাঙ্গণ 
প্রেমাননে বিভোর হইয়া মর্ববিধ জাগতিক দুঃখ হইতে 
চিরতরে পরিত্রাণ পাইলেন । 

এই উপাখ্যানটি শ্রবণ করিয়া আমরা কিছু সার 


১২৭ 


সংগ্রহ করিতে পারিলাম কি? জীবন বিগ্র সত) সত্যই 
পরশমণি প্রা হইয়াও তাহা ত্যাগ করিলেন কেন? 
প্রকৃতই তিনি তদপেক্ষ] অধিকতর লাভবান হইলেন না 
ইহা তাহার বিরুত মপ্তিছের ফল? আমর] একটু গভীর- 
ভাবে চিন্তা করিয়া বিষয়টি আলোচন! করিলে বুঝিতে 
পারিব যে জীবন বিপ্র প্রকৃত বুদ্ধিমানেরই কার্য 
করিয়াছেন। যেহেতু জীবন জড়-জগতের আিক কষ্ট 
নিবারণ করিতে পারে, জন্ম-মৃতু, জরা, রোগ-শোক ও 
ও বা পরকালের উপর তাহার হাত নাই। পরশমণি 
রি অধিকারে যাবজ্জীবন থাকিবে 
চয়ত! নাই__দস্যুতখ্খর ব| অপর বলবান ব্যক্তি- 
কর্তৃক যেকোন সময়ে অপহৃত হইতে পারে। বুতরাং 
তাহ। খার। আমাদের আত্যপ্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কিছুমাত্র 
সম্ভাবনা নাই । এই প্রসঙ্গে আমরা চিরপ্রসিদ্ধ শ্তমস্তক- 
মণির উপাখ্যান স্বরণ করিতে পারি। এই সকল কথ! 
বিশেষকপে আলোচন! করিয়াই জীবন বিগ্র নিধিঞ্চন 
সন্গাসা এসনাতন গোব্বামীর আচরণযুগলে প্রপন্ন হইয়া- 
ছিলেন। তন্থার। সাধু-গুরুর কুপায় তাহার শ্ববূপে|ছোধন 
ক্রমে নত্য কষ্কদান্তে অবস্থিত হইয়া গর।শাত্তি--পরানন্দ 
প্রাঞ্থ হইয়াছিলেন। প্রকৃত সাধুসঙ্গ হবর্পপ্র্থ পরশমণি 
অপেক্ষা লক্ষ কোটি গুণে অধিক বরণীয়। 
মাুমর্দ সাধুণঙ্গ স্বশান্জে কয়। 
নবমাত্র সাধুষন্ধে সব্বসিদ্ধি হয় ॥ 


— 0 — 


ফন্তু ও যুক্ত বৈরাগ্য 


বল্-বিহার-উড়িয়া| প্রদেশের মধ্যে তাখকালিক-সর্ব- 
প্রধান নৈয়ায়িক পত্তিত-_শ্রীমনহাগতু বাহাকে সাঙ্গ 
বৃহস্পতি বলিয়া] সম্মান দান করিয়াছিলেন সেই পুরুষোভম 
ক্ষেত্রবামী সব্জনমান্য শ্রীল বাসুদেব সার্ধভৌম ভট্টাচার্য) 
মহাশয় শ্রীমন্সহা প্রভুর তত্ব কথঞ্চিৎ অবগত হইয়া ডং 
ভয়ে__অভি সন্তৰ্পণে গুপ্রভাবে প্রভুর প্রিয় পাধ্ এ 
ঠাকুর জগদাননের হস্তে গ্রগৌরক্ুন্দরের প্রচরণোদ্দেশে যে 


3 শর 


দুইটি গ্রোকরত্র উপহার পাঠাইয়াছিলেন তাহার প্রথম 
শ্রোকটি এই 
বৈরাগা-বিগ্ঠা-নিজ ভন্তিযোগ শিক্ষার্থনেক£ 
পুরুষঃপুরাণঃ | 
প্রকষ্চৈতন্য শরীরধারী কৃপাম্বধির্যস্তমহং প্রপছ্ধে ॥ 
অর্থাৎ__বৈরাগা, বিঘা এবং নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা 
দিবার জন্য দয়ার মহাসনুদ্রতুলয একমাত্র সনাতন পুরুষ 


১২৮ 
ভীকৃষ্ণচৈতন্য কলেবরে প্রকট হইয়াছেন; তাহার চরণে 
আমি গ্রপন্ন হই। 

বর্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণৰ সম্প্রদায়ের পূর্বক বিরক্ত- 
গ্রধান পরল কষ্দাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রতু শরীচৈতন্য 

চরিতামৃত গন্থে লিখিয়।ছেন_ 

মহাপ্রভুর ভক্কগণের বৈরাগয প্রধান। 
যাহা! দেখি প্ৰীত হন গৌর ভগবান ॥ 

এই সকল বাক্য দ্বার আমর! জানিতে পারি, ভোগ- 
মূল। পৃথিবীতে যাবতীয় ভোগ্যবস্ত গ্রহণে বিরত হইয়া 
ত্যাগের পন্থ। বা বৈরাগা অবলম্বন করাই শ্রেয়। লাভের 
প্রধান উপায়। সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি 
লোকখিক্ষকগণ মোহ-মুদগর, বৈরাগ্যশতক প্রভৃতি গ্রন্থ 
প্রণয়ন দ্বার! বিষয়াসক্তি পরিহার পূর্বক ত্যাগ-ধর্সে 
প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য বিষয় বিষ্টা-গর্তে নিপতিত ভোগী 
মানব্গণকে শিক্ষ। দিতেছেন। অন্যের কি কথ স্বয়ং 
ভগবান অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌর নুন্দর বৈরাগ্য শিক্ষা 
দিবার জন্য জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। ই্রীমন্মহা প্রভুর 
ভত্তগণের প্রধান লক্ষণ যে বৈরাগ্য তাহা ভুল কৃষ্ণদাঁস 
কবিরাজ গোস্বামী প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগন্থপ্রণেত্গণ পুনঃ 
পুনঃ কীর্তন করিয়াছেন তাহাতে অমনোযোগী অজ্ঞগণ 
প্রাচীনকালের খষি মুনিগণও ত্যাগের জলস্ত নিদর্শন 
ছিলেন, যাবতীয় বিষয়ভোগে বিরত, অনুক্ষণ তপস্চরধ্যা, 
সাধারণের হিত-চিস্তা বাঁ ভগবদালোচনায় রত, গভীর 
অরণ্য বা গিরিগুহাবাঁসী ফলমুলজলাহারী বা ভিক্ষো- 
পজীবি মান্বগণকেই আমর! সাধুপুরুষ বলিয়া জানি। 
কিন্ত আজকাল শ্রীমন্মহা প্রভুর অনুগত পরিচয়াকাজী 
একদল শিক্ষিত সম্প্রদ্দায়ের আচরণ ভিন্নগ্রকার দেখা 
যায়। ইহারা মৎস্ত, মাংস, পান, তামাক, চা, চুরুট, 
তাম, পাশা, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি কয়েকটা সাধারণ 
ভোগোপকরণ--বৌধ হয় অল্পবুদ্ধিজীবি ব্যক্তিদ্িগের চক্ষে 
ধূলি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত বঙ্জম করিয়া পৃথিবীর 
অন্যান্য যাবতীয় ভোগৌপকরণ যথা, রেল, ট্টামীর, 
ইলেক্ট্রকফ্যান, লাইট, মোটরগাঁড়ী, সাইকেল, ছাপাখানা, 
সংবাদপত্র, মঠ, মন্দিরের নামে বড় বড় ইষ্টকালয়, জামা, 


নদীয়। প্রকাশের গ্রবদ্ধীবলী 


জুতা, ঘড়ি, ছাতা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, দই, সন্দেশ, 
মালপে|, রাবড়ী_হরিসেবার নাম দিয়। নির্বিবয্লে প্রচ্ছম্ধে 
উপভোগ করিতেছেন। তাহাদের বেষ্ণবত। কির্পপ--এ 
বৈরাগ্য ন! আর কিছু--ইহ|তে গৌর ভগব।ন কি কূপে 
ব। গ্লীতিলাভ করিয়! থাকেন ? 

এই প্রকার প্রশ্ন দূরদর্শনরহিত অবিষুদ্তাক|রী হঠ|ৎ- 
ভক্ত ব| সেকেলে অবিচারকে ধশ্ম বলিয়। 
মনোধর্শোথ ভোগবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন তখন 
যেখানে সেখানে শুনিতে পাওয়া যায়। শ্ুদ্ধভক্তি-ধশ্ম 
প্রচারক শ্রীল ব্ূপগোন্বামিপাদ আমাদের ন্যায় মমোধন্মী 
ভোগবাদীকুলকে ভীষণতম বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নির্ঘুক্ত 
রাখিবার জন্য শ্রগ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বৈরাগ্য 
কাহাকে বলে তাহা সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়া উপদেশ 
করিয়াছেন। শ্রীল গোস্বামিপ|দের শ্রাচরণে প্রণত হইয়া 
তদ্ধিষয়ে প্রকৃত তত্ব জানিতে ইচ্ছ। করিলে তাহার কপায় 
আমরা অবগত হইতে পারি যে, বৈরাগ্য ছুই প্রকার; 
(১) ফন্ত বৈরাগ্য, (২) যুক্ত বৈরাগ্য। শ্রীমন্তগবদগীতায় 
ত্ৰিবিধ ত্যাগের বিষয় কথিত হয়। সাত্বিক, রাজস ও 
তামস। তন্মধো রাজন ও তামস ত্যাগ ফন্তু বৈরাগ্যের 
অগ্তর্গত। ইহাদের লক্ষণ নিয়ে বর্ণিত হইল,_- 

নিয়তন্ তু সন্ন্যাস কম্মণে। নোপপগ্তে | 
মোহাত্তস্ত পরিত্যাগপ্তামমঃ পরিকীন্তিতঃ ॥ 

ভাবার্থ এই, নিতাকশ্সের সন্যাস সম্ভব নয় । ভ্রমবশতঃ 
খাহারা নিত্যকর্শ্ম পরিত্যাগ করেন, তাহাদের 
ভামস ত্যাগ । 


অন্থমানকারি 


ত্যাগ 


ছুঃখমিত্যেব য্কশ্ম কায়র্লেশভয়াৎ তাজে। 
স কৃত্ব। রাজসং ত্যাগং নৈব ভ্যাগফনং লভেৎ॥ 
ভাবার্থ এই, নিত্যকম্মকে ক্লেশকর জানিয়! ভয়ে খিনি 
তাহা ত্যাগ করেন তাহার ত্যাগ রাজন) তিনি ত্যাগফল 
প্রাপ্ত হন ন।। এই প্রকার ত্যাগ ফন্ত অর্থাৎ হেয় বা তুচ্ছ। 
প্রকৃত ত্যাগ কাহাকে বলে তৎস্বন্ধে ্ীমত্তগবদগীতায় 
শ্রভগবানের উক্তি 
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যা্ত কৰ্ম্মাণ্যশেষতঃ। 
মত্ত কম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ 








ফন্ত ও যুক্ত বৈরাগ্য ১২৯ 


অর্থাৎ দেহধারী জীবের সমস্ত কণ্ম পরিত্যাগ সম্ভব 
নয়। যিনি সমস্ত কণ্ম দল ত]।গী তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী 
নামে অভিহিত হইবার যোগা । 
কার্ধ)মিত্োৰ যতকশ্ম নিয়তং কিয়তেহর্চ্যন | 
মঙ্গং তাকী ফলখৈ'ব স ত্যাগঃ মাৰ্বিকে| মৃতঃ ॥ 
অর্থাৎ, খিনি কর্তৰ্যবোধে নিত্যকৰ্ম্ম অঠৃষ্ঠান কৰবেন 
এবং সেই কর্শ্ের আমক্তি ও ফল পরিত্যাগ করেন, তাঁহার 
ত্যাগ সাত্বিক । 
শীল রূপপাদ বলেন, 
গ্রাপঞ্চিকতয়। বুদ্ধা হরিসবন্ধি বস্তুনঃ। 
মুমুক্ষৃভিঃ পরিত্যাগে। বৈরাগ্যং ফন্ত কথ্যতে ॥ 
গ্রহরি সেবার যাহ! অঙ্গকুল। 
বিষয় বলিয়। ত্যাগে হয় ভুল ॥ 
তাৎপৰ্য্য এই, সংসারের যাবতীয় বস্তই প্ীহরির সহিত 
সন্দ্ধুক্ত | শ্রাকুষ্ণ একমাত্র ভোক্তা, প্রত্যেক বস্তু তাহার 
ভোগ্য। জীব মাত্রেই নিত্য কৃষ্ণদাস। সুতরাং সর্বক্ষণ 
সর্দেন্িয় দ্বার! অন্গকৃল প্রতিকূল বিচারে প্রতিকূল বর্জন 
করিয়া অন্গকুল বস্তুসমূহ দক্ষত। সহকারে শ্রীকৃষ্ণসেবায় 
নিয়োজিত করাই কঞ্চদাস জীব মাত্রেরই কর্তবা। কিন্ত 
মোক্ষকামী জ্ঞানিগণ গ্রাপঞ্চিক বা মায়াময় অলীক জ্ঞানে 
এই সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া যে বৈরাগা অবলম্বন 
করেন তাহাই ফন্তু বা শুদ্ধ বৈরাগ্য। 
ফন্তু বৈরাগীর মন সদ! শুদ্ধ রসহীন। 
নাম রূপ গুণ লীল। না হয় সমীচীন ॥ 
যুক্ত বৈরাগ্যের সংজ্ঞা শ্রীল কপ গোস্বামিপাদ এই 
প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন। 
অনাসক্রস্ত বিষয়ান্‌ যথাহমুপমুঞ্জত। 
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগামুচ]তে ॥ 
আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত 
বিৰয় সমূহ সকলি মাধব । 
তাৎপৰ্য্য, এই অন্বন্ধ জ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করার নাম যুক্ত 
বৈরাগ্য। সনগুরু ক্পায় জীবের আত্ম-্বরূপোগলক্কি্রমে 
যখন 


২৭ 


“মানস দেহ গেহ যা| কিছু মোর । 
অপিলু তুয়া পদে নন্দ কিশোর ॥ 
আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই। 
তুমিই আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই ॥ 
ধন জন গুহ দ্বার তোমার বলিয়া । 
বক্ষ! করি আমি মাত্র সেবক হইয়া ॥ 
তোমার কাধের তরে উপাজ্জিব ধন। 
তোমার সংসার বায় করিব বহন ॥ 
ভাল মন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি। 
তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী ॥ 
এই প্রকার ভাব ম্ব-ভাবে পরিণত হয় তখন অনুক্ষণ 
কষ্ণসেব। ছাড়া অন্য কোন কতা থাকে না। 
মিথ! যোগ)-কথাটির অর্থ বুঝিতে ভূল না হয় 
তজ্জন্য শ্রিযন্নহাগ্রভুর নিত্যপ।ধ্দ শ্রল জগদানন্দ ঠাকুর 
আমাদিগকে নিম্নলিখিত পন্য দ্বার! সাবধান করিয়া 
দিয়াছেন, 
যথাযোগ্য এই শব্দ দুইটার মর্গার্থ বুঝেলহ। 
কপটার্৫ঘ লঞা ঘেন দেহারামী ন! হ’॥ 
শুদ্ধতক্তির অনুকুল কর অঙ্গীকার 
শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার ॥ 
দেহযাত্রার উপযোগী নিতান্ত গ্রয়োজন। 
বিষয় স্বীকার করি কর দেহের রক্দণ॥ 
এতৎ প্রসঙ্গে এ্রমনহা প্রস্থুর পার্ধদভক্ঞগণের চরিত্র 
আলোচনা করিলে বিষয়টি আমাদের নিকট আরও 
স্পষ্টাকুত হইতে পারে। এনন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে 
আমরা বাহ দষ্টিতে ছিবিধ আচারবান চরিআদর্শ লক্ষ্য 
করিয়া থাকি। একদিকে ঠাকুর হরিদাস, শ্রীল রঘুনাথ 
দাস গোস্বামী, গল সনাতন গোস্বামী অপরদিকে প্রবাস 
আচার্য, পুগুরীক বিস্যানিধি, শ্রীরায় রামানন্দ । সকলেরই 
অতুলনীয় বৈরাগ্য । ঠাকুর হরিদাস ক্ষুদ্র নিজ্জন গোফায় 
বাস করিতেন, দিবারাত্রিতে তিন লক্ষ নাম জপ ও কীর্তন 
করিতেন। ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া! জীবন 
ধারণ করিতেন। শ্রুল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ব্রীপুরুবোত্তম 
ক্ষেত্রে, = 


১২ 
এত 
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রাঞ্রির্দিন করে তেহো নাম সংকীর্ভন। 
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ ॥ 
পরম বৈরাগা তার, নাহি ভক্ষ্য পরিধান। 
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ ॥ 
দশদণ্ড রাজি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া। 
মিংহ দ্বারে খাড়! হয় আহার লাগিয়। ॥ 
কেহ যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ । 
কভু উপবাম, ক করয়ে চরণ ॥ 
ক * ০ 
অনস্থ রঘুনাথের গুণ কে করিবে লেখা ? 
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাধাণের রেখা ॥ 
সাড়ে নাত প্রহর যায় কীর্তন স্মরণে। 
মবে চারিদগ্ড আহার নিদ্রা কৌন দিনে ॥ 
বৈরাগ্যের কথ! তাঁর অদ্ভুত কথন। 
আজন্ম না দিল। জিহ্বায় রসের ম্পর্শন ॥ 
ছিণ্ড! কানি কীথ। বিনা না পরেন বসন ॥ 
আরও দেখিতে পাই-_ 
গ্রসাদান্ন পসারির যত না বিকায়। 
ছুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি” যায় ॥ 
সিংহ হারে গাভী-আগে সেই ভাত ডারে। 
সড়া-গদ্ধে তৈলঙ্গী-গাই খাইতে না পারে ॥ 
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি। 
ভাত ধুঞ| ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি ॥ 
ভিতরেতে দড় ভাত মাজি’ যেই পায়। 
লবণ দিয়! রঘুনাথ সেই অন্ন খায় ॥ 
শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বুন্দতলে বাম, তাহা ও আবার 
প্রত্যহ একই বৃক্ষের তলদেশে শয়ন করেন না--“এক এক 
বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন’ করিয়। নিশাযাপন 
করেন। “বিপ্রগৃহে গুল ভিক্ষা, কভু মাধুকরী”, শুদ্ধ কটি 
শুদ্ধ ছোল। মাত্র চর্বণ করিয়ী জীবন ধারণ করেন। হাতে 
করো?য়া, ছিন্ন কীথণ বহির্বাস স্থল । অষ্টপ্রহর ‘কৃষ্ণকথা, 
কৃষ্ণনাম, নন উল্লাস ৷! ভোজন শয়নাদিতে চারি দণ্ড 
কাল মাত্র ব্যয়িত হয় তাহাও কোন কোন দিনে অবসর 
হ্য় ন)) 


নদীয়। গ্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


অন্যদিকে শ্রীবাস আচার্য্যের গাহস্থা-লীলাভিনয়ের 
মধ্যে শ্ীভগবানের অনন্য ভক্তের যোগ-ক্ষেম বহনের আদর্শ 
দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্ধয বাম বহু-পরিৰারযুক্ত, 
অথচ জীবিকা উপ।ঞ্নের জন্য কাহারও দ্বারস্থ হইতে 
ইচ্ছ| করেন ন।। তাহার দৃঢ় ধারণা, অদ্ৃষ্টে যাহ! আছে 
তাহ! কোন না কোন রকমে মিলিবেই। তাহার প্রতিজ্ঞ 
তিন উপবাস দিয়াও যদি অন্ন না পাওয়া যায় তাহ। 
হইলে গলায় দড়ি দিয়! গঙ্গ। গর্ভে প্রবেশ করিবেন তথাপি 
কাহারও বাড়ী ভিক্ষ। করিতে যাইবেন না। এই কথ। 
শুনিয়। শরমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, লন্দীদেবী কোন দিন 
হয়ত ভিক্ষা! করিতে পারেন শ্রবানের ঘরে কোনদিন 
দারিদ্র্য উপস্থিত হইবে না। গীতার প্রতিজ্ঞ। পুনরায় 
স্মরণ করাইয়। দিয়া বলিয়া ছিলেন, 
“যে যে জনে চিন্তে’ মোরে অনন্য হইয়]। 
তারে ভক্ষ্য দেও মুঞি মাথায় বহিয়। ॥ 
যেই মোরে চিন্তে’, নাহি যায় কারো ত্বারে। 
আপনে আসিয়। সর্বসিদ্ধি মিলি তারে ॥” 
আজন্ম-বিরক্ত পণ্ডিত গদাধর প্রিয় অন্থচর মুকুন্দ দত্ত 
সমভিব্যাহারে “অদ্ভূত বৈষ্ণব’ পুগুরীক বিদ্যানিধি সন্দর্শনে 
চলিলেন। গিয়। দেখিলেন বিছ্যানিধি, রাজপুত্রের ন্যায় 
হিন্ুল-পিত্তল মণ্ডিত বিচিত্র পালস্কের উপর উপবিষ্ট। 
উপরে ঝালর-মণ্ডিত দিব্য চন্্রাতপ-_-অতি কুন্ম বসনাবৃত 
কোমল শয্যা চারি পার্ে বৃহদায়তন কারুকার্ধ্য শোভিত 
উপাধান--ছোট বড় পাচ সাতটি ঝারি--স্থরম্য ক্ষুদ্র 
পেটিকায় নানাবিধ তান্থুলোপকরণ-_তাম্বুল-রাগ-রপ্িত 
অধরে মৃদু মধুর হাস্য__ছুইজন ভৃত্য মযুরের পাখ! লইয়। 
সর্বক্ষণ ব্যজনে নিযুক্ত-_ললাটে সুগন্ধি চন্দনের উর্দ্বপুণ _ 
তাহাতে স্থবাসিত ফাগু-বিন্দু দিব্যগন্ধ আমলকী ছার! 
সথসংস্কৃত চিকুর দাম--গদাধরের বিশ্বয়ের অবধি নাই। 
মনে মনে ভাবিলেন, বেশ ত’ বৈষ্ণৰ দেখিতে আমিলাম 
_ইহার কথা শুলিয়া যেটুকু ভক্তি জন্নিয়াছিল ইহাকে 
দেখিয়া তাহা লুপ্ত হইল। থক গায়ক মুকুন্দ গদ্বাধরের 
অস্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়। তক্কিমহিমান্টক ভাগবতের 
দুইটি শ্লোক মধুর স্বরে আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া 


অহিংস! পরমো ধৰ্ম্মঃ 


বিষ্ঠানিধি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নয়নে অপূর্ব 
আনন্দধার! প্রবাহিত হইতে লাগিল, যেন গঙ্গাদেবী স্বয়ং 
অবতীর্ণ। হইলেন। ক্রমে কল্প, স্বেদ, মুচ্ছ, পুলকাদি 
অষ্ট সাত্বিক ভাব পূর্ণরূপে উদিত হইলেন। আবার বল, 
আবার বল যলিয়! গঞ্জন করিতে লাগিলেন--শেষে 
আছাড় খাইয়। ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি। ইতত্ততঃ 
বিন্যস্ত বিলাস সম্ভার ভাঙ্গিয়। চুরিয়! খণ্ড খণ্ড হইল-- 
বহুযূল্য বসন ভূষণ ছিন্ন ভিন্ন হইল, পদ।ঘাতে দিব্য শয্য! 
ধূলায় ধৃসরিত হইল। “কোথ। ক্ুষণ- প্রাণের ঠাকুর 
কোথায় তুমি’ ‘তোমার এমন দয়ার অবতারে কেবল 
আমিই বঞ্চিত হইলাম, বলিয়া কাতর স্বরে কাদিতে 
কা্দিতে আছাড় খাইতে ল।গিলেন__কেহ ধরিয়া রাখিতে 
পারে ন|--এক একবার মনে হয় অস্থিগুলি চূর্ণ হইয়। 
গেল। কতক্ষণ এইভাবে অতীত হইবার পর আনন্দে 
যচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন_দেহে প্রাণ আছে 
বলিয়। মনে হয় না। এইরূপে প্রায় ছুই প্রহর অস্তে বাহ্‌- 
জ্ঞান লাভ করিয়। বিদ্যানিধি উঠিয়া বসিলেন। গর্দাধর 
অঙ্ৃতপ্ত হইয়া পরে শ্রীমন্মহা প্রভুর উপদেশে বিস্যানিধির 
শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। 

ীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ প্রিয় পার্যদ রায় রামানন্দ 
_বহুমূল্য কারুকার্য্যখচিত শিবিকারোহণে গোদাবরী স্নান 
করিতে আঁসিলেন, সঙ্গে বহু লোকজন দাস-দাসী বাহাভাপ্ 
এশবর্ধ্যের অবধি নাই। মহাপ্রভু দেখিয়! চিনিলেন ইনি 
রায় রামালন্দ। বায় দেখিলেন, অসাধারণ তেজঃপুগ্ত 
কলেবর অপদ্ধপ সন্যাসী , দেখিয়া সম্মুখে আসিক্সা সম্গমে 
নমস্কার করিলেন। প্রভু বক্ষে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন 
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দান করিলেন। অবশেষে জগজ্জীবকে শিক্ষ!। দিবার 
নিমিত্ত রায়ের মুখে প্রেমভক্তির চরম তত্ব কথ! শ্রবণ 
করিলেন। রায়ের চরিত্রে দেখিতে পাই তিনি শ্ব-রচিত 
‘জগন্নাথ-বল্লভ’ নাটক শীজগন্নাথ সম্মুখে অভিনয় করাইবার 
জন্য দুইজন সুন্দরী তরুণী দেবদ্বাসীকে নিভৃতে লইয়া হাব- 
ভাব-অভিনয়-কলা-কৌশল নৃত্য গীত শিক্ষা, দিতেছেন। 
স্বহস্তে তাহাদিগকে স্বান করাইয়া বসন ভুষণ 
পরাইতেছেন, তাহাদের যত গুহ-অঙ্গ দর্শন স্পর্শন 
করিতেছেন তথাপি তাহার মন পাষাণসম নির্বিকার । 
শ্রমন্মহাপ্রভ বলেন, এক ‘রামানন্দের হয় এই অধিকার ৷ 
তাঁহার দেহ অপ্রাকত। তাহার মনের ভাব তিনি ব্যতীত 
অপরে বুঝিতে পারে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহই নাই । 
রাধাকষ্ণ প্রেমরস-জ্ঞানের তুমি সীমা। 


এইসব মহৎ চরিত্র আলোচন। করিয়া আমরা কি 
বুকিব? শ্রীমনাতন গোস্বামীর বৈরাগ্য শরপুশুরীক 
বিদ্যানিধি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক অথবা শ্রীদাস-গোম্বামীর 
বৈরাগ্য জীরায় রামানন্দ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অপকৃষ্ট 1 
এইরূপ চিন্তা করিতে গেলে আমরা ভীষণ বৈষবাপরাধে 
পতিত হইয়া চিরতরে নিরয়-গামী হইব। এইসব 
মহাপুরুষের চরিত্র-নিহিত শিক্ষা অস্থমরণ ন! করিয়া যদি 
অস্করণ করিতে যাই তাহা হইলেই আমাদের সর্বনাশ । 


জিজ্ঞান্থ হইয়া! এইসকল কথা পুন: পুনঃ আলোচনা 
করিলে অভিন্ন ভগবছিগ্রহ শরীগুরুদেবের কৃপায় প্রকৃত সাধু 
কে এবং বৈরাগ্য কাহাকে বলে তাহা যথাকালে উপজ্ধি 
করিতে সমর্থ হইব । 


অহিংস পরম ধর্ম্মঃ 


পুরাকালে কর্মকাণ্তীয় বিপ্রগণ নিজ নিজ ইন্জিয়- 
তর্পণের উদ্দেশ্টে স্বার্থপর হইয়। যজ্ঞাদিতে পশ্তবধ 
করিতেন। তাঁহাদের ধারণ! ছিল, যখন শাস্ত্রে পশুবধের 


বিধি আছে, তখন পশুবধকে 


কখনই অন্যায় ব! পাপকর্শ্ম 


বল! যাইতে পারে ন! । বর্তমান কাঁলেও অনেকের ধারণা 
তদ্রপ। শাস্ে পশ্তবধের বিধান আছে সত্য কিন্তু এ 
প্রকার বিধান কেন হইয়াছে, ইহা অঙ্থসন্ধান কর! কর্তব্য ! 
প্রথম মুখে দেওয়া উচিত শাস্তকারগণ নিশ্চয়ই নিঠুর 


১৬২ 
ছিলেন না। তাহার] সর্বত্র সমদর্শন করিতেন, তাহাদের 
শন্্প্রণয়ন জীবের হিতের নিমিত্ত, সৃতর|ং তাহার] 
যজ্ঞাদিতে পশুহিংসার বিধান করিয়া কখনই নিষ্টুরতার 
এ্রশ্রয় দেন নাই। এখন দেখ! যাউক এ প্রকার বিধির 
তাৎপর্য; কি? বেদার্থ-তাৎপর্ধ্য-নির্ণায়ক শ্রীমদ্তাগবত 
বলেন, মায়াবন্ধ জীবের স্রীসঙ্গ, মছ্াসেবা, পশুহিংস! দ্বার! 
ইঞ্জিয় চরিতার্থ করিবার পিপাস! শ্বভাবতঃই আছে, 
স্থতর|ং এসকল গ্রবগ্তনের জন্য শান্জবিধির অপেক্ষা নাই, 
শানে উহাদের এসকল প্রবৃত্তি সন্ধোচ করিবার জন্য 
যথেচ্ছাচার পরিত্যাগ পূর্বক বৈধ স্রীসঙ্গ, বিশেষ বিশেষ 
যজ্ঞে পশ্ত-হুনন এবং স্থরার আব্রাণ বিহিত হইয়।ছে। 
এখন দেখুন, আমাদের স্বাভাবিক হিংসাপ্রবৃন্তি সংকোচ 
করাই শান্তের একমাত্র উদ্দেশ্য কিন্ত আমাদের পক্ষে 
শান্্রকারদিগের বচন ‘উণ্ট। বুঝলি রাম’ হইয়। গেল। 
আমর! শাকের দোহাই দিয়ী ইন্দরিয়-তর্পণের স্থযোগ 
করিয়া লইলাম। 

ত্রেতাযুগের যুগধর্ম ছিল যজ্ঞ। তৎকালে অশ্বমেধ 
ও গৌমেধ যজ্ঞ দ্বারা ভগবদারাধন] হইত । খধিগণ 
তৎকালে এতদূর প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন যে, যজ্ঞপশু হনন 
করিয়। আবার তাহাদিগকে পুনজাঁবিত করিতেন। কিন্ত 
বর্তমানে কলিযুগ । এখনকার যুগধর্ম একমাত্র নাঁম- 
সংবীর্তন, তাহাতে আবার আমর! ধর্মচ্যুত কদাচারী 
সামর্থ্যহীন, আমাদের যুগধর্ম পরিত্যাগ-পূর্ববক যজ্ঞ, ব্রত, 
তপন্তা, যোগাঁদির চেষ্টা তথ। পূর্ব ঝষিগণের অঙম্ুকরণ-চেষ্টা 
কতদূর সমীচীন তাহ! বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে 


নদীয়! প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


পারিবেন। এইপ্রকার ছিংসা-ধশ্মরত জীবগণকে তাদুশ 
আচরণ হইতে মুক্ত কারবার জন্য প্রায় ৩০০ বৎসর পূবে 
ভগবৎ শন্ত্যাবেশাবতার বুদ্ধদেব অ।বিভূতি হইয়। বেদোক্র 
“মা হিংসাৎ সর্বাণি ভূতানি” ধৰ্ম্ম প্রচার করিয়ছিলেন। 
কিন্তু পরবত্তিক|লে তদধস্তনগণ বুদ্ছের যথার্থ তাৎপৰ্য্য 
বুঝিতে না পারিয়। বেদবিরো|ধী হইয়। গড়িয়াছেন। মাহ 
হউক, বুদ্ধদেব-গ্রচারিত উপরি-উক্ত বেদ্বাক/টির যথার্থ 
অর্থ শ্রমন্তাগবত এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 


অহস্তানি সহপ্তানামপদানি চতুষ্পদাম্‌। 
ফন্কুনি তত্র মহতাং জীবে! জীবস্ত জীবনমূ॥ 


অর্থাৎ এই হিংসাময় সংসারে জীবমাতেই পরস্পর 
হিংসাধমে অবস্থিত । কাঁলকম গুণাধীন বলিয়। হস্তরহিত 
পশুসকল হস্তযুক্ত মানবগণের হিংসার যোগ্য। পদরহিভ 
তৃণসমূহ চতুষ্পদ পশুর ভক্ষ্য। ক্ষু্ জীবকে হিংসা করিয়াই 
মহজ্জীব বাচিয়। থাকে। হিংসা ব্যতীত পৃথিবীতে 
কাহারও জীবিত থাকিবার উপায় নাই। হিংসাধর্নে 
অবস্থিত জীবগণ পরস্পর কলহ, মারামারি, কাটাকাটি 
করিয়াই জীবনটি কাটাইয়। দেয়। কিন্তু হরিসেবায় 
অবস্থিত হইলেই জীবের হিংসাধম হইতে মুক্তি হয়, অন্য 
কোন চেষ্টা দ্বারা হিংসা হইতে নিন্তার পাইবার উপায় 
নাই। যাহার! জৈনদিগের অন্ুগমনে নিরামিষভোজী 
অহিংসক বলিয়া নিজদ্দিগকে মনে করেন, তাহার।ও 
বস্তুতঃ হিংসাধৰ্ম হইতে উদ্ধার পান নাই। 
“অহিংসা পরম ধর্মের’ একমাত্র লক্ষ্য বন্ত। 


ভগবৎসেবাই 


স্পা ৩ — 


আচার ও প্রচার 


আজকাল অনেকের ধারণা, ভজন সাধন নিঙ্জনেই 
ভাল, প্রচার করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু এরূপ বিচার 
ভজন বিষয়ে অনভিজ্ঞতার পরিচয় মাত্র । বস্তুতঃ প্রচারই 
ভজন, ইহাই শীন্ষের একমাত্র উপদেশ। আবার 
আঁচারবান্‌ ব্যক্তিই প্রচার করিতে সমর্থ, আচার-বিহীন 


জন লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য শুকগক্ষীর ন্যায় 
শাস্ত্রের কয়েকটা কথা কপচাইয়া ধর্ম-গ্রচারের অনুকরণ 
করিয়া থাকে তাহা! অবশ্যই নিন্দার্হ। আমরা কখন এরূপ 
কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা লোলুপ ব্যক্তির এতাদৃশ আচরণের 
প্রশংসা করি না। আবার আঁ্করণিক সম্প্রদায়ের 


< 


যৌনী কে? 


আচরণ দেখিয়! সত্যের অন্থসঙ্ধানে বিরত হইতেও বলি 
না। আচার প্রচার এই ছুহটিত পরস্পর সংশ্লিষ্ট । 
অ[চারবান্‌ পুরুষের আদশ দেখিয়। অন্য ব্যক্তি যে তাহার 
অনুগমন করেন তাহাই আচাধ্র প্রচার। শান্তর কি 
বলিতেছে শ্রন্থন_- 
মচ্চিত্ত। মদ্গ তপ্রাণ। বোধরস্তঃ পরস্পরমূ। 
কথমন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষাস্তি চ রমস্তি চ॥ 
ভগবান্‌ আরুধ। তাহার অতি প্রিয়সথ অর্জুনকে 
বলিতেছেন_হে অঞ্জন, যাহার আমাতে একান্ত 
আসক্রচিত্ত আমি যাঁহাদের প্রাণ তাদের কুত্য শুন। 
তাহারা আমার নাম, রূপ ও লাবণ্যাদি অপরের নিকট 
কীর্তন করিয়। তাহাদের হৃদয়ে অপ্রাকৃত জ্ঞানের সঞ্চার 
করাইয়। থ|কেন। এবছিব ভক্তগণ আধনাবস্থায় ভক্তিন্থখ 
ও সাধ্যাবস্থায় প্রেমীনন্দ প্রাপ্ত হন। আমি খুব ভক্ত, 
প্রচার কার্য্য দ্বারা আমার ভজন নষ্ট হইবে, এইরূপ উৎকট 
ভক্তাভিমান কখনই ভাল বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব- 


দাস আমর! তৃণাদপি স্থনীচ সুতরাং শাস্ত্র, সাধু ও গুরু 
বাক্য লঙ্ঘন করিয়। হৃদয়ে উৎকট অভিমান পোষণ পূর্বক 
কপটতার আশ্রয়ে নরকগামী হইবার পরিবর্তে আহ্গত্তা 
ধমহ শ্রেয় বলিয়। মনে করি। শ্রমন্মহাপ্রভুর উপদেশটি 
একবার বিচার কর'ন। 

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ । 

আম।র আজ্ঞায় গুরু হইয়। তার এই দেশ ॥ 

কু না বাবিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ । 

4 iy & 
প্রচারহ ভঙ্গন আবার যাহার! ক্রফ্চৈকচিত্ত কষ্ণগত 

প্রাণ তাহারাই প্রচারক হইবার যোগা। আচারবিহীন 
প্রচার যেমন দৌবাত্মাবিশেষ-নিজ্জনি, ভজনপ্রয়াসও 
তদ্রপ। নিজ্জনভজন-গ্রয়াম এবং আচারশৃন্য প্রচারচেষ্ট| 
_এই দুই প্রকার প্রারুত চেষ্টায় উদাসীন হইয়া! কফৈক- 
শরণ হইলেই এইসকল কথ! আমাদের হৃদয়ে স্বতঃ সরি 
প্রাপ্ত হইবে। 


মৌনী কে? 


সগ্তমোক্ষদাঁয়িকা পুরীর অন্যতম শ্রীবারাণসী পুরীতে 
অবস্থানকালে একদিন প্র।তে দশাশ্বমেধ ঘাটে বান 
করিতে গিয়া একটি বিষয় আমার চিত্তকে বড়ই 
কৌতুহলাক্ৰান্ত করিল । কৌতুহলের বিষয়_একটি 
ভন্মমাখ। জটাজুটাধারী হিন্বস্থানী সন্যাসী তাহার সম্মুখে 
ধুনী জালিয়। উপবিষ্ট । দুইপাথে দুইটি করিয়া চারিটি 
চেল|। সন্যাসীর চতুর্দিকে প্রায় দশ বার জন দর্শক 
দড়াইয়। আছে, সম্যাসীর ক্রিয়ামুদ্রা দশন করিতেছে । 
সম্যাসীর এক চেলার নিকট তাহার বিশেষত্ব শুনিলাম, 
তিনি সম্প্রতি নাকি বদরীক্গেত্র ব্যাসাশ্ম হইতে 
আসিতেছেন। খুব জ্ঞানী। প্রায় বিংশতিবধ যাবৎ, 
নাকি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন ইত্যাদি! মৌন- 


ব্রতীর কার্ধ্যাবলী দেখিয়া একটু ছুঃখও হইল, হাসিও 


পাইল। দেখিলাম, দশক মণ্ডলীর কেহ বলিতেছেন, 
সাধুবাবা, আমার পুত্র ব্ষাবধি আমাশয় রোগে কষ্ট 
পাইতেছে, তাহাকে একটু ওষ্ধ দাও, আর কেহ বলিতেছে 
_আমার এক মোকদ্রমা বাধিয়াছে, আশীর্বাদ কর, সেই 
মোকদ্দমায়্ যেন জয় লাভ করিতে পারি ইত্যাদি। 
সন্যাসী কথাটি মাত্র কহিতেছেন ন! বটে, কিন্তু মুখ 
সঞ্চালনাদি ইসার! দ্বারা সকলের কথারই জবাব দিতেছেন 
এবং সকলকেই একটু একটু ধুনীর ভস্ম দিয়া দিতেছেন। 
সন্ন্যাসী দর্শনের কৌতুহল নিবৃত্তি হইলে আমি গলা স্থান 
করিতে লাগিলাম, আর চিস্তা করিতে লাগিলাম, “হা 
ভগবান, তুমি আমাদিগকে যে সকল ইন্দ্রিয় ও তত্তুদি ব্রি 
য়োচিত বৃত্তি দান করিয়াছ, তাঁহার কোনটিই ত’ 
নিরর্থক নহে। ইন্দিয়াধিপতি তুমি স্বেন্দিয়ে তোমার 


১৩৪ 


অমুশীলনই ত’ আমাদের ইন্জিয়গ্রামের সার্থকতা । যে 
ইন্জিয় বৃত্তিকে বলপূৰ্বক তোমার সেবা হইতে বিমুখ করা 
হইল, সে ইন্দ্রিয় ত’ ভরষ্টাচারী হইল । চক্ষু দিয়াছ মুদ্রিত 
করিয়া রাখিবার জন্য নহে, তোমার শ্রীবিগ্রহ এবং 
তোমারই নিজজনগণের রূপ দর্শন করাই ত’ চক্ষুর 
সত্থযবহার, কর্ণ দিয়াছ বধির হইয়া! থাকিবার জন্য নহে, 
কিন্তু তোমারই কথ! শ্রবণই ত’ কর্ণের সদ্ব্যবহার, নাসিকা 
সবার তোমাতে অপিত নির্দাল্যের প্রাণ এহণ, জিহ্বা দ্বার 
তোমার প্রসাদ আস্বাদন ও তোমার কথা কারন, ত্বব্‌ 
হার! তোমার ভক্তের গাত্র স্পর্শ ই ত’ নাসিকা, জিহবা ও 
ত্বকের সথাবহার, বাক্য তোমারই গুণ কানে, হস্ত 
তোমারই পদ সেবায়, পদ্য তোমারই বসতিম্থল 
পরিক্রমায়-_:সকল ইন্জিয়ই ত’ তোমার সেবায় নিযুক্ত 
হইতে পারে। তবে কেন, মনুযোর এ দুর্কুদ্ধি। বাক্য 
সবার তোমার কথ! কীর্তন করিয়া মমুয নিজে উদ্ধার 
পাইতে পারেন, সহস্র সহস্র জীবকেও উদ্ধার করিতে 
পাঁরেন। ইহাই ত’ যথার্থ পরোপকার। যুগপৎ নিজ- 
মঙ্গল এবং অন্যের মঙ্গলবিধাঁন-__ইহা। ত’ তোমারই নাম 
সংকীর্ভুনে হইতে পায়ে । আমি এইরূপ চিন্তাভারাক্রাস্ত 
হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম । গৃহে প্রবেশ করিয়াই 
দেখি আমার পূর্বপরিচিত একজন তরিদণ্ডি সন্যাসী 
তিনজন বরক্ষটারীসহ উপবিষ্ট আছেন। তাহাদিগের সৌম্য 
শাস্ত শিক প্রীযূত্তি অবলোকন করিয়া। আমার হৃদয়ে বড়ই 
উৎসাহের সঞ্চার হইল। আমি তাহাদিগকে সাষ্টাঙ্ 
গ্রণতি পূর্বক ত্রিদণ্ডিপ্রবরের পাদপ্রাস্তে উপবেশন 
করিলাম । ডরিদত্ডিবর আমার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাস| করিলে, 
আমি কহিলাম, প্রত, "আপনার রুপায় সকলই কুশল 
বটে, কিন্তু আজ আমি একটি বিষয় মীমাংসার জন্য বড়ই 
কৌতুহলাবিষ্ট হইয়াছি। আপনাদিগকে দেখিতে পাই 
আপনারা প্মন্ভাগবত পাঠ ও উচ্চৈ:স্বরে বীর্তনাদি 
করিয়। থাকেন, কিন্তু কতকগুলি সঙ্্যাসীকে দেখিতে পাই 
তাঁহারা, আছে) কথ বলে ন1। ইহার কারণ কি? মৌন- 
অতের ক্থ। ফি শাস্তে আছে? 
 অঙ্্যাসীবর আমার কথায় প্রীত হইয়া কহিলেন, বড় 


নদণয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


উত্তম কথখ।। মৌনৱত শান্বে আছে বটে, কিন্তু শান্তান- 
ভিজ্ঞগণ তাঁহার যে অর্থ করে তাঁহ। নহে। শাস্ত্রে কফেতর 
বাক্যবেগ দমন পূর্বক অঙ্ঙ্ষণ কৃষ্যকথ! কীর্তনকেই মৌন- 
ব্রত বলিয়া থাকে অ।মি আপনার নিকট শান্োপদেশ 
কীর্তন করিতেছি, আপনি অবধানপুর্বক বণ করুন। 


বাক্য ছ্িবিধ--পরব্যোমজাত আত এবং ইতরব্যে।ম- 

জাত অশ্রোত বাক্য। গুরুপারম্পর্যে শ্রুত সাক্ষাদ্‌ 
তগবনুখপন্ম-বিনিঃস্থত বাক্য আৌত এবং বদ্ধতভূমিকায় 
অবস্থিত জীবের মনে|ধখেখ বাকা অঞৌত। শ্রোতবাক্য 
চিন্ময় ভূমিকা হইতে উখিত সাক্ষাৎ চিন্ময় বস্তু, পরন্ত 
অশ্রৌত বাক্য অচিদ্‌ ভূমিক। হইতে উদিত আবার 
তাহাতেই বিলীনযোগ্য অচেতন বস্তু । অশ্রৌত বাক্যই 
কৃষ্ণেতর বাক্যবেগ। 

সেই বাক্যবেগ প্রধানতঃ জিবিধ,-(১) কুষের 
বিষয় ভোগাভিলাধীর ষ্থেচ্ছ-ভোগপর-অন্থুভব-জঙ্া 
বাক্যাবলী, (২) কর্মকাগুনিরত কর্মফলভোগবাদীর 
বাঁক্যাবলী ও (৩) শক্ধ জ্ঞানকাগুনিরত নিব্বিশেষবাদীয় 
বাঁক্যাবলী। 

(১) নিখিল বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডের ভোত্ততত্ব--একমাত্র 
কৃষ্ণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু ভাহারই অধীন যা কাঁধ 
তব । কৃষ্ণ এবং কাঁষঃ অচিস্ত্য ভেদাভেদ সঙ্গদ্ধ বিশিষ্ট। 
কার্ধ জীব যখন অহঙ্কার বিযৃঢ়াত্ম। হইয়া আপনাতে 
বর্তৃত্বারোপ পূর্বক এই সঙ্বদ্ধজ্জ।ন বিশ্বত হন তখনই তাহার 
কৃষ্ণ এবং কা“ বস্তুতে ভোগবুদ্ধি উদিত হয়। সেই ভোগ- 
বুদ্ধিই মায়া বা কৃষ্ণেতর বিষয়। তৎসন্দ্ধিনী কথাই 
কৃষ্ণেতর বাক্যবেগ। - 

(২) কৰ্ম দুই প্রকীর। যে কর্ম কৃষ্ণে দিয় গ্রীত্যর্থে 

অস্ঠিত-_তাহী। সেই বা ভক্তি বলিয়া অভিহিত এষং 
যাহা তদ্বিপরীত উদ্দেশ্যে দ্বস্থুখ কামনাযূলে অদুষ্ঠিত, 
তাহাই কাম্য কর্ম । এই কাম্যকমিগণের যাবতীয় চেষ্টাই 
সা টু ৯ নিত্যতা নাই। 
২৯7 রী য়াই কর্ম আরম্ভ করেন, 

EA হয বিফল হইলেও সেই 








মৌনী কে? ১৩ 


আরব্ধ কর্মের পুনরনুষ্ঠান জন্য সাহার তাদুশ প্রয়োজমীয়ত! 
বোধ থাকে না। 

সুতরাং কর্ণের যখন নিত্যতা নাই, তখন তাহার 
ফলেরই বা নিত্যতা কোথায়? তাহার! তাহাদের পুণ্য 
ব! পাপকর্ধপ্রভাবে শ্বর্গ ব| নরকাদি যে সকলে ফলভোগ 
লাভ করেন, পাপ ব! পুণ্যক্ষয়ে আবার তাহাদিগকে লে 
লকল স্থান ছাড়িয়া পুনমূ্ষিকো ভব হইতে হয়। 
যোগিগণও কন্মিগণের সহিত একই পর্ধযায়ভূক্ত | তাহাদের 
চেষ্টাও আরোহবাদমূলা। যোগিগণ ধ্যান, ধারণ], আসন 


গ্রাণায়ামাদি প্রাকৃত উপায় অবলপন করিয়া নিজ চেষ্ট! বলেই 


অগ্রাক্ুত ভগবত্তত্ব আবিদ্ধার করিতে চাহেন। তাহারাও 
কষ্চন্থখান্বেধণের পরিবর্তে স্বন্ুথান্বেধী। 
যোগী উভয়েই অশ্রোতপন্থী বলিয়া! তাহাদের বাক্যও 
কৃষ্ণেতর বাগবেগ। 

(৩) জ্ঞানিগণ সৎ, চিৎ ও আননাময় ভগবত্বত্তে 
অসম্যক্‌ দর্শনহেতু কেবল চিন্মাত্রবাদী হইয়] নির্িশে বুদ্ধি 
লম্পন্ন। তাহার! শ্রীভগবানের নাম, কপ, গুণ, লীলা ও 
পরিকরবৈশিষ্ট্যে মায়াবাদ আরোপ করিয়া মায়াবাদী। 
তাহারা ব্রহ্মকে মায়ার অতীত বলিয়া ঈশ্বরকে মায়াসঙ্গী 
করেন এবং ঈশ্বরের অবতার সকলের দেহকে মায়িক 
বলেন! তাহার! বলেন, জীবের গঠনে মায়ার কাধ্য 
আছে অর্থাৎ জীবের সর্বপ্রকার অহংবুদ্ধি মায়ানিম্মিত, 
সুতরাং জীব মুক্ত হইলে শুদ্ধজীব বলিয়া আর কোন 
অবস্থ। থাকে না। মুক্তাবস্থায় জীব ব্রঙ্ষের সহিত এক 
হইয়। যায়। সুতরাং ইহার! সেব্য সেবক ও সেবার 
নিত্যত্ব স্বীকার না করিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী । অতএব 
ইহার] অশ্রৌত পন্থী বলিয় ইহাদের বাক)ও কৃষ্ণের 
বাগ, বেগ। 


অতএব কৰ্ম্মী ও 


কুষ্ণতজনপ্রয়াসী ব্যক্তি এই সকল ইতরব্যোম-জাত 
অশ্রৌত বাকাবেগ সর্বতোভাবে দমন করিয়া সর্বদা! সমগু- 
মুখনিঃস্থত পরব্যোমভাত শ্রৌতবাকোের আদর করিবেন। 
শ্রীতবাক্য বা কৃষ্ণকথা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন তত্ব । 
তার্দুশ কথা নিরপরাধে শ্রবণ কীর্ডন করিতে করিতে 
মাক্ষাং বস্তু লাভ হয়। 

বাকাবেগ দমন করা অর্থে কতকগুলি লোক বুঝিয়] 
বসেন বটে, কৃষ্ণকথাও বুঝি বলিতে হইৰে না_একেবারে 
বাক্রোধ করিয়া বোবা হইয়া] থাকিতে হইবে। কিন্ত 
প্রক্ুত ব্যাপার ভাহ| নহে। রোগীর রোগ দমন করাই 
রোগ কেন হয় বলিয়। যদি কেহ রোগীকেই 
মারিয়। ফেলেন, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধির এ্রশংস। কর! 
যায় না। ইতর কথা আদৌ কীর্তন ন! করিয়া সর্বক্ষণ 
উচ্চৈ'স্বরে হরিকথা কীর্তনই যথার্থ মৌনত্রত--ষথার্থ বাক] 
বেগ দমন। হরিকথা। কীর্তনই জীবের স্বাভাবিক 
্স্থাবস্থা। স্বন্বভাব বা স্বস্বর্ূপবৃত্তি কৃষ্ণদাস্ত বিশ্বত জীবই 
ইতর কথা বলার প্রয়োজনীয়ত! উপলব্ধি করিতে পারেন, 
অন্য কথা না বলিলে চলিবে কিরূপে' এইরূপ বৃথ| যুক্তি 
প্রদান করিয়া থাকেন। ভগবানের একনাম হৃষীকেশ । 
হৃধীক শব্দের অর্থ ইন্জিয়। সরবেঞ্জিয় হার] হৃষীকপতি 
গোবিন্দাহ্ুশীলনই জীবের ইঞ্জিয়নিগ্রহ। বাক্শক্তি লাভ 
করিয়াছি, অনিতা জগতের অনিত্য গতিপ্রাপণী কথ! 
আলোচনা করিবার জন্য নহে, কিন্ত নিতযজগতের নিত্য 
গতি কুষ্ণসেবাপ্রদায়িনী কথাই কার্ডনের জন্য । সুতরাং 
অনুক্ষণ যিনি কুষ্ণকথা। কীৰ্তন করেন, তিনিই যথার্থ 


আবশ্যক । 


মৌনী। 
সন্যাসী ধর্মপ্রচারকের কথা শ্রবণে আমার সকল সন্দেহ 
মীমাংসিত হইল । কুষ্ণকীন্ুনে প্রবল আগ্রহ জন্মিল । 


সমস্যার কথা 


বড় সমন্তারই কথা বটে। আমি ধামবাশী হইয়াছি, 
ত্রিসদ্ধয। গঞ্জ শান করি, তিলক ছাপ পরি, মালা জপও 
নেহাত কম হয় ন!--দু’ এক লক্ষ রোজই করিয়। থাকি। 
ভাগবত কিছু কিছু প1ঠ করি, অচ্ঠনও করি। অনুষ্ঠানের 
ত’ কোন করটিই রাখি বলিয়। মনে হয় ন!। তথাপি 
পরমহ'স বাবাজী মহারাজ বলেন, “তোর কিছু হ'বে না'। 
কেন যে বলেন, তা? বুঝি না। তবে বোধ হয়, তিনি 
তিন চারটি কারণে আমাকে এরূপ বলেন। তা? হোকু। 
ছুটা চারটা দোষে বড় কিছু আসে যায় না। ভাগবত 
পাঠ করিয়া, কীর্তন করিয়া, কি বিগ্রহ দেখাইয়া পয়সা 
লওয়| এটা ত’ আজকালকার গোসাইজীর শ্বয়ং 
দ্বার! ধর্মের অঙ্গ বলিয়াই ব্যবস্থা, করেন। পান 
খাওয়াতেও তাঁদের কোন আপত্তি নাই, কারণ তাহার। 
নিজেরাও গর সকল ব্যবহার করেন। একটা বিষয়ে 
বাহিরে একটু আপত্তি করেন বটে, কিন্তু সেট! একটু 
গোপনে সারিলেই তাহাদের আর আপত্তির কারণ হয় না 
_ মনে হয়, ভীহারাও গোপনে সে কাধ্য করেন নতুবা 
আর আমাকে প্রশ্রয্ন দিবেন কেন? গৌসাইজীরা যে 
আদর্শ দেখান, আমি ঠিক সেই আদর্শ ত’ অনুসরণ করি। 
তথাপি পরমহংস বাবাজী মহাশয় আমাকে দেখিতে 
পারেন না। আমি তাঁহার সামনে আসিলেই বিরক্ত 
হন। আমি উঠিয়। গেলে, আমার বসিবার স্থানে গোবর- 
ছড়া দিয়! থাকেন। এক একবার মনে হয় বটে, বাবাজী 
মহারীজ যা, বলেন, তা? শুনি না কেন। কিন্ত তীর 
এমনই প্রভাব, কিছু জিজ্ঞাসী করিতে সাহস হয় না। 
সেদিন বাবাজী মহাশয় যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়।ই 
হইবে মনে হইল, এক ভদ্রলৌককে বলিতেছেন,_ “দেখ, 
কষ্চতজন, কৃষ্ণভজন করিয়া আজকাল যে তোমরা চীৎকার 
করিতে আরম্ভ করিয়াছ, কৃষ্ণভজনট। কি এতই ছেলে- 
খেলার জিনিষ! সামান্য নৈতিক জীবনই যাহাদের 
অভাব, তাঁহার! যে কোন্‌ সাহসে ভজনরাজ্যের কথা 
বলিতে যায়, আমি ত’ তাহা ভাবিয়াই ঠিক করিতে পাই 
ন)। কোথায় মাস্সিক বহ্ধাণ্ড আর কোথায় বিরজা- 


আচরণ 
তামাক 


ব্ৰহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোমের৪ উপরে গোলোক 
রন্দাবনের দিভ়ত প্রকো্ঠে অবস্থিত গ্রফ্ণচরণ কল্পৰৃক্ষ ৷ 
যোল আমার জায়গায় সওয়া যোল আনা ভোগ তে 
পারিলেও যে মান্তমের আকাজ্ঞ! মিটে নাঁসেই মান 
চায় কিনা আবার কৃষ্ণ ভজিতে !  সাহমেরও বলিহারি 
যাই! ভাগবত কিযেসে বন্ড? সাক্ষাদ্‌ ভগবদ্ধিগহ-_ 
ভগবানের শাব্দিক অবতার । ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় 
বন্ধ ভগবানের পাদযুগল, তৃতীয় ও চতুর্থ খ্বন্ধ উদয়, পঞ্চম 
ঝন্ধ নাভি প্রদেশ, ষষ্ঠ স্বন্ধ বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম বন্ধ 
ভূজধয়, নবম শ্বদ্ধ কঠপ্রদেশ, দশম ক্ষন্ধ আমুখারবিনা, 
একাদশ স্বন্ধ ললাটদেশ ও দ্বাদশ খ্বন্ধ মণ্তকগ্রদেশ | এই 
ভাগবত লইয়ী বেচা কেনা? মানুষ ভোগবুদ্ধিতে রত 
হইয়| না করিতে পারে এমন কার্ধ্য নাই । কেন বাবা, 
পেট চালাইবার উপায় জগতে কি আর কিছু ছিল না? 


করিয়া পয়স! লওয়া, বিগ্রহ দেখাইয়া পয়সা লওয়ার 
প্রবৃত্তি সব ভগবানে ভোগবুদ্ধি হইতেই জাত । 


ভগবান্‌ 
আমাদের সকলেরই সেব্যতত্ব। নিজের স্থখভোগেচ্ছ। 
সম্পূর্ণৰূপে ত্যাগ করিয়! কৃষ্ণের সুখের জন্যই কুষ্ণের নেব 


করিতে হইবে, তাহারই নীম ভগবস্তজন। 
আত্রেন্দিয় শ্রীতিব1ঞ1 তারে বলি কাম। 
কুষ্ণেন্দ্ৰিয় গ্রীতিবাঞ্ছ। ধরে প্রেম নাম ॥ 
কাম আর প্রেম বাহিরে দেখিতে এক হইলেও ভিতরে 
আকাশ পাতাল ভেদ বর্তমান । পান, তামাক ত’ সাধারণ 
নৈতিক বিচারে নিষিদ্ধ। তাহাতে ভাগবত উহাকে 
কলিস্থানপঞ্চকের অন্তর্গত বলিয়াছেন। যোধিৎসঙ্দের ত’ 
কথাই নাই। যোষিদর্শন পর্যন্তও শান্্ে নিষিদ। মোট 
কথা কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জগতের যাবতীয় 
বস্তু ভগবংসেবোপকরণ। তাহাতে ভোগবুদি করিলেই 
যোধিৎস্ঘ হইয়া যাইবে । মহাজনগণ বলেন, 
তোমার কনক ভোগের জনক 


কনকের দ্বারে সেব 


তাহার মালিক কেবল যাদব ॥ 





জগৎ ও ধাম ১৬ 


যাদবের বপ্ত ভোগবুদ্দিরহিত হইয়া ষাদবকেই দিতে 
হইবে। যাদবের ভে|গাবশেষে যাদবের প্রসাদ বা কুপা- 
জানে গ্রহণপূর্বক কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে 
হ্টবে-উদ্দে্ যাদবেরই সেবা) কু নিত্যপ্রভ, জীব 
তাহার নিতাদাধ, কৃষ্ণের নিতাসেবাই জীবের একমাত্র 
মহজ স্বাভাবিক বুত্তি-_এই সথন্ধজ্ঞনরহিত ব্যক্তির পক্ষেই 
কুষ্ণতজন অত্যন্ত অস্বাভাবিক বা কঠিন হইয়। পড়ে। সদ 
গুরুরপায় এই সদ্বন্ধঞ্জান লাভ হইলে আর কঠিন কিছুই 
থাকে না। সুতরাং এত সুন্দর উপায় থাকিতে মানুষ যে 
কেন ভগবছ্ুজনের নাম করিয়া কপটত। করে, তাহ 
বুঝিতে পারি না। ঘোজান্থুজি যদি কেহ হঠাৎ, অপরাধ 
করিয়। বসে এবং ভগবানের নিকট সেই অপরাধ আর মা 
করিবার ইচ্ছায় ক্ষম। গ্রার্থন। করে, ভাহ। হইলে ভগবান্‌ 
তাহাকে একদিন ক্ষমা করেন, কিন্ত জানিয়। শুনিয়। 
ভণ্ডামি করার অপরাধ ভগবান্‌ কখনও ক্ষমী করেন না 
ভয়ঙ্কর নরসিংহ মৃত্তি ধারণ করিয়। তাহার বক্ষ বিদীর্ণ 
করেন। অতএব তোমরা খুব দাবধানে চলিবার চেষ্টা 


করিও। “লোক দেখান গোর] ভজ তিলক মাত্র ধরি। 
গোপনেতে অত্যাচার গোর! ধরে চুরি ॥* 

বাবাজী মহাশয়ের সেধিনকার এ সকল কথা শুনিয়। 
অবধি আমার কিন্তু বড় ভয় ধরিয়। গিয়াছে। কিন্ত এমনই 
পোড়া কপাল, বাবাজী মহাশয়ের কাছে যতক্ষণ থাকি, 
ততঙ্গণ মনে করি, ‘আর ও মকল কাজ করিব না, 
মহাজনের কথ! মানিয়। চলিব’ । কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের 
সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতে যাইতে যেমন দলে মিশি, 
অমনি সব ভুলিয়া যাই । যাহোক এখন কোন অন্তায় 
কাজ করিতে গেলে আর নি:সন্দেহে করিতে পারি না। 
বুকের মধ্যে কেমন যেন ছুড় ছুড় করিয়। উঠে। এক এক 
সময়ে বাবাজী মহাশয়, আমায় রক্ষ। কর’ বলিয়া ডাকক 
ছাড়িয়া কঁদিয়াও উঠি । লোকে ভাবে--শেষে এ লোকটা! 
পাগলই হয় বুঝি। দেখি, এ হতভাগোর প্রতি পরমহংস 
বাবাজী মহাশয়ের করুণা হয় কি না। আমার জীবনটা 
যে অত্যন্ত ঘ্বনিত-ধামে বাস যে আমার কেবল লোক 
দেখান মাত্র তা’ এতদিনে বুঝিতেছি। 


জগৎ ও ধাম 


যাহ। নিত্য কাল থাকে না, যাহার সহিত আমাদের 
নিত্য সম্বন্ধ নাই তাহাই জগৎ। এই পরিদশ্যমান জগৎ 
ধামের বিকৃত প্রতিফলন মাত্র স্থতরাং ধামে যাহা আছে 
পরিদুশ্যমান জগতে তাহাই বিরুত রূপে লক্ষিত হয়। ধামে 
সেব্য বস্তু একমাত্র, অন্যান্য সকলেই তাহার সেবক, আর 
জগতে সেবা ও মেবকের সংখ্য। বহ। ভীধামে সেবা বস্তুর 
স্থথ-সাধনই সেবকের স্বার্থ । জগতে সেবা সেবকের স্বার্থ 
বিভিন্ন প্রকার । এখানে সেব্য নিজ সুখের বিদ্কর হইলে 
সেব্যের সেবা পরিত্যাগ করিয়। থাকে । মোটের উপর 
এখানে সেব্য সেবকের নিভাতা নাই ।- এস্থানে সব 
পরী পতির সেবা করিয়া থাকে নিজের 


ব্যভিচার 
পতির স্বার্থ ও পত্নীর স্বার্থ এক নহে। 


স্বার্থের জন্য । 


১৮ 


পিতামাতা পুত্রকে ভালবাসিয় থাকে, পুত্র পিতামাতার 
প্রতি ভক্তি করিয়া থাকে, তাহাও একেবারে স্বার্থশৃন্ত 
নহে । শ্রীধামের আচরণ এরপ ব্যভিচারময় নহে, তথাকার 
বাবহার_ 
না গণি আপন দুঃথ, সবে বাঞ্ছি তার সুখ, 
তাঁর স্থখ মোর তাৎপর্ষ্য। 
মোরে যদি দিলে দুখ, তার হৈল মহান, 
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥ 
চতুৰ্দশ ব্রহ্মা গু এই প্রতিফলিত পরিদৃহ্ামান জগতের 
অন্তর্গত তন্মধ্যে ভূঃ তুবং স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্য এই 
সাতটা উদ্দীলোক। ফলকামনা-যুক্ত পুণাবান গৃহিগণ 
অস্তে ভূলোক ভূবলোক ও স্বর্লোকে গমন করিয়। থাকেন। 


১৩৮ 


এই ভিন লোকের উপরিস্থিত মহ্র্দোক জনলে!ক 
তপোলোক ও সত্যলেক এই চারিটা লোক নৈষ্ঠিক 
রগ্গচারী, বানপ্রস্থ ও যতিগণের গ্রাপা। উপরি উক্ত 
সধ্যলোকই অনিত্য। ইহারা সকলেই ক্ষীণে পুণে! 
মর্ভালোকং বিশস্তি। এইবূপ গতি জীবের পক্ষে মন্দের 
ভাল। এতথ্াতীত আর একশ্রেণীর লোক আছেন, 
তাহারা মুমুক্ষু, ইহাদের প্রাপ্য স্বান ব্রঙ্লোক। এম্থলেও 
নির্ভয় নাই। দ্বিপরারদ্ধ কাল গতে ব্রহ্মার আয়ু শেষ 
হইলে ইহাদিগকে আবার মর্ঘ্য লোকে আসিয়! স্থথ 
দুঃখের অধীন হইতে হয় কিন্ত যে স্থান হইতে জীবকে আর 
পুনরাগমন করিতে হয় না, যেখানে জড় স্থুথ বা দুঃখ নাই, 
যেখানে জন্ম জরী মৃত্যু নাই, যেখানে কেবল আনন্দ 
তাহাই শধাম। প্রীধাম উপরি উক্ত কম যোগী ব। জ্ঞানীর 
পক্ষে 'অভীব ছূর্লভ। তাহাদের শ্রীধামে প্রবেশাধিকার 
নাই। ভক্তগণেরই শ্রীধামে অধিকার। শীধাম ভগবানের 
কূপ বৈভব । ভগবান্‌ ষেমন বদ্ধ জীবকে কৃপা করিবার 
জন্য প্রকৃত্যতীত রাজ্যে নিত্য অবস্থিত হইয়াও প্রাকৃত 
রাজ্যে অবতীর্ণ হন, আবার জড় জগতে আঁসিয়াও জীবের 
ন্যায় জড় গুণে বন্ধ হইয়া পড়েন ন! শ্রীধামও তদ্রপ। 
শ্রীধাম্ণ জড় জগতে বর্তমান থাঁকিয়াও জড়ীয় দেশ কাল 
ও সীমায় আবদ্ধ হন না। ভগবান্‌ মুত্তিমান হইয়াও যেমন 
সর্বববাপকত্ব ধর্ম পরিত্যাগ করেন নী, শ্রীধামও সেইরূপ 
জড় জগতে অবতীর্ণ হইয়। মীয়াবদ্ধ জীবের সসীমদর্শনে 
সীমাবিশিষ্ট স্থান কলিকাতা, বৰ্ধমান প্রভৃতির ন্যায় বোধ 
হইলেও বস্তুতঃ তাদৃশ সীমাবদ্ধ নহেন। প্রাকৃত চন্দ্র সূর্ধ্য 
জড় জগংকে আলোকিত করে, চন্ত্র-নর্য্যের সাহায্যে 


নদীয়া গ্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


আমর! জাগতিক বস্তু দর্শন করিতে পারি, কিন্তু চনত হ্য 
শধামকে আলোকিত করিতে পারে ন।। জড়ালোকের 
সাহাযো গ্রধাম দর্শন হয় ন|। ভগবানের অশকাস্থিপ্ব্ূপ 
ব্হ্মালোকের দ্বার। সেই ধাম উদ্ভ/সিত। সদ্গুরু-কবপায় 
জীবের চিৎস্বরূপগত অপ্রাক্কৃত জ্ঞান-সু্য্যের উদয় হইলেই 
অচিরেই শ্রধামের স্বরূপ দর্শন হইয়া থাকে। আমর। 
পূর্বে বলিয়াছি, শীধামে জন্ম মৃত্যু নাই, কালের প্রভাব 
তথায় নাই, এমনকি পৃথিবীতে যে নবদ্বীপ বৃন্দাবন দ্বারক! 
মথুর। প্রভৃতি ধাম বর্তমান, সেখানেও জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি 
নাই। তবে আমর! সে সব স্থানে কালের প্রভাব দেখিতে 
পাই কেন? জড় জগতের ন্যায় সেখানেও ত’ স্থখদুঃখাদি 
আছে। তাহার কারণ কি? ইহার উত্তর একটু কঠিন। 
শ্রধামে যাহার। জন মৃত্যুর অধীন হইয়। আমাদেরই ন্যায় 
জাগতিক ভোগপর বুদ্ধি লইয়া বাস করেন তাহার! 
ধামবাসী নহেন। আমর! তাহাদিগকে ধামে বাপ করিতে 
দেখিতেছি বটে কিন্তু তাহার] ধামে বাস করিরাওধামবালী 
নহেন। এবিষয়ে মহাজনগণের সিদ্ধান্তবাক্যটা পড়িয়। 
বিচার করুন ৷ 

ধামমধ্যে কভু নহে জড় অবস্থিতি। 

জড়বদ্ধ জীব নাহি পায় হেথা গতি ॥ 

ধামের উপরে জড় মায়া পাতি জাল। 

আচ্ছার্দিয়] রাখে এই ধাম চিরকাল ॥ 

শ্ীকষ্ণচৈতন্যে যার নাহিক সম্বন্ধ । 

জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ ॥ 

মনে ভাবে আমি আছি নবদ্বীপপুরে। 

প্রৌচমায়। মুগ্ধ করি রাখে তারে দুরে ॥ 


গুরুগিরির আক্কেল সেলামী 


এক গুরুঠাকুর অনেক শিশ্য-সেবক করিয়। ফেলিয়াছেন। এক পুত্ররত্ব আছেন, 
শিশ্য-সেবকগণের নিকট আদায়ী প্রণামী দ্বারা তাহার শেষ করা যায় ন!। 


তাহার গুণের কথা আর বলিয়া 


ধা গুরুপুত্র এই ১৭1১৮ বৎসর বয়সের 
সংসার বেশ স্থখে স্বচ্ছন্দে নির্বাহ হয় । গুরুঠাকুরটীর মধ্যেই সব রকম নে 


শী. করিতে শিখিয়াছেন-_পরশ্ত্রী 





গুরুগিরির আক্কেল সেলামী 


ইরণাদিও করিয়া থাকেন। একটামাজ গুণধর সন্তান । 
বাবা কিছুই বলেন ন।, বলেন ছেলেম।হুম সব ভাল হইয়। 
যাইবে । এই দেখ, আমরাই ছেলেবেলায় কি ন। করিয়াছি, 
আর এখনই ব। কি ছাড়িতে পারিয়।ছি। বল৷ বাহুল্য 
ঠাকুর মহাশয় মাছ মাংস পান তামাক কোনটাই বাদ 
রাখেন না, তবে গোপনে কাজ সারেন। গুরুগিরি ব্যবসার 
আছে, বাড়ীতে নারায়ণ না রাখিলে শিষোরা। পাছে কিছু 
মনে করে, তাই তিনি একটা শালগ্রাম শিলাও 
রখিয়।ছেন। বাড়ী থাকিতে একটু গল তুলসী আর মুড়া 
বাতাসা ও ঠাকুর পুজার স্পেশাল কল। ভোগ দিয় 
পূজাও সারেন, কিন্ত শিথাব।ড়। গেলে তাহ 
অনেক দিন -জুটিয়া। উঠে না। শিল্প সেবক বাড়িতে 
আসিলে সেই সুযোগে কেবল ঠাকুরকে ছ' একদিন 
অন্রভোগ দেওয়া হয়। নিজেরা আমিব খান, ঠাকুর" 
ভোগের সন্ত ত’ আর পৃথক্‌ ব্যবস্থা কর| যায় না? তবে 
শিল্তের। আসিলে একটু শুদ্ধভাব দেখানর প্রয়োজন কিনা, 
তাই ঘি, সৈঙ্গব, আতপ তঙুলের ব্যবস্থা হয়__অবশ্য 
তাহাও শিষ্যের পয়সায়! 

এহেন ঠাকুর মহাশয় চলিয়াছেন আজ শিষ্কালয়ে ৷ 
তাঁহার অগ্যকার চাল চলন দেখিয়। কে না বলিবে ষে 
তিনি সাক্ষাৎ বৈকৃঠ হইতেই নামিয়া আসিতেছেন ! 


হয় ত 


ঠাকুর মহাশয়ের গলদেশে বেশ মোট! মোটা তুলসীর মালা 


সৰ্ব্বাঙ্গে তিলক ছাপ, হাতে হরিনামের ঝোলা, পরিধানে 
পটটবন্ত, গাঁততে নামা বলী, পায়ে কাপড়ের চটী জুতা, মুখে 
মুহ্মূ হুঃ হরিধ্বনি, নেয় অর্ধনিমীলিত যেন কতই না 
ভাবে বিভোর, মধ্যে মধ্যে এক একবার ‘হরি হে তোমার 
অদৰ্শনে এখন যে প্রাণ যায়-এই বলির যুচ্ছা--কি 
প্রেমোগ্মত্ত অবস্থা! ঠাকুর মহাশয় এমন অবস্থাতেই এক 
শিষ্ঠৰাড়ী যাইয়া উপস্থিত। চারিদিক হইতে লোকজন 
টিয়া আসিয়া ঠাকুর মহাশয়কে বসিতে আসন দিল। 
শেষে কিছু বিশ্রামের পর পদ্ধধৌত আর্ত হইল। দৈৰ 
ক্রমে একটি অর্বাচীন শি গুরুদেবের পা ধোওয়া জলচুকু 
রক্ষনীর্ঘ কোন পাত্র সংগ্রহ না করিয়াই পা ধোয়াইতে 
আয় করিলে, শ্রুদেব ত' চটিয়াই অস্থির! আঃ 


আর চলিবে না?  স্থতরাং গুরুকেই রন্ধন, 
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বেটাদের একটু আকেলও নাই! বলি বেটার, এমন ছুর্ণভ 
বস্তু কি নষ্ট করিতে হয়? তোদের কি চক্ষু অন্ধ হইয়। 
গিয়াছে? অন্তান্য শিষ্য অমনি গু, তাই ত’ কি সর্ধনাশ? 
বলিয়া যেখানে যত ঘড়া, ঘটি, গাঁড় ও গামল! ছিল লইয়া 
আলি! গুরুদেবের পা ধোয়ান জল সংগ্রহ করিল এবং 
মনে পণ হইলেও অস্ততঃ গুরুদেবের সামনেই তাহাকে 
দেখাইয়। ছুই এক ঢোক পাদোদক পান করিল। 

গু ঠাকুরের পাদপ্রক্ষালন লীলাস্তে স্গানাদি লীলা 
মহাসমারোহে সমাধা হইল। গুরুদেব আসিয়।ছেন, এক 
বন্ধে, সান করিলে ত’ আর ভিজা কাপড়ে থ|কিবেন ন। 
আর শিষ্পাদের পর! কাপড় পরিবেন না। সুতরাং তাহার 
জন্য নৃতন ধৃতি চাঁদরেরই বাবস্থ। হইল। পরে পুঞ্জাহিক 
লীল1। সেকি ছ্ট। নাড়িবার ধুম । শিয়াদের প্রতি 
খুব করিয়। ধূপ ধুন! লাগাইবার হুকুম হইল। নারীগণ 
হুলু-শঙ্থধ্বনি করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে আতপ 
চাউল, কলা, আম, কাঠাল, নারিকেল, কমলা নেবু প্রভৃতি 
ফল আসিতে লাগিল । কেহ ধূতি, চাদর, গামছা, কেহ 
বা টাক! পয়সা আনির। ফেলিতে লাগিল । একটি শিক্কা 
বলিয় উঠিল, ঠাকুর মহাশয়, ঠাকুরের নৈবেগ্ছের জন্য এই 
ফলগুলির আমার করিয়া দিব? আমান ফল তাহার 
কোন কাজে লাগিবে না বলিয়া ঠাকুর অমনি লাফাইয়। 
উঠয়! বলিলেন, বেটার! করিস কি? আমি মানসে সমস্ত 
বন্ত ভগবানকে নিবেদন করিয়। দিয়াছি। ভগবান সব 
গ্রহণ করিয়া আমার যেমন বস্ত তেমনি রাখিয়! 
দিয়াছেন। তোদের চোখ আছে যে দেখবি?” নিরীহ 
শিশ্কগণ চুপ করিয়া রহিল। গুরু ঠাকুর খুব খানিকট! হৈ 
চৈ করিয়া বলিলেন, পুজা। হইয়া গেল । এইবার ভোগের 
জোগাড় কর্‌” শিস্তগণ ভোগের স্থানে বেশ করিয়া 
পরিষ্কার করিরা বড় বড় ডেক হাড়ি প্রভৃতি রাখিয়া 
দিয়াছে। কারণ গৃহে গুরু আসিবেন বলিয়া শিশ্কগণ এক 
বৃহৎ ভোজের আয়োজন করিয়াছে । অনেক লোকও 
নিমন্ত্রণ হইয়াছে । সকলেরই ইচ্ছা গুরুদেবের_ স্বহস্ত 


পাচিত অন্ধ ভক্ষণ । গুরু ছাড়া আর কেহ রাধিলে ত’ 
পরিবেশনাদি 
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সমস্ত কাৰ্য্য করিতে হইবে৷ শিয্গণ বছদিন পরে গুরুদেবের 
প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইবে । 

গুরুদেব আসিয়। আয়োজন দেখিয়াই ত’ প্রমাদ 
গণিলেন। কি করিবেন, শিষোর! প্রসাদ না পাইলে, পাছে 
দক্ষিণ! দিতে গোলমাল করে, এই ভয়ে অতিকষ্টে ভোগ 
রন্ধন, ভোগ নিবেদন ও তৎপরে পরিবেশনাদি কার্য 
সমাধা করিলেন। প্রকাশ্যে শিযাগণের গুরুভক্তির প্রশংস। 
করিতে থাকিলেও কিন্তু শিষ্যদিগের গোঠী সহিত কৃষ্ণ- 
গ্রাঞ্ির ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন 
গূর্বজন্মে কি পাপই ন। করিয়াচিলাম, তাই এ গুরুগিরির 
শান্তি । যাহা হউক অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর গুরুঠাকুর 
সামান্য কিছু মুখে দিয়া বিশ্রাম করিলেন এবং উপযুক্ত 
প্রাপ্য লইয়া বাড়ী-ফিরিলেন । 

পাঠকগণ ইহাকে একটি গল্প বলিয়া ভাঁবিবেন না। 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


ইহ] একটি সত্য ঘটন1 অবলম্বনে লিখিত । 

গুরবে! বহবঃ সপ্তি শিয্বিত্তাপহারকাঃ। 

হর্পভঃ সদ্গুরুদেবি, শিয্যাসস্তাপহারকঃ ॥ 

উপরি উক্ত প্রবন্ধে দেখুন, দক্ষিণাটি লইয়াই শিশ্রের 

সহিত গুরুর সম্বন্ধ । দক্সিণাটির সুবিধার জন্যই গুরুর শিখা 
সমীপে যত ভাগবৎ সেব। চেষ্টা গ্রদর্শন। যে গুরু বাড়ীতে 
হয়ত সর্বদাই বিষয় কম্মে, অমেধ্য ভক্ষণ ও যোধিং- 
সঙ্গাদিতে রত, শিয্যবাড়ীতে কিছ শিখা সমক্ষে সে গুরুর 
কপটভক্তিভাব প্রদর্শন ! ইহাদের কাছে মন্তরগ্রহণে জীবের 
কি লাভ হইয়।খাকে? এক অন্ধ কখনও আর এক 
অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে কি? উভয়েই কূপে পতিত 
হয়। ঝুঁদ্ধিমান্‌ শ্রেয়োলাভাথিগণ এতাদুখ ব্যবসায়ী 
গুরুবর্গের করালকবল হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিয়া 
প্রত সদ্গুরুর পদাশ্রয় করুন, ইহাই আমাদের গ্রার্থন।। 
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একদিন মহাপ্রভু পার্ধদগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয় 
আছেন, এমন সময় হঠাৎ বলিয়। উঠিলেন-_ 
“করিল পিঞ্ঈলিখণ্ড কফ নিবারিতে । 
উলটিয়া আর কফ বাড়িল দেহেতে ॥” 
এইকথ। বলিয়া আবার অট্ট অট হাস্তও করিতে 
লাগিলেন। ভক্তগণ কারণ কিছু বুঝিতে না পারিয়। ভয়ে 
অস্থির হইলেন । কিন্ত নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অভিন্ন বিগ্রহ 
দ্বিতীয় স্বরূপ, মহাপ্রভুর অন্তরের ভার বুঝিতে আর তাহার 
বাকী রহিল না। নিত্যানন্দ জানিলেন, শচীনন্দন 
কুতাক্কিক, মায়াবাদী পড়ুয়া পাষণ্ডিগণের উদ্ধারার্থ ব্যাকুল 
হইয়াছেন, তাই সন্যাসগ্রহণলাল! প্রকট করিবেন। 
পদ্মাবতীনন্দন যদিও গৌরস্ুন্দরের সমস্ত লীলাই অবগত 
আছেন, তথাপি আজ আয় যেন স্থির থাকিতে 
পারিতেছেন না, ভাঁবিতেছেন “চৌদ্দভুবনের অধিপতি, 


 ঈশ্বরগনেরও পরম ঈশ্বর সর্বাবতারগণের,  অবতারী . 


ভগবানের আবার সম্যাসবেষ! সকল বিধির বিধি যিনি 
তাহার আবার সম্্যাসের কঠোর বিধি পালন! হায় হায়, 
ভক্তগণের নয়নমনোহর সে সুন্দর কেশখদাম ত’ আর 
থাকিবে না! ভক্তগণ ষে কাদিয়। ব্যাকুল হইবে! আহা 
যে সুকোমল চরণকমল স্বয়ং লক্ষ্মীদ্েবীও বক্ষে ধারণ 
করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না, সেই চরণে আজ খে 
কুশাস্ুর বিদ্ধ হইবে_-ধাহার অংশাংশাংশ কারণান্ধিশায়ি- 
বিষ্ণুর ঈক্ষণেই কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্ধাণ্ডের সুটি-স্থিতি-লয় 
ও প্রলয় সাধিত হয়, সেই নিখিল ব্রক্ধাগুপতি সর্বজীবগ্রতু 
আমার আজ কিনা দীনহীন কাঙ্গালের বেশে জীবের 
হারে ছারে ছুটি বেড়াইবে? সে দৃশ্য দেখিয়! কেমন 
করিয়া ধৈর্যধারণ করিব?" নিত্যানলের প্রাণ বড়ই 
২ হইয়া, উঠিল. বলছেব যুদ্দিও প্রীপ্রীরাধ|ভাব- 
ইডি কষ: বিপ্রলন্তাবতার গৌরস্থন্দরের 

শা সুমন্ত গৃঢ় রহমত অবগত আছেন, তথাপি 
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তিনি আজ বিষাদে শিমগ্র। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের হাত 
ধরিয়| নিভৃতে লইগ। বলিতে লাগিলেন,» 

“ভাই নিতা।নন্দ, তুমি আমার মনোভাব সকলই জ্ঞাত 
আছ। আমি আজ জগত উদ্ধার করিতে আসিলাম, 
আমাকে দেখিয়া কোথায় জীবকুলের বন্ধন নাশ হইবে, 
কিন্ত ফল হইল হিতে বিপরীত । তাহ|র। যখন আমাকেই 
মারিতে আসিল, তখন লানিলাম আমা-দ।র। তাহাদের 
উদ্ধার সাধিত হইল না--আমার বিরোধ করিতে আমিয়। 
তাহারা কংস-রাসক্ষ-শিশুপ1লদির ন্যায় আত্মবিনাশই 
সাধন করিতে বসির।ছে | হায়, হায় আমি তাহাদিগের 
উদ্ধারের নাম করিয়। আসিয়। আজ তাহাদিগকে সংহারই 
করিলাম । যাহ! হউক আমি কল্যই শিখাত মুণ্ডন 
করিয়। সন্যাস-গ্রহণ করিব, যাহার! আমাকে মারিতে 
চাহিয়াছে, তাহাঁদেরই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুক হইয়। দাড়াইব, 
তাহ! হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার! আমাকে অন্ততঃ সন্ন্যাসী 
বুদ্ধি -করিয়াও দণ্ডবৎ করিবে। সন্ত্রাসীকে ত আর 
মারিতে পারিবে ন!? আমাকে নমস্কার করিলেই 
তাহাদের মঙ্গল হইবে। নিত্যানন্দ, ইহাতে তুমি মনে 
কিছু দুঃখ ভাবিও না, তুমি আমাকে সন্যাসের বিধি দা 
জগৎ যদি উদ্ধার করিবার ইচ্ছা থাকে_মাহার জহা 


তোমারও আগমন, তবে আর আমাকে নিষেধ করিও না” 


গৌরজ্ুন্দরের স্বীয় প্রেমসম্পতগ্রদীনরূপ মহাবদান্য 
লীলার প্রধান সহায় নিত্যানন্দ ; তিনি সকলই জানেন, 
তথাপি মহাপ্রভুর গ্রীমুখবাণী অবণ করিয়! অধীর হইয়। 
পড়িলেন। প্রেম গদগদ কঠে বলিলেন, প্র তুমি 
সর্বলোকপাল--লোকনাথ, সকল বিধি-নিষেধেরই 
অধীশ্বর তুমি, আমি আর কি বিধি দিব, জগছুদ্ধারণ 
লীল। তুমিই উত্তমরূপে জান। তুমি যাহা করিবে, তাহাই 
বিধি । তথাপি প্রভূ, তোমার সেবকগণকে একবার বল, 


তাঁহার! কে কি বলেন একবার জবণ কর |” নিত্যানন্দের 


কথা শ্রবণ করিয়া গৌরহরি নিত্যানন্দকে বারবার 
আলিঙ্গন প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া 
বৈষ্ণব্মুণ্ডলীর মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। নির্বাক নিম্পন্দ 
হইয়া বাহজ্ঞান-রহিত হইলেন । কিছুক্ষণ পরে বাহক্ষন্তি 


হইলে চিন্তা করিতে লাগিলেন’, ‘প্রভুর অদর্শনে নিমাই- 
গত প্রাণ আই (শচীমাত।) কেমন করিয়। প্রাণ ধারণ 
করিবেন_কেমন করিয়াই ব। দিবারাত্র মাপন করিবেন 
আই ত’ আর জীবন রাখিবেন না।? নিত্যানন্দ 
শচীমাতার কথা চিন্ত। করিতে করিতে কাদিয়। আকুল 
হইলেন । 

গৌরঙ্গের কি মধুর লীলা! “গৌরাধ্জের মধুরলীল। 
যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নিশ্মল ভেল তার ।” একদিকে 
বৃদ্ধ নিমাইগতপ্রাণা শচীদেবী, আর একদিকে জগ্রক্মী 
বিষ্ণুপ্রিয়। মাতা, সংসারে তৃতীয় বাক্তি কেহ নাই যে 
অনাথ। মাত! ও পত্রীর তন্বাবধ!ন করে_এমন অবস্থাতেই 
গৌরহরি স্থির করিয়াছেন সন্গযাসলীল। গ্রকটনের । 
হতভাগ্য গৃহমেধী জদয়হীন মূখ আমরা গৌরলীলার এ 
ওদার্য্য জদয়ঙগম করিব, এমন কি সৌভাগ্য আমাদের 
আছে? আমার মত পাষগুকে উদ্ধার করিবার জন্য_- 
অচৈতন্ত আমাকে চৈতন্য প্রদান করিবার জ্া__কষণা শ্বেষণ 
শিক্ষ। দিবার জন্ত-_আমি “কষ? বলি না, আমাকে কষ? 
বলাইবার জন্যই ন। আজ গৌরন্ুন্দরের সঙ্গযাসলীল|। 
পাষণ্ড আমি একবারও কি বুঝিব, আমারই জন্য প্রভু আজ 
কতই ন! কািতেছেন। মায়ামুগ আমি আমার পিছু 
পিছু ছুটিতে প্রভু আমার কণ্টকাদিপূর্ণ ভীষণ হিংঅজন্ত 
সংকূল কত বন জঙ্গলই ন! অতিক্রম করিতেছেন। 
একবারও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। প্রভু তাহার অত্যন্ত 
প্রিয়তম অবধৃত-_চুড়|মণি, করুণার বারিধি। বড় গূঢ় 
নিত্যানন্দ এবং তৎসঙ্গে তাহার প্রিয়পাধদ নামাচাধ্য 
ঠাকুর হরিদাসকে আমার দ্বারে আমাকে কৃষ্ণ বলাইবার 
জন্যই প্রেরণ করিতেছেন? আমারই জন্য না “অক্রোধ- 
পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। অভিমান শৃন্ত হইয়া নগরে 
বেড়ায়। যে না বলে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি । আমারে 
কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি”। আমারই জন্য ন! আজ 
বিগ্রলম্তরসরসিক শ্রুগৌরস্থন্দর শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিরহ- 
সাগরে ভাসাইয়। চলিতেছেন? ধন্য পাষাণহৃদয় আমার, 
এ সকল ভাবিবার একটুও অবসর করিতে পারি না_ 
সর্ব মাৎসর্য্য-অনলে পুড়িয় ছাই হইতেছি। 


পিসী 


সঙ্জনসমাঁজে নিবেদন 


আজকাল কোথাও কিছু নাই হঠাৎ ভেক ধারণ করিয়। 
বাবাজী হওয়ার গ্রথাট] খুব সংক্রামক হইয়। পড়িয়াছে। 
এই সকল বাবাজীদলের শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জন 
বোধ হয় ‘“ভেক’ শব্দের তাৎপর্যাই বুঝে না| দেশে 
থ|কিতে হয়ত কোন স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার লইয়| বড় 
কলঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে অথব] হয়ত গৃহে স্ত্রী নাই, বাবাজী 
হইলে সেটা ত’ মিলিবে ইত্যাদি নানাগ্রক।র বিষয়ভে|গ- 
স্পৃহাই তথাকথিত বাঁবাতীদলের হঠাৎ ভেক ধারণের 
কারণ। এইসকল অশিক্ষিত তোগিস্্রদায় আপনাদিগের 
 কুআদশে ‘বাবাজী’, “বৈরাগী? ও “ভেক' প্রভৃতি শের 
প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একট বিতৃষ্ণা আনয়ন 
করিয়াছে । ইহাদের দৃষ্টান্তে শিক্ষিত সম্প্রদায় মনে করেন, 
বৈষ্ণব স্পরদীয়টাই বুঝি এই সকল অশিক্ষিত, কৃষ্ণাতন্ত, 
অভদ্র ও যৌধিৎসঙ্গী লইয়া । দিনে দিনে এইরূপ বাঁবাঁজী- 
“দলের ষেরূপ প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে ‘বৈষ্ণব্ধম’ 
সম্বন্ধে শিক্ষিত লোকের এক্সপ বিকৃত ধারণ! হওয়া ষে 
বিশেষ অস্বাভাবিক তাঁহাও নহে। 'ভ্রীচৈতন্য মুভমেন্ট” 
*গ্রস্থ-রচক্িতা মিঃ কেনেডী মহোদয়গ এই ভ্রাস্তির মধ্য 
পতিত হইয়াছেন। তিনি ষাহাদিগের নিকট বৈষ্ণব- 
ধর্মের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহারা আপনাদ্দিগকে 
- গোস্বামী, বৈরাগী বা বাবাজী বলিয়া পরিচয় দিলেও, 
“তাহার! বৈষ্ণবধর্মের কোন সংবাদই রাখে না, সকলেই 
মাঁনীভাঁবে যৌধিৎসঙ্গজ দৌযদুষ্ট। স্থতরাং কেনেডী-প্রমুখ 
শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি কৌন সত্য সত্য কষণতত্ববিৎ শুদ্ধ- 
বৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতে শুমন্মহাগ্রত্‌ প্রচারিত শুদ্ধাভ্তি 
কথ) শ্রবণ করেন, তাহ হইলে বৈষ্ণবধর্ষের সার্জনীনত্ব 
সন্ধে তীহাদের ধারণ! বদ্ধমূল হইবে_-তখাকখিত 
_বাঁবাজীদলের ধারণ! দ্বার! গঠিত ধীরণী হইতে তাহার 
নিষ্কৃতি পাইবেন। তাহার! বুঝিবেন, জীবমাত্রেই নিত্য 
কুষপাস, নিত্যকাল কৃষ্ণসেবাোই জীবের কাত বা 
ইৈষফবন্তের পরিচয় । | 
(তে শব অধ ৭ 


১ শের অনল, 


ৃদ্ধণা'ষ'কে পশ্চিমদেশে খি? উচ্চারণ করে, তজ্জন্ বেষ’ 
শব্দের উচ্চারণ সাধারণতঃ ‘বেখ’ স্থানে ভক” বলিয়। 
কথিত হইয়াছে। যাবতীয় আত্মেন্িয়তোযণপর। কুষেতর 
বিষ্য়ভোগতৃষ্ণারূপ অবৈষ্ণবতা পরিত্যাগ পূর্বক সর্বেন্িয়ে 
কষেব্িয়তোষণযূল। কষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি-সহকারে সর্বতোভাবে 
কষ্ণপাদপদ্বো আত্মসমর্পণই যথার্থ বৈরাগ্য। এইক্সপ 
সৰ্ব্বেন্জিয়ে কৃষ্ণান্থশীলনপর বৈরাগাবান্‌ ব]ক্তিই চতুর্থাশ্রমী 
ত্রিদণ্ডী সম্যাসী। ত্রিদণ্ডী সম্যাসীরই “সলিজান|শমা তাত 
চরেদবিধিগোচরম্” অবস্থাই পরমহংসাবস্থ। ব! “বৈরাগী' 
অবস্থা অর্থাৎ বর্ণের চিহ্ন ও আমের চিহ্ন পরিত্যাগপুক 
বর্ণবিধি ও আশ্রমবিধি মার্গে যিনি বিচরণ করেন না, 
তিনিই পরমহংস বা বৈরাগী। অবশ্য এই পরমহংস 
অবস্থায় কেহ বা! বর্ণাশ্রম চিহ্ন ত্যাগ করেন, কেহ ব। দৈ্য- 
বশত: তাহ। নাও করিতে পারেন, তাহাতে বৈষ্ণবতার 
বিচার হইতে পারে ন1। “বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের 
শক্তি” বৈষ্ণৰত! বিচার বাঁহ বেষ লইয়াই যে করিতে 
হইবে, তাহার কোন কথা নাই । রুষ্গাস্থরক্তকির গ্রগাঢ়তা 
অমুসারে বৈষ্ণৰত।। সে বিচার কৃষ্ণ এবং তাহার 
প্রিয়জন শ্গুরুদেবই করিয়া তদম্সারে ভজনরাজ্যে অগ্রসর 
করাইয়। থাকেন। পরমহংসোঁচিত এই বেষাশ্রয়ের তথ 
ন! জানিয়াযে সকল অসচ্চরিত্র যোধিৎসঙ্গী একেবারে 
ঘোড়! ডিঙ্গাইয়! ঘাস খাইতে যায় অর্থাৎ ক্রমপন্থা! উল্লজ্ঘন 
করিয়া হঠাৎ পরমহংস সাঁজিতে চায়, তাহাদিগকে রাজ- 
দ্বারে ছদ্মবেশী ডাকাইত বলিয়া অভিযুক্ত করাই যথার্থ 
ধর্মসংস্কারের উপায়। ইহারাই বৈষ্ণবসমাজে - কলঙ্ক 
আনয়ন করিয়াছে_-অবাধে প্রকাশ্যে পরপ্্রীস্গ জগতে 
চালাইয়া দিয়াছে। কত সম্বান্ত ব্যক্তির গৃহেই যে এই 
সকল ব্যক্তি কলঙ্ক আরোপণ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা 
নাই। যে সকল ব্যক্তি এই সকল বাঁবাজী_ নামধারী 
যৌধিৎসঙগীকে প্রশ্রয় দেন, তাহাদের বুদ্ধিরই-বাঁ কি 
১১১৬ করাঘায়? হাস্তও সম্থরণ করিতে পারা 
খায় না যে, এই দলের, বাবাজীই নাকি-্রীধামতব- 








পোড়া মা 


প্রচারক, রুষ্ণকথ। কীর্ভন করিবার ম্পর্ধাকারী ! যাহার! 
শিক্ষিত সমাপ্ত সাহিত্যিক বলিয়। আপন।দিগকে পরিচয় 
দিতে গর্ব অনুভব করেন, তাহার। কোন্‌ মণিত দ্বার্থের 
বশবর্তা হইয়। যে এ সকল অৰৃগ্য, অস্পৃশ্য ও অসচচরিত্র- 
গণকে প্রশ্রয় দিয়। মাথায় তুলিতেছেন, তাহ। আমর! 
বুঝিতে পারি ন।। “কে কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহ। 
তাহার সঙ্গীর পরিচয় হইতেই জান। যায়” এই গ্রবাদটি কি 
আমর! তথাকথিত বাবাজী-সঙ্গকারী শিক্ষিত ব্যকিগণের 
সন্ধে প্রযোজ্য মনে করিয়। তাহাদের নিকট অগ্লীতি- 
ভাজন হইব? 
শিক্ষিত সমাজ নিশ্চয়ই জানেন, 


১৪৩. 


“অবৈষ্ণব-মুথোদগীৰ্ণং পূতং হরিকথামৃতং। 
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্ং যথা পয়ং ॥” 


-_মবৈষ্ণবের মুখনিঃহুত হুরিকথ। নর্পোচ্ছিষ্ট দুঞ্চের 
ন্যায় প্রাণ-বিনাশক। সুতরাং তাহার! ঘদি নিজ মঙ্গল 
এবং তং সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর মঙ্গলপ্রার্থী হন, তাহা 
হইলে তাঁহার! অচিরেই স্ত্রীঙ্গী ও কৃষ্ণাভব্ত্প অসৎসন্জ 
ত্যাগ করিয়া অন্যকে অসংসঞ্গ ত্যাগ শিক্ষা প্রধান 
করিবেন, ইহাই আমাদের একমাত্র বিনীত প্রার্থন।। 


“অসংন্ঙ্গত্যাগ-_এই বৈষ্ব-আচার | 
স্্রীসঙ্গী এক অসাধু, কষ্ণাতক্ত আব ॥ 


০ শা 


পোড়া মা 


প্রৌঢ় মায়াকে চলিত কথায় পোড়া মা বলে । ইনি 
ভগবানের ন্বরপশত্তি, সুতরাং তাহা হইতে অভিন্ন 
যাহার! নুর্ধ্যকে স্বীকার করেন কিন্ত তাহার কিরণকে 
ব্বীকার করিতে চাঁন না, তাহাদের বিচার যেমন অসম্পূর্ণ, 
ভগবান্‌কে স্বীকার করিয়াও ধাহার। প্রৌঢ় মায়া বা পোড়া 
মাকে মানিতে চান না, তাহাদের বিচারও তজ্রপ 
বৃন্দাবনে এই পোড়া। ম। পৌর্ণমাসী বাঁ যোগমায়]। এই 
ষোগমায়। দেবী কুষ্ণলীলার প্রধান সহায়কারিণী। 
যোগমায়। সর্বদ। বাধাষ্ণ-মিলনপ্রয্বাসিনী। কক্ষের 
্ধ্য-াধুর্বা ও উদাধ্যগত যাবতীয় লীলা ষোগমায়া- 
স্থিত।। বৈষ্ণবগণ যোগমায়ার আশ্রয়েই কষণসেবা। করিয়া 
থাকেন। কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার! যোগমায়া পাধ- 
পদ্মে একান্ত শরণাগত। এই জন্য বৈষ্ণদিগকেই প্ৰকৃত 
শাক্ত বলা যাইতে পারে। 


গৌতমীয় তন্ত্র এই যোগমায়াকেই বৈষ্ণবমন্ত্ের 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন বৃন্দাবনলীলায় 
যিনি যোগমায়! গৌরলীলায় তিনিই প্রৌঢা মায়া বা 


পৌড়া মা । জড় মায়। এই প্রৌঢা মায়ার ছায়া। কৃষ্ণ” 
বিমুখ জীবকে বিমোহিত করিয়া দ প্রদান করাই তাহার 
কার্ধা। কঞ্চসেবোগুখ জীবের সেবানন্দ বিধান করাই 
যোগমায়া বা পোড়া মার একমাত্র কতা । তথ বিচার 
করিলে জান! মায় যে, যাহার! প্রকৃত শাক্ত তাহারাই 
বৈষ্ণব এবং মাতার] গ্রকত বৈষ্ণব তাহারাই শাক্ত । যাহারা 
নিজদিগকে শাক্ত অভিমানে বৈষ্ণব-আচার-রহিত ও 
ভগবদবিরোধী অথব! বৈষ্ণবাভিমানে পোড়া মা যোগমায়। 
বিদ্বেষী তাহারা উভয়েই জড়মায়। দ্বারা বিমোহিত। কেহ 
কেহ যোগমায়। বা প্রৌঢা মায়াকে পোড়া মা বা বিদ্ধ 
জননীক্কপে লক্ষ্য করেন, বস্তুতঃ তিনি প্রৌচা মায়া। জড় 
জগৎ ষেবূপ ভগবানের জড়াশক্তির পরিণতি, শ্রুধামও 
তদ্রপ চিচ্ছন্তি যোগমায়ার পরিণতি ।  তজ্জন্ 
প্রযোগমা ্রাকে শ্রধামের বা বুন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
বল! হয়। যোগমায়ার ন্যায় প্রৌঢ় মায়া শ্রীনবদ্ীপধামের 
অধীশ্বরী দেবী ৷ “নাহং প্রকাশঃ সর্বত্র যোগমা য় সমাবুভঃ” 
__ এই গীতার বাক্যান্থসারে প্রৌটা। মায়ের কপা ব্যতীত 
নবদ্বীপের স্বরূপ দর্শন জীবের ভাগ্যে ঘটে না। জ্ীদেবী 


১৪৪ 


মদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


্ীমনমহাপ্রতর প্রকটকালে অস্তর্াপ শরীমায়াপুরেই ছিলেন। মায়াকে লইয়| গিয়! নিজ বাসস্থানের সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত 


মহাপ্রভুর লীল! সঙ্গোপনের পর ভগবদিচ্ছায় গ্জ। সমগ্র 
দীপ প্লাবিত করিলে অন্তর্থীপধাশিগণ কুলিয়। নবঘীপ 
রামচন্্রপুরে চলিয়া! যান। সেই সময় তাহার। প্রৌঢ় 


করেন। তদবধি এরমায়াদেবা গদার পশ্চিম পারেই 
লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়। আমিতেছেন। মে 


স্থান এখন পোড়। মার তল। বলিয়। বিখ্যাত | 


সপ্ন ও ও 9 


পর€ দুষ্ট, নিবর্তাত 


কোন একটা সর্বশ্রেঠ__ঘাহ। অপেক্ষা অধিক কিনব 
যাহার সমান কেহ নাই, এমন কোন অসমোর্ধ বস্তু না 
পাওয় পর্যন্ত আমাদের আকার আর শেষ নাই। 
নিত্য নূতন আকাজ্জী আমাদের মনে উদ্বিত হইতেছে । 
যখন দেখি, আমি অত্যন্ত দরিদ্র, তখন মনে করি, বুঝি 
কিছু অর্থাগম হইলেই আমীর স্বিধ। হয়, অর্থ হইলে 
আবার মনে হয়, একট! জমিদীরী হইলে মন্দ হয় না, 
জমিদারী হইলে একট! রাজ্যলাভের আকাজা হয়, 
এইবূপে ক্রমে সসাঁগবণ ধরিত্রীর অধীশ্বর হইয়াও আমাদের 
আশা আর মিটে না। যযাঁতি মহারাজাও এইরূপ অতৃপ্ত 
হইয়া শেষে বলিয়াছিলেন-_কামোপভোগ ছারা কখনও 
কামকে শাস্ত করা যাইবে ন! । অগ্থিতে ঘৃতাহুতি প্রদান 
করিলে অগ্নি নিভিবার পরিবর্তে যেমন দাউ দাউ করিয়া 
জলিয়াই উঠিয়া থাকে, তেমনি আমাদের স্বরূপ বিশ্বুত]- 
বস্থায় দেহ এবং মনোধর্শ্মে লিপ্ত থাকাকাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত 
প্রয়োজন আমাদের ইন্জিয়স্থথ-চরিভার্থকর বিয়া মনে 
হয়, তাহাতে আকাজ্জ] মিটিবার পরিবর্ডে আরও দিগুণ- 
রূপে বদ্ধিত হইয়াই থাকে । আমর! অস্থুখ, অতৃপ্তি ও 
নিরানন্দ কেহই চাহি ন! বটে, কিন্তু তাহাই আমাদের 
নিত্য সহচর হইয়! থাকে । ইহার কারণ কি? উত্তম বস্তু 
যদি কিছু থাকে, তাহার সন্ধান আমরা কেন পাই না? এ 
প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, 
আমাদের চা ওয়াট! ঠিক আছে বটে, কিন্তু কি চাহিতে 
হয়, কিসে আমাদের সকল চাওয়ার শাস্তি হয়, তাহা 
জানি না, যাহাদের নিকট চাই, ভাহারাও সে উত্তম বস্তুর 


সন্ধান জানে না, স্ৃতবাং আমাদিগকে জানাইতে পারে 
না, তাই আমাদের আকাজ্জাও মিটে না। মুত্তিকা- 
তক্ষণকারী বালকের মাত! মিষউদ্রব্র আস্বাদন জানেন, 


ভক্ষণজনিত ক্ষুদ্রানন্দ হইতে বালককে নিবৃত্ত করিতে 
পারেন। আমরা মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর 
হইতে যেরূপ আদর্শে লালিত পালিত হইয়া যেরূপ বস্তুর 
আন্বাদনে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহাতে বালা, যৌবন, প্রো 
ও বুদ্ধ অবস্থার ধারণ! অনুসারে যাহ আমাদের ভাল 
বলিয়া মনে হইয়াছে ও হইতেছে ব! হইবে, তাহা ছাড়া 
আর কোন ভাল'র খবর আমরা রাখি না। অথচ আমরা 
যাহা আস্বাদনে প্রবৃত্ত, তাহাতে কেহই পরিতৃপ্ত নহি। 
আমাদের পথপ্রদর্শকগণও অতৃপ্ত হইয়া কালের করাল 
কবলে পতিত হইতেছেন, আমাদিগের সম্বন্ধেও তাহারাই 
বাবস্থা করিয়া খাইতেছেম। তাহ হইলে আমরা কি 
জন্মজন্মান্তরে অতৃপ্ঠই থাকিয়া যাইব? অতৃপ্ত অবস্থায় 
দেহাস্তর খটিলে ত’ জনম মরণ মাল। ঘুচিবে ন।? তদুত্তরে 
সাধু শান বলেন_“অতৃত্ধ থাকিবে কেন? 


বস্ত লাভ 
করিয়। তৃথ হও । 


তোমার পুরুযাজ্ক্রমে যে সংস্কার 
চলিয়া আসিতেছে, তাহাতেই যে তোমাকে বদ্ধ হইয়া 
তোমার উন্নতির পথ রুদ্ধ করিতে হইবে, তাহ! মনে করিও 
না। মায়াই তোমাকে এরূপ সংস্কার বদ্ধ করিয়া! তাহার 
কবলে রাখিতে চায়। তুমি আর কাল বিলম্ব ন! করিয়া 
খিনি সর্বতেষ্ বন্তি স্বয়ং আস্বাদন করিয়াছেন, যাহার 
আহ্বাদনে তুমি চির-পরিভূপ্তি লাভ করিতে পারিবে, সেই 





আমরা বঞ্চিত 


র্বপ্রে্ঠ বস্তুর সন্ধানপ্রদ্থানকারী সদ্গুরুর চরণাশ্রয় কর। 
তিনিই তোমার আকাজ্ফ। মিটাইবেন। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ 
বন্ত একমাত্র কৃষ্ণভক্তি । এ জগতে যাহাদিগকে তুমি 
আত্মীয় বলিয়। তাহাদের আদর্শ গ্রহণ করিতে চাও 
তাহার! যদি কৃষণভ্তি ন। চায়, তাহা হইলে তোমাকেও 
যে মেই কৃষ্ণভক্তিহীন হইয়া অতৃথ্ধ থাকিতে হুইবে তাহা 
নহে। তোমার এ জগতের আত্মীয়েরও যাহার! পরমাত্মীয় 
সেই আত্মতত্ববিৎ পূর্ব মহাজনগণের শ্রোতপন্থা ্বীকার- 
পূর্বক নিজে শ্রেষ্ঠবস্তর আস্বাদন পাইয়া! তৃপ্ত হও, পরে 
সকলকেই তাহ! প্রদান করিতে পারিবে। শ্রেষ্টবস্তর 
আস্বাদন পাইয়। আর তোমাদের নিকৃষ্ট বস্তুর আস্বাদনে 
প্রবৃত্তি থাকিবে ন1। পূর্ব ইতিহাস ভুলিবে সকল, সেবা 
সুখ পেয়ে মনে ।” 

অতএব আর আমাদের আপাত সুখকর, 
পরিণামে দুঃখপ্রদর আনন্দের প্রতি লোভ করিয়া 
নিত্যানন্দলীভে বঞ্চিত হইয়া কাজ নাই। এতদিন যাহা] 
হইবার হইয়া গিয়াছে। জন্য অন্থশোচনা ছারা 


PES td) 
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নিম্মলতা লাভ করিয়া আমাপ্রিগের পূর্বতম মহাজনপথ 
স্বীকার কর! কর্তবা। অনোধনম্সিগণকে আত্মীয় বলিয়া 
তাহাদের প্রদধিত পন্থী অন্তুসরণ করিলে আমাদিগকে 
অনস্ত দুঃখসাগরে ডুবিয়। মরিতে হইবে। গুরুক্রবকে গুরু 
বলিয়া মনে কর! সমূহ বিপজ্জনক । বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ 
বৃথা কুসংস্কারবখে তাহা করিয়া নিজেই যেন নিজের অনর্থ 
আহ্বান নী করেন। মন্শ্যজন্ম বড়ই দুর্লভ--যেমন (তেমন 
করিয়া! অতিবাহিত করার জন্য ভগবান আমাদিগকে 
মহুয্যরূপে পাঠান নাই । ভগবানের দেওয়া সুযোগ হেলায় 
নষ্ট করিলে আর আমরা কখনও এমন স্থযোগ পাইব? 
সুতরাং দকলেরই মদ্গুরুপাদাশয়ে পর বস্তুর অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হওয়! আবশ্যক, পরবস্থ লাভ হইলে ইতর তৃষ্ণা আর 
থাকিবে না_ সাধুসঙ্গ হইলে অসাধু আর তাহার প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারিবে না-জ্ঞানচক্ষু লাভ করিলে 
অজ্ঞান আসিয়! আর আমাদিগের চক্ষু আবরণ করিবে না। 
জড়ানদ আসিয়া নিত্যানন্দের আস্বাদন তুলাইতে 
পারিবে ন।। 


আমরা বঞ্চিত 


আমর! নিজের প্রশংসা শুনিবার জন্থা এতই ব্যস্ত যে 
ক্ষণমাত্রও একটু নিন্দা সহ করিতে পারি না| যদি কেহ 
আমাকে বঞ্চনা করিবার জন্যই আমাকে আসিয়া বলেন, 
“মহাশয় আপনার মত ভাল লোক আর দুনিয়ায় দু'টি 
দেখিতে পাই ন11” আমি তখন মনে মনে আহ্লাদে 
আটখানা হই । মুখে অবশ্য কপট দৈন্যোক্তি করিয়া বলি, 
"ই1 মহাশয়, আমার কি আর কোন যোগাত। আছে? 
আমি অতান্ত অধম ৷” কিন্তু অন্তরে যোল আনা প্রশংসার 
লোভ । কেহ বঞ্চন! ন] করিয়া সন্ভা সত্যই যখন আমার 
মনঙ্গলোদ্দেশ্যে আমার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন আর 
তাহার প্রতি আমার ক্রোধের সীম! থাকে না। যিনি 
জগতের মধ্যে যত বড়ই সাধু মহাত্মা থাকুন না কেন, 


১৯ 


আমার প্রশংসা না করিলে আমি তাহার সাধুর কোন 
মূলাই দিব না। আবার নিজে সহশ্র ছিদ্রযুদ্ত হইয়াও 
পরচিত্রানুসন্ধানে আমার-বিস্ খুব উৎসাহ । আত্মস্তুতি 
শ্রবণে যেমন আমার আনন্দ, পরনিন্দাকরণেও ঠিক আবার 
তেমনই উৎসাহ । আমার বন্ধু বলিয়াও যাহার। ভুটিয়াছে, 
ভাহারাও আমার প্রকৃতি বুঁঝয়। ভইয়াছে।  জর্কক্ষণ 
স্তুতি করিয়া আমার যথাসবন্থ লুটিয়! খাইতে ছে । 
হতভাগ্য আমরা যে, যিনি আমার ও কৃত মঙ্গলাকাজ্ছী, 
তাহাকেই বলিতেছি_ অসাধু, আর আমার কপটী 
অহিতাকাজ্জীকেই বলিতেছি-_ সাধু । 

আমাদের ভালর জন্যই ঘে সাধুগণ- জগতে অবতীর্ণ 
হইয়া আমাদের কোথায় ক্রুটি হইতেছে না হইতেছে 


এমনই 
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পর্যবেক্ষণ করিতেছেন- আমাদের মঙ্গলের জন্যই যাহার! 
তাহাদের সকল স্থখচেষ্টা বিসর্জন দিয় কি শীত কি গ্রীদ্ম 
কি বধ সকল সময়েই আমাদের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়। 
আমাদিগকেই ভগবৎসেবয় উদ্ধ দ্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট 
খে সকল নখর জাগতিক দেহ ও মনের থকে আমর! বড় 
বনুমানন পূর্বক আমাদের সমস্ত জীবনটার উৎসাহ 
তল্লাভের জন্যই প্রদান করি, কিন্তু কৃতকার্ম্য হইতে পারি 
না,সেই সকল আপাতঃ স্থথগ্রতীম অথচ পরিণামে 
দুঃখপ্রদ সুখপ্রয়াসকে যাহার! অত)স্ত হেয়-স্বণিত বলিয়। 
ত্যাগ করেন এবং আমর] যাহাতে সেই অনিত্য স্থখের 
প্রতি ধাবিত হইয়। পতঙ্নের ন্যায় আত্মবিনাশ লাভ ন! 
করি, তজ্জন্য কত ন! কত প্রকারে আমাদিগকে সাবধান 
করেন--উন্মত্বের ন্যায় সর্বক্ষণ অসৎপথে ধাবিত 
আমাদিগকে ফিরাইবার জন্য যাহার! কত ন! কদিতে 
কাদিতে আমীদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছেন, সেই 
অহৈতুক কৃপাসিন্ধু ভগবন্তক্তগণের আমাদেরই মঙ্গলের 
জন্য শাসনবাক্য আমর! শুনিতে চাহি না, মনে করি 
সাধুর বুঝি আমার প্রতি ক্রোধ আছে, তাই তিনি 
আমাকে দেখিতে পারেন ন1। হায় হায়, যে সাধু 
ভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ মৃত্তিমান ভক্তিরসপাত্র ভাগবত, 
যে ভাগবতে নিম্মঘসর অর্থাৎ সর্বভৃতে দয়া-বিশিষ্ট 
ব্যক্ভিদিগের জন্যই ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ এমন কি 
মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতব ব। কপটতাশৃন্য জীবের ত্রিতাপনাখক, 
পরমমঙ্গলপ্রদ ও বাস্তব বস্ততত্জ্ঞানপ্রদীপ পরমধশ্ম 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যাহার শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ অন্য শাস্ত্রের 
বিন্দুমাত্র অপেক্ষ৷ না| রাখিয়াও ইচ্ছামত ঈশ্বরকে হৃদয়ে 
অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন, সেই গ্রন্থভাগবতাঁভিন্ন ভাগবত 
সাধুকে আমরা, আমাদেরই সমশীল ব্যক্তিমাত্র জ্ঞানে 
আমাদের মন্গলাকাজ্জী বলিয়া চিনিতে পারিলাম না, ইহা 
অপেক্ষ! ছুর্দৈবের বিষয় আর আমাদের কি হইতে পারে? 
জগতে মাৎ্সর্্যপরায়ূণ ব্যক্তিগণ অবশ্য মৎসরতাবশে একে 
অন্তের স্তুতি বা নিন্দ করিয়। থাকে, কিন্তু সাধুগণের স্থান 
যে সে জগতে নাই-_সাধুগণ ষে-সে জগৎ হইতে অনেক 
দূরে অবস্থান করিতেছেন, তাহা কি আমর! বুঝিব না? 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধীবলী 


বসব স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত জগতের অনেক লোক আমাকে 
স্তুতি করিতে পারে, কিন্তু মাধুগণ আমার নিকট ত’ কোন 
বন্তরই প্রত্যাশী নহেন। ধন বা জন সংগ্রহের লোভ 
যাহার! করে, তাহার! বরং দাতার চিত্তবৃত্তি পর্যবেক্ষণ 
করিয়! তদঙ্গরূপ কথা বলিতে পারে, কিন্ত সাধুগণ ত’ 
আমাদিগের নিকট তাদৃশ কোন বস্তুর প্রয়াসী নহেন। 
যদি ধন জন্‌ লোভীই হইবেন, তবে আমাকে ত তিনি খুৰ 
স্ততিই করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যে আমার অসৎ 
কার্ষের প্রশ্রয় দিবেন না, আমার মঞ্জলই যে তাহার 
একমাত্র উদ্দেশ্য আমি তাহার উপর সন্তষ্ট বা অসন্তুষ্ট হই, 
তাহা যে তিনি লক্ষ্যই করেন না। যদি আমার নিকট 
হইতে তিনি কিছুমাত্র অর্থ প্রত্যাশ! করিতেন, লোক- 
সংগ্রহই যদি তাহার উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি 
আমার মনে ব্যথা দিতেন না, আমার সমস্ত কার্ষ্যেই 
তাহার সহানুভূতি থাকিত, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা 
নহে। তিনি শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্ত প্রচারের জন্য জগতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভক্তিসিদ্ধান্তান্ুগত ন! হুইয়। যাহার! 
বিপথে চালিত হইতে চায়, তাহাদিগের নিকটে তিনি 
সাক্ষাৎ ছুষ্টের দণ্ড বিধাতারূপে প্রকটিত-_নতুবা ভক্তি 
সিদ্ধান্ত-সম্মত পন্থান্ষুঘরণকারিজনগণের নিকট তিনি পরম 
শান্ত মৌম্য মধুর স্নি্ধ মুর্তি প্রকটন করিয়। থাকেন। 
শানৃসিংহদেব অভক্ত হিরণ/কশিপুর নিকটই অতি ভয়ঙ্কর 
উগ্র যৃত্তি প্রকট করেন, কিন্ত তাহার ভক্ত বালক প্রহ্লাদের 
নিকট অতি শান্ত অতি কোমল। 
অভক্তের নিকট তাদৃশ ভাবা পন্ন। 
জানি না, আমাদের সে সৌভাগ্য সে স্থদিন কবে 
হইবে, যে দিন আমরা সাধুর সকল চেষ্টা আমাদেরই 
মঙ্গলের জন্য জানিয়। তাহার চরণে একাস্তভাবে শরণগত 


হইব, সাধুকেই আমাদের একমাত্র হিতাকাজদী বন্ধু বলিব, 
তোষামোদকারী কপট জন অসৎ সঙ্গ সর্বতোভাবে ত্যাগ 
করিব। হে গৌরস্থন্দর আমাদিগকে কৃপা কর। সাধুকে 
চিনিবার শক্কিদান কর, সাধুর হিতচেষ্টাকে যেন আর 
আমরা অহিত জ্ঞান করিয়া সাধুর চরণে অপরাধ সঞ্চয় না 
করি। সাধুনি 


মন্দা বূপ অপরাধ রক্ষা 
টং Ra হইতে আমাদিগকে 


ভগবদদভিন্ন ভক্তও 








পুতুল খেল৷ 


বালিকার] পুতুল খেলা করে। পুতুল খেলাতেই 


স্ভাবতঃ তাহাদের আনন্দ; পুতুলকে তাহারা এত 
ভালবাসে যে, সান আহার|দির কথ! একেবারেই ভূলিয়া 
যায়। কখনও বা তাঁহার! পুতুলের বিবাহ দেয় কনেকে 
বরের সঙ্গে ( খেলিবার উপযোগী) ছোট পাস্থা দিয়। 
শবগুরালয়ে পাঠায় । বরের কেমন সুন্দর জরীর টোপর, 
জামা, জুতা, ছত্ৰ ; বরের দুধারে পাটের নির্মিত চামর 
দুলিতেছে,সে দৃশ্য কি স্তন্দর! এই সমস্ত আক-জমক 
দেখিলে, কাহারও মনে হয় না যে, খেলাতে আনন্দ নাই 
বা থাকিতে পারে না। তারপর কনের বাপের বাড়া 
হইতে, বরের বাড়ী তত্ব যায়, সে সমারোহ বণন করিলে 
তোমরা আর হাঁসি রাখিতে পারিবে না। শ্যামাঘাপের 
চাল, শুরকীর পায়েস, মাটির সন্দেশ, রসগোল্লা, 
পানতোক্॥, জিলেগী, ক্ষীর, চৈপাতার দৈ ইত্যাদি উপকরণ 
দিয়ে বিবাহের উৎসব সম্পন্ন করে। যিনি স্বচক্ষে এই 
উৎসব-ব্যাঁপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই ইহার আনন্দ 
অঙ্ণুভব করিতে সমর্থ-অন্যে নহে। 

কিছুদিন পরে যখন এ বালিকা যৌবন-প্রাপ্তী হয়, 
তখন আর তাহার এ ধূল! খেলা ভাল লাগে না; আর 
পুতুলের বিবাহ দিয় তার আনন্দ হয় না। কালক্রমে এ 
বালিকার পিতা সঙ্্ স্থির করিয়া যখন উপযুক্ত বরের 
সঙ্গে, বালিকার বিবাহ দেন, তখন এ বালিকা তাহার 
এত সাধের পুতুলগুলি সমস্ত পেটারাবন্ধ করে, স্বামীর সঙ্গে, 
খৃত্তর ভবনে গমন পূর্বক, স্বামী সেবা করিয়া থাকে-- 
পুতুল খেলার আনন্দ মিথ্যা ভাবিয়া একেবারে ভুলিয়া 
যায় । স্বামীর সম্পর্কে শ্ব, দেবর, ভার, ননদ প্রভৃতি 
সকলের সেবা করিয়াই তখন তাহার আন, সেই 
আনম্দকেই সে সত্য বলিয়া! মনে করে। 

আমর! যখন এ অবোধ বালিকার মত এ 
নশ্বর পুতুল খেলার আনন্দে এ জড়- 


অনিত্য 


সংসারে ক্ষণিক, তুচ্ছ, 


জগতে এ মায়ার জগতে, মায়ার খেলায় উন্মত্ত হই, 
একেবারে মাতিয়। যাই, যখন আর আমাদের চিন্জ্রগতের 
ক্ুধ] তৃষ্ণা থাকে না, সাধুর। কেহ পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেও 
সাড়া দেই না, মনের আনন্দে কেবল খেল! ধূল। লইয়াই 
ব্যস্ত থাকি, আমার আমার বলিয়। উন্মত্ত হই, আমার ধন, 
জন, এশ্বর্ধ্য ! আমার রূপ, যৌবন, বিদ্যা, বাহুবল, পাণ্ডিত্য, 
আমার বাগান বাড়ী, স্থরম্য অট্টালিকা, আমার পিতা, 
মাতা, আমার স্ত্রী, পুল, কন্যা, কুটুম্ব ইত্যাদিকে আমার 
আমার বাঁলম। আনন্দে আত্মহারা হই, কিন্তু বুঝি না খে 
এ আনন্দ এ পুতুল খেলার মৃত অতি তুচ্ছ, নশ্বর, হেয় ও 
অন্পাদের, দুদিনের জন্ মাত্র, এ ক্সাণক আনন্দে কোন 
নিত্য স্থখ নাই, তখন আমাদের বু ভাগ্যফলে অহৈতুক 
কুপাসি্ধু শ্রাগুরুদেব, যিনি নিত্যানন্দ তত্ব, সম্বন্ধ জ্ঞান- 
প্রদাতা, তিনি আমাদের উদ্ধারের জম্তই জগতে অবতীণ 
হইয়! চিজ্জঞগতেরও একমাত্র নিত্য পতি শ্ররুষ্ণের সহিত 
আমাদের নিত্য সম্বন্ধ স্থির করিয়াদেন। তিনি বলিয়! 
দেন 
একলা পুরুষ ক্ষণ নিত্য বৃন্দাবনে । 
জীবকুল নারীৰৃন্দ রমে কৃষ্ণ সনে ॥ 

শ্ৰীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র নিত্য পতি; তাহার এবং 
তাহার পরিক্রবৃন্দের সেবাই জীববৃদ্দের নিত্যানন্দ 
লাভের একমাত্র উপায়। ইহা ব্যতীত আর জীবের 
দ্বিতীয় উপায় কিন্বা গতি আঁর নাই। জগৎ পতি কৃষণ- 
সেবা জীবকে নিত্যানন্দ দান করিয়া থাকে ও মায়ার সেবা 
জীবকে অনিত্যানন্দ বা নিরানন্দ প্রদান করে। 

শ্রগুরুদেবের কৃপায় তাহার পাদপদ্মে শরণাগতি লাভ 
করিয়া যখন আমরা এই সহ্ন্ধজ্জান প্রাপ্ত হই, তখন 
আমরা গুরু কৃষ্ণসেবা! লাভ করিয়া] ধন্য হই, জড়ানন্দের 
প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা আসিয়া যায়। পুতুল খেলাক্গপ 
সংসারের অনিত্য খেলায় আমাদের আর স্পৃহা থাকে না। 


শী 


গুরুকরণ 


একপ্রকার লোক আছেন, তাহারা বলেন, “ভগবান্‌্কে 
ডাকিতে হইবে, এ কথাটি না হয় ভাল বলিয়াই স্বীকার 
করা যায়, কিন্তু তাহাকে ডাকিতে গেলে যে আবার 
কাহারও অধীন হইয়া ডাকিতে হইবে তাহার কি মানে 
আছে? ভগবান্‌ তোমার আমার সকলেরই, যাহার যেমন 
ইচ্ছা তিনি তেমন করিয়। স্বতন্রভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে 
পারেন, গুরুপার্দীশ্রয় প্রভৃতি একট] সেকেলে কথ।।” আর 
একপ্রকার লোক আছেন, তাহার বলেন,__“গুরুকরণ 
ব্যাপারটা ঠিক বটে, হাতের জল শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক) 
তৰে, গুরু-নির্ববাচন-কাধ্যট| আমারই ইচ্ছানুযায়ী হইবে। 
আমার যাহাকে ইচ্ছ! তাহাকে গুরু বলিয় মানিব, শাস্ত্রের 
অত ঘুরপ্যাচের মধ্যে আমি নাই ।” তৃতীয় প্রকারের 
লোক আছেন, তাহাদের মতে__গুরুকরণ প্রথটা মামূলী- 
ধরণের যেমন চলিয়া আসিতেছে তেমনই হইবে।  গুরু- 
বংশে ষিনিই থাকুন, তাহার যোগ্যতাযোগ্যত! দেখিবার 
দরকার নাই, মস্ত্রট। পাইলেই হইল। বাধিক দিয়াই 
আমরা খালাস।” 
উক্ত তিন শ্রেণীর ব্যক্তি মুখে একেবারে 'ভগবান্‌ নাই” 
বলিয়! নাস্তিক্য মতের পরিপোষ্টা না হইলেও বস্তুতঃ 
কেহই ভগবানকে পাইতে ইচ্ছা করেন না। ভগবান্‌কে 
পাইবার ইচ্ছা থাকিলে তাহারা ওরূপ খাম্থেয়ালী কথ। 
ছাড়িয়] দিয়া মহাজনগণ যেভাবে ভগবদঘ্বেষণ শিক্ষ) 
দিয়াছেন, সেই শিক্ষা গ্রহণ করিতেন অর্থাৎ গুরু- 
পাদপন্নাশ্রয়ের গ্রয়োজনীয়ত1 উপলদ্ধি করিতেন । উপযুক্ত 
তৃষণ না হইলে জলের মুল্য বুঝা যায় নী, কিন্তু সেই জলই 
আবার মহামূল্য হয় তখন, যখন আমাদের তৃষ্ণীয় বুকের 
ছাতি ফাঁটিয়। যাইতে থাকে । এই তৃষ্ণা হওয়াটা বড় 
সৌভাগ্যের কথা । বহু জন্মের সুকৃতি পু্ীভৃত হইলে 
তবে এই তৃষ্ণার উদয় হয়। এই তৃষ্ণা উদিত. হওয়ার 
জন্যই একদিন মহধি ভরত রাঁজা-রহ্গণকে সদ্গুরুপাদা- 
শ্রয়ের প্রয়োজনীয়তী বলিতে বলিয়াছিলেন যে, “হে 
রুহুগণ, জীব ত্রহ্চর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস যে কোন 


আশ্রমই অবলম্বন করুক না কেন অথব। জল, অগ্নি, র্ধ্য 
প্রভৃতি যে কোন দেবতারই উপসন! করুক না কেন 
মহাভাগবত অদ্গুরদেবের চরণ-রেখুতে আত্মার অভিষেক 
ব্যতীত কিছুতেই জীবের ভগবত্ততজ্ঞ/ন লাভ হইতে পারে 
না।” প্রহ্লাদ মহারাজও কুষ্ণবহিশখ জীবপ্রতি গুরু- 
পাদা৷শ্রয়ের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন,_“যে পর্যন্ত গৃহব্রত কৃষ্ণবিমুখ জীব নিঘিধন, 
মহাত্ম। ভগবগুক্তের পাদরজোদ্বার। অভিষেক স্বীকার ন1 
করেন, সে পর্য্যন্ত সমস্ত অনর্থের অপগমস্বরূপ কষ্ণপাপঞ্জে 
তাহার মতি হয় না” অবশ্য যাহার গো-গর্দিভাদির 
্যায় সর্বদ। বিষয়েই ইন্দ্রিয় চরাইয়। বেড়ায়, কে ভগবান, 
গুরু আর ভক্তিই বা কি-_-এ সকল কথা স্বপ্নেও জানে না 
এবং যাহাদের নামাপরাধ ঘটে নাই, এরূপ ব্যক্তি 
অজামিলাদির ন্যায় সাঙ্কেত্যাদি নামাতাসান্ুসারে 
ভগবন্নাম গ্রহণ-ফলে গুরুপাদাশ্রয় ব! সাধুসঙ্গ ব্যতীতও 
উদ্ধার পাইতে পারে; কিন্তু যাহার! “প্রীহরিই ভজনীয়, 
গুরুদেব ভজনোপরে্টা এবং ভগবান্‌কে পাওয়ার উপায়ই 
ভজন, গুরুপাদাশ্রিত ব্যক্তিগণ পূর্বে গুরুপদেশাঙ্ছুসারে 
ভজন করিয়া ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন,”_-এরূপ 
জানিয়! শুনিয়াও বোকা সাজিয়া বলিতে চায়-_*গুর্বাহ- 
গত্য আবার একট! কি জিনিষ, দীক্ষাগ্রহণাদির পরিশ্রম 
আবার কে সহ করিতে যাইবে? কোন নির্জ্জনস্থানে যাইয়া 
একটু ভগবানের নাম করিব, তাহাতে আবার অত বিধি- 
নিষেধের আবশ্যক কি ?” --তাহারা গুর্ববজ্ঞা-লক্ষ্মণরূপ 
মহাপরাধ হেতু ভগবগ্প্রাণ্ি হইতে বঞ্চিত হয়। জন্- 
জন্নাস্তরে যদি কোন দিন তাহাদের গুরুপাদাঙ্খয় করিবার 
সুমতি হয়, তবেই তাহারা সে অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিয়া গুরুপাদ্াশ্রয়ে ভগবন্তক্তি লাভ করিতে 
পারিবে। যদিও হ্বরপতঃ আমাদের দীক্ষার্দির অপেক্ষা 
নাই, তথাপি দেহাদিসহ্ধ জন্য কারধ্যঈীল কৃষ্পাদপন্ম 
হইতে ইভ: বিক্ষিগ্ুচিত্ত জনগণের ততৎগবৃতত 
সঙ্কোচীকরণের জন্য সদ্গুরুপাদাশরয়ে মন্গ্রহণের একাস্ত 





গুরুকরণ 


আবশ্যকতা আছে। গুরুদত্ত দীক্ষামন্ত্র জপ করিতে 
করিতে জপকারী তাহার মনোধশ্ম হইতে ত্রাণ লাভ 
করিতে থাকেন৮_বাহ ভোগময় জগতগ্রতীতি হইতে 
নিরপ্ত হইয়! অপ্র।রুতানুভূতি ক্রমে বিশুদ্ধসতোচ্জণ-হদয়ে 
ভজনীয় বগ্ধর আস্বাদন করেন। প্রণবপুটিত নমস্‌ শব্দ- 
যোগে চকতুর্থযন্তপদ দবার। সাধিত মন্ত্র জপ করিতে করিতে 
জীবের আত্মনিবোদনক্ূপ নমস্কার সাধিত হয়। ক্রমে 
চতুর্থাস্তপদ বা বৈয়াকরণের সঙ্স্ধ-নির্ণা়ক ভাষা শিথিল 
হইয়। পড়িলে সম্বোধন পর্দছ|রা অবাধে সেবন-যোগ]তা 
লাভ হয় 

প্রুষ্ণমন্ত্র হইতে হয় সংসার-মোচন । 

রুষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥” 

“হা? কিছ্বা “হে--এই সম্বোধনের শব্দ ভগবানের সহিত 
বিশেষ ঘনিষ্তা-জ্ঞাপক-_প্রেমবাচক শব্দ । গৃহ কিছ 
বন যে কোন স্থলেই “হে হরে, হে কৃষ্ণ” বলিয়া ডাকা 
যাইতে পারে কিন্ত মন্তরজপ দ্বারা মনন ধর্ম হইতে ত্রাণ 
লাভ পূর্বক সম্্জ্ঞান বিশিষ্ট না হওয়া পর্যস্ত এরূপ 
সম্বোধন গ্রীভগবানের গ্রীতিজ্ঞাপক হয় না। অবিবাহিতা 
বালিকাকে তাহার পিতা-মাতা যখন তাহার স্বামীর 
সহিত পরিচিত করাইয়া দেন, তখনই না সে বালিকা 
স্বামিন্‌' গ্রীতিভরে সম্বোধন করিতে পারে,_ স্বামিসেব। 
করিয়।স্বামীকে আনন্দ দান করিতে পারে? জীবের 
পক্ষেও সেইরূপ ; গুরুদেব কপ! করিয়া যখন জীবকে সমন্ধ 
জ্ঞান প্রদান করেন, তখন জীব তাহার সহিত ভগবানের 
কি সম্ব্ধ জানিয়! সেবা দ্বার] ভগবৎ গ্রীতি উৎপাদনে সমর্থ 
হুন, তৎপূর্বে তিনিই বা কোথায় অবস্থিত আর ভগবান্ই 
ব! কোথায় অবস্থিত অর্থাৎ জীব প্রপঞ্চে থাকিয়া প্রাপঞ্চিক 
অন্ুতূতিবিশিষ্ট আর ভগবান্‌ সেই প্রপঞ্চ হইতে বহুদূরে 
গোলোক বৈকুণ্ঠে অবস্থিত ! কতকগুলি লোক সংসারের 
দুঃখে শোকে জর্জরিত হইয়া কিন্বা একটু কৃত্রিম ভাব- 
এৰণতা সহকারে ‘হা হরি, হা কষ» প্রভৃতি বল 
বিসর্জনাদি দ্বার! ভগবানের প্রতি প্রেমচেষ্টা প্রদর্শন 
করিতে যান! তাহা বস্তুতঃ ‘প্রেম’ শব্দ বাচ্য নহে, সংসার- 


তাপরিষট ব্যক্তির ক্রন্দন হেতুমুলক, নির্হেঁতুক নহে। তবে 


১৪৯ 
হেতুমুল! চেষ্টা হইলেও যদি কোন কপটতা ন! থাকে, তবে 
সে ব্যক্তি গুরুপাদ্াশ্রয় পূর্বক .ভজনক্রমাবলঙ্কনে কালক্রমে 
ভগ্ৰৎপ্ৰেমলাভে সমর্থ হইবেন, এ বিষয়ে কোন মন্দেহ 
নাই। ভগবান্ই তাহাকে কেমন করিয়া পাইতে হইবে 
জানাইবার জন্যই জগতে গুরূ্কূপে অবতীণ হইয়। থাকেন। 
স্থতরাং ভগবদভিন্ন সর্বদেবময় গুরুদেবে মমুয্বাবুদ্ধি না 
করিয়া তাহার চরণাশ্রয়েই জীবের ভজনপথে অগ্রসর 
হওয়। উচিত । মায়াবদ্ধ জীব মনোধন্ম চালিত হইয়। 
ভগবদ্ধত্ত স্বতস্তার সদ্যবহার করিতে গারেন ন। বলিয়া 
তাহাকে সবতোভাবে গুরুদেবের নিদেশামুযায়ীা চলিতে 
হইবে। 

গুরুকরণ অবশ্বান্তাবী বলিয়া! যে যাহাকে তাহাকে গুরু 
করিতে হইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই। যিনি কৃষ্ণ- 
তত্ববিদ্‌, কুপাসিন্ধু, স্থসম্পুর্ণ (অভাবগ্রস্ত নহেন ), সর্ধ- 
জীবের হিতপাধনে রত, নিষ্কাম, সর্ববপ্রকারে সিদ্ধ) ভাক্তি- 
সিদ্ধান্তে স্থনিপুণ হইয়া শিয়োর সমস্ত সংশয় ছেদন করিতে 
সম্পূর্ণরূপে সমর্থ, যিনি স্বয়ং সর্ব! হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়] 
শিশ্ককেও হরিসেবায় নিযুক্ত করেন, 'হরিসেবা কর’ এই 
কথা বল! ব্যতীত যিনি শিস্তকে অন্য কোন উপদেশ 
প্রদান করেন না, তিনিই গুরুদেব । গুরুদেবেরও যেমন 
যোগ্যতা আছে, শিস্তেরও সেইরূপ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও 
সেবাবুদ্ধি থাকা আবশ্যক । যোগ্যতা-বিহীন শি তাহার 
দুৰ্ভাগ্যবশতঃ প্রকৃত সদ্গুরুকেও অসৎ বলিতে পারেন, 
এজন্য শাস্ত্রে গুরুশিষ্বোর মধ্যে পরষ্পর পরীক্ষার বিধান 
আছে। শিশ্ক নিফপটে হরিতজনপ্রয়াসী হইয়! গুরুগৃহে 
এক বৎসর বাস করিবেন। ইতি মধ্যে গুরুদেবও শিশ্কের 
অভিপ্রায় ও শিষ্যও গুরুদেবের তাহার প্রতি হরিভজন 
ছাড়া কোন অবাস্তর উদ্দেশ্য আছে কি ন! জানিতে 
পাইবেন, অযোগ্য গুরু বাশিস্তের অযোগ্যতা তাহাদের 
কার্ষেই পরিচিত হইবে। অবশ্য শাস্ত্রে গুরুশিস্তের এইরূপ 
পরীক্ষা বিধি আছে জানিয়! শিষ্য তাহার জড় দর্শন হেতু 
মহাজনের ক্রিয়ামুদ্রা। বিচার করিতে বাইয়া মহাজন 
পাদপদ্মে অপরাধী না হইয়া বসেন আবার অসদৃগুরুর 
নিকট যাইয়াও প্রতারিত না হন, এজন্য গীতায় ভগবান্‌ 
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বলিয়াছেন,--“তেষাঁং সততবুক্ীনাং ভজতাং গ্রীতি- 
পুরধকমূ। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাসুপযাস্তি তে ॥” 
অর্থাৎ সততযুক্তচিত্তে গ্রীতিপূর্ববক তজনকারী ব্যক্তিকে 
ভগবান্‌ অস্তরে অন্তর্য্যামী গুরুরূপে এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান 
করেন, যাহাতে করিয়। সে ভগবানের দ্বিতীয় প্রকট স্বরূপ 
মহাস্ত গুরুর চরণ আশ্রয় করিতে পারে। মোট কথ! 
ভগধান্কে ভজন! করিবার একাস্ত ইচ্ছ| থাফিলে-_ কোন 
প্রকার ছুরভিসদ্ধি মনে না থাকিলে ভগবান্ই জীবের 
সমক্ষে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। বছ্ধ|বস্থ/য় মনে|ধর্মচাঁলিত 
জীব তাহার সমানধন্মীকেই গুরু করিয়া বসেন! স্থতরাং 
মনোধন্মা জীব সাধুশাস্ত্েপদেশ উল্লজ্বন করিয়1 নিজ ইচ্ছ। 
মত গুরুকরণ করিতে পারেন না। করিলে অসৎকে “সৎ 
বলিবার অপরাধে তাহার কখনও ভগবত কূপ] লাভ হইবে 
না। | 

কুলগুরুর যদি শাস্ত্োদ্দিষ্ট যোগত! থাকে, তবে তিনি 
'গুরু'পদবাচ্য হইতে পারেন, নতুব। কেমন করিয়] তিনি 
গুরু হইবেন? গুরু অর্থে শ্রেষ্ঠ বা অজ্ঞান অন্ধকার হইতে 
যিনি ত্রাণ করেন। গুরুদেব যদি নিজেই অজ্ঞানাচ্ছন্ 
হইয়া অশেষ্ঠ বাঁ নিকৃষ্ট থাকেন, তাহা হইলে তাদুশ 
অনধিকারী গুরুক্রবের অন্থগমনে শিশ্বের নরকই প্রাপ্য 
বিষয় হইবে । এক অন্ধ অন্তকে কি করিয়া পথ দেখাইবে? 
কুসংস্কারাপন্ন সংসারী জীবের পক্ষে এরূপ কথাগুলি বড়ই 
‘আশ্চৰ্য্য বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু শান্তর বলেন,__*্পরমার্থ- 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


গর্ঝাশয়ো বাবহারিকগুর্ধাদি পরিত্যাগেনাপি কর্তৃব)১, 
অর্থাৎ অনধিকারী ব্যবহারিক কৌলিক গুরু পরিত্যাগ 
করিয়!ও পরমার্থ গুর্বাশ্রয় কর্তীবা। বলিমহাঁর!জ তাহার 
কুলগুর শুক চার্মযকে এবং ভীগ্ম পরশুরামকে ত্যাগ করিয়। 
আমাদিগকে অসদ্‌ গুরু ত্যাগ জন্য কোন অপরাধ হইতে 
পারে ন! ইহ। স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করিয়।ছেন। গুরুকরণ 
ভগবস্তজন করার জন্য, সেই ভগবদ্তজনই যদি ন! হইল, 
তবে আর লোক দেখান গুরুকরার লাভ কি? শুদ্ধ স্‌- 
গুরুর অভাবে বরং অদীক্ষিত থ।কিয়। চিরজীবন ভগবৎ 
কৃপ। অপেক্গ। কর ভাল তথাপি অসদ্‌ গুরুর নিকট দীক্ষা] 
লইয়। নরকে যাওয়। কর্তব্য নহে। আচার্য বেশ ধরিয়া 
সে সকল আচার্ধযব্রব সাধুশান্্রবিগছিত আচরণ ( অর্থাৎ 
যোষিৎসঙ্গ, ভাগবত ও ভগবানকে পণ্যদ্রব্য করিক্সণ 
তদ্বিনিময়ে অর্থসংগ্রহ, সাধুনিন্দাদি নামাপরাধ 
করিতেছে ) তাহাদের মুখার্শন করাও শাস্ত্রে নিষেধ 
আছে। 
“গুরোরপ্যবলিপ্স্ত কার্ধযাকার্যমজানতঃ। 
উৎপথপ্রতিপর্নন্ত পরিত্যাগে। বিধীয়তে ॥” 

ভোগ্য বিষয় লিপ্ত, কর্তব্যাকর্তব্যবিবেকরহিত, যু, 
ভুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতর পন্থাম্থগামী ব/ক্তি নামে মাত্র গুরু 
হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি। আমর 


বারাস্তরে গুরুকরণ বিষয়ে আরও বিশেষ আলোচন! 
করিব। 
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সরলত। 


বহুদিনের কৌন পতিত জমিতে-ফসল উৎপাদন 
করিতে হইলে সেই জমির উর্ধ্বরতা৷ শক্তি নষ্টকারী কুবৃক্ষ- 
সমূহের যুলসমূহ যেমন -সম্যক্‌ প্রকারে উৎপাটিত করিতে 
হয়, জমির উপর হইতে গাছগুলি টানিয়! কিন্বা কাটিয়া 
'ফেলিলে গাঁছের মূল উৎপাটিত ন! হওয়া পর্য্যন্ত জমি 
কিছুতেই পরিস্কৃত হয় না দুই একদিন পরিস্কৃতের স্তায় 


দেখাইলেও তৎপরে আবার যেমন তেমনই হুইয়া উঠে, 
আমাদের সবায়ঙ্ষেঅও সেইরূপ অন্তাভিলাষিতা (অর্থাৎ 
কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগস্পৃহ1) এবং ভগবৎ-সেবা-সবদ্ব-বিহীন 
ক ও জ্ঞানোখ র্লেশর্ূপ যে সকল কুবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া 
ক্ষেত্রটাকে ভক্তিবীজ উপ্ হওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ অষোগ্য 
করিয়া তুলিয়াছেন, সেই জেশবৃক্ষের যূল ক্ষেত্র হইতে 
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সম্যক্‌ প্রকারে উৎপাটিত করা আবশ্যক, নতুব1 তত্তিবীজ 
উপ্ধ হইলেও তাহ। অঙ্কুরিত হইবে না। শাস্বে এই 
ক্লেশবৃক্ষ উৎ্পাটনের ক্রমবিধি নির্দিষ্ট আছে। যথা 


ক্লেশ তিন প্রকার--পাপ, পাপবীজ ও অবিগ্ভা। 
পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতক গ্রভৃতি--পাপ” এই 
পাপ করিবার বাসনার নাম-- “পাপবীজ” এবং পাপ- 
বাসনারও যাহা হইতে উদ্ভব, সেই কৃষ্ণবহির্দ্যুখত! বা প্ব- 
হ্বক্বপবিস্বতিই পাপবীজেরও মুল “অবিগ্া”। পাপ প্রায়- 
শ্চিতাদি দ্বার! দূর হইতে পারে, কিন্তু পাপবাসন। বর্তমান 
থাকা পৰ্য্যন্ত আবার পাপক্রিয়া। সংঘটিত হয়, স্থতরাং 
পাপবাসনারও মূল যে-রুষ্ণবিমুথতারূপ অবিগ্যা, তাহ] 
উৎপাটন না কর! পর্য্যন্ত জীবের ক্লেশ দূরীভূত হইবার 
নহে। সেই কৃষ্ণবিমুখতাবূপ অবিদ্য! দূর করিবার একমাত্র 
উপায়--পরাবিছ্যা। ব! কৃষ্ণভক্তির অ্ঈশীলন ) কৃষ্ণভক্তিই 
ক্লেশদ্ী । এই শুদ্ধভক্তির অনুশীলন শুদ্ধভক্তগণসব্দেই হওয়া 
সম্ভব । অভ ক্সহ কৃষ্ণান্ুণীলনের সহিত ভক্তসহ কৃষ্ণা 
গীলনের বাহিরে আপাততঃ কৌন পার্থক্য দৃষ্ট ন! হইলেও 
পরে তাহ! বেশ উপলব্ধির বিষয় হইবে। অভক্তের সমস্ত 
চেষ্টায় কুত্রিমতা পরিপূর্ণ_তগবানের সেবার নামে 
ভগবানকে ভোগ করিবার দুপ্রবৃত্তি। আর ভক্তের সকল 
চেষ্টায় অকুত্রিম_-ভগবানের সুখের জন্যই ভগবান্‌কে সেবা 
কর! ছাড়া বিন্দুমাত্র আত্মন্থখ স্পৃহী নাই। অসাধু কপটতা 
করিয়া সাধুর বেশ করিলেও কতক্ষণ সে নিজের বিকৃত- 
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ঘ্বক্ূপ লুকাইয়। রাখিতে পারিবে? তাহার সমস্ত কপটত! 
তাহার কার্যোই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ঘশোহর 
জেলায় কোন গণ্ডগ্রামে এইব্প একটি ঘটন। আমর! 
প্রত্যাক্ষ করিয়াছিলাম। এক দুষ্ট পাট.নী বিষয় পাইবার 
লোভে তাহার এক জ্ঞাতি সরিককে খুন করিয়াছিল। 
গ্রামবাসী ও পুলিশ কম্মচারিগণের নিকট সে তাহার 
কুতাপরাধ গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও ভগবদিচ্ছ।ক্রমে 
তাহার মুখের চেহারার এমন একট! বিশ্রী পরিওঁন ঘটিল 
সে, তাহাকে যে দেখিত সেই বলিত-_'গই বেট। খুনে 
আসামী”। এমন কি অজ্ঞ বালকবালিকারাও তাহাকে 
দেখিলে ভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়| বলিত-__ওই খুনে 
আসিতেছে । পুলিশ কর্দচারিগণ বিশেষ কোন প্রমাণ 
সংগ্রহ না করিতে পারিয়। লোকটাকে ছাড়িয়া দিলেও 
তাহার পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল, তাহাকে 
সর্বদাই আমরা গভীর বিষাদে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইতাম 
তাহার এইবপ পরিবর্ভনই তাহার কৃতকণ্টের প্রযাণহ্বর্কপ 
হইয়/ছিল। স্বতরাং মান্য যতই ন! কেন তাহার কপটতা 
ঢাকিবার চেষ্টা করুক, তাহ! একদিন না একদিন প্রকাশ 
হইয়। পড়িবেই। কপটাচারীর সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ 


করিয়া নিপট শুদ্ধতক্তগণের সহিত শুদ্ধাভক্তির অন্থ- 
শীলনেই কষ্ণবিমুখতার মূল ষে অবিদ্ঠ। তাহ! বিনষ্ট হইয়। 
জীবহদয়ে উপ্ত ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইবে এবং ক্রমে তাহ 
বিরছা, ব্ৰহ্মলোক, পরব্যোম ভেদ করিয়া গোলোক 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণচচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিবে। 
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অনেকের ধারণ! যে যিনি যে মার্গই অবলম্বন করুম না 
কেন সকলের গন্তব্য স্থান এক । যিনি ষে রাস্তা দিয়ে 
আন্ুন না কেন, সকলে সেই এক স্থানেই মিলিত 
হইবেন । অতএব কর্ণ্মই করুম, জ্ঞানই করুন আর ভক্তিই 
করুন সকলেই এক স্থানে যাইবে । তবে হইতে পারে 
কোন রাস্তা সোজা তাতে শীদ্ই যাওয়া যায় আর 


পরিশ্রম কম হয়, আবার কোন রাস্ত। কিছু বাকা তাতে 
কিছু কষ্ট হয় এবং পৌছিভেও দেরী লাগে_-এই মাত্র 
প্রভেদ। | 

এই যুক্তিটী সমীচিন বলিয়া বোধ হয় ন! । কেন ন! ভিন্ন 
ভিন্ন উদ্দেশ্য হইয়া কম্মিগণ নান। দেব দেবীর উপাসনায় 
জ্ঞানীগণ জ্ঞান সংগ্রহে এবং যোগিগণ আসন প্রাণায়াম 


১৫২ 


প্রভৃতি অষ্টা্গ যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হন। সাধনে সিদ্ধি- 
লাভ করিলে উহার! নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করেন অর্থাৎ 
কন্মিগণ ভূক্তি লাভ করিয়া ভুঃ ভূবঃ ও শ্ব লোকে এবং 
নিষ্কাম কন্দা জ্ঞানী এবং যৌগিগণ জড় মুক্তি লাভ করিয়া 
মহঃ জনঃ তপঃ সত্যলোকে গমন করিয়া থাকেন। সকাম 
কম্সিগণের পুণ্য ক্ষীণ হইলেই তাহারা মর্তালোকে আগমন 
করিয়া স্ুথ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে, জ্ঞানীযোগিগণের 
গতিও সেই গ্রকার। তাঁহার! ব্রহ্মার আদুপরিমিত কাল 
তথায় অবস্থান করেন মাত্র, ব্রহ্মার আমু শেষ হইলেই 
আবার তাহার্দিগকে মর্ত্যে আসিয়া! স্থখদুঃখের অধীন 
হইতে হয়। শাস্ত্র বলেন: 
‘যান্তি দেবত্রতা দেবান্‌ পিতৃন্‌ যান্তি পিতৃত্রতা। 
ভূতানি যান্তি ভৃতেজ্যা যান্তি মদ যাজিনোহপিমাম্‌॥ 
আত্ৰহ্মভূবনালোকাঃ পুনরাবন্তিনো। অঞ্জুন ৷ 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ 
নানা দেবতার উপাসকগণ সেই সেই দেবতার লোক 
পিতৃপুজক পিতৃলোক, ভূতপুজক পৌত্তালকগণ ভূতলোক 
প্রাপ্ত হন, কিন্ত যাহার! আমার নিত্য সচ্চিদ্দানন্দস্বরূপের 
সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইয়। আমারই উপাসনা করেন, তার] 
আমাকেই প্রাপ্ত হন। ব্ৰহ্মলোক বা সত্যলোক হইতে 
আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকই অনিত্য। সেই সেই লোক- 
গত জীব সকলকে পুনরায় এই মর্তালোৌকে আসিতে হয় 
কিন্ত হে কৌন্তেয় আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মগ্রহণ 
করিতে হয় নী, তবে যে শাস্সে জ্ঞানীযোগীর মুক্তির কথ! 
শুনিতে পাও তাহার তাঁৎপর্ধ্য এই যে তাহারা যদি সাধু 
সঙ্গে ক্রমশঃ কেবলাভক্তি লাভ করিতে পারেন তাহা 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


কেহ্‌ কেহ বলেন আগে শরীর রক্ষ। করাই কর্তব্য, 
শরীর রক্ষা না হইলে ধশ্ম কর্ণ কে করিবে? সঙ্জনগণের 
সিদ্ধান্ত--এই শরীর অনিত্য, যে দিন ইহার পতন হুইবে 
সে দিন শত সহম্র চেষ্টা করিয়াও আমর! ইহাকে রক্ষ] 
করিতে পারিব না, ভগবানই একমাত্র রক্ষা কর্তা এবং 
পালন কর্তা, স্থতরাং শরীর রক্ষার ছল করিয়। ইন্জিয় 
তপণে মত্ত হইলে পুনঃ পুনঃ সংসার ক্লেশ ভোগ করিতে 
হইবে । এই স্ুছুল্লভ মানব জীবন লাভ করিয়। পরমার্থের 
অন্বেষণই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শরীর 
রক্ষা গৌণ । 


কেহ কেহ বলেন-_-একই জলকে বিভিন্ন দেশের লোক 
তাঁহাদের বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন ূপে নির্দেশ করে, 
যেমন ইংরাজেরা জলকে বলেন ওয়াটার, মুসলমানগণ 
বলেন পানি আর হিন্দু্গণ বলেন জল, তদ্রপ একই 
ঈশ্বরকে ইংরাজেরা বলেন গড, মুসলমানগণ বলেন আল্লা 
আর বৈষ্ণবগণ বলেন বিষ্ণু, শৈবগণ বলেন শিব, শাক্তগণ 
বলেন মহামায়] দুর্গা কালী, গাণপত্যগণ বলেন গণেশ 
ইত্যাদি ৷ 


বেদ বলেন-__যাঁতে সর্বপ্রকার ভাব সর্ধবতোভাবে 
সামগ্স্ত লাভ করিয়াছে সেই বস্তুই ভগবান্‌। আল্লা ব! 
গড, শবে সর্বভাবের সামগ্রন্ত নাই, কোন একটা ভাব 
তাহাতে লক্ষিত হয় মাত্র। আল্লা শবে যাহ! অপেক্ষা 
বৃহ শব বস্তু আর নাই, কিন্তু ভগবান্‌ বৃহৎ হইতেও বৃহৎ 
এবং অণু হইতেও অণু, ইংরাজগণের গড় শব্দও সর্বভাব 
ব্যক্ত হয় নাই। এতৎ সম্বন্ধে বেদের সিদ্ধান্ত_ন বৈ 


হইলে তাঁহাদ্দিগের অনায়াসে মুক্তি হইয়া থাকে। কর্ম জ্ঞান বাচে। ন চক্দুংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে, প্রাণ 


যোগ প্রভৃতির উদ্দেশ্য যখন ভক্তি হয় তখন উহাদ্দিগকে 


গৌণভক্তি 'ব! মিশ্রভক্তি বল৷ হয়। মিশ্রভক্তি এবং বাক্য সকল, চক্ষু সকল, প্রাণ, 
কেবলাভক্তির ও প্রাপ্য স্থান এক নহে । অধিক কি সকল অভিহিত হয় ন] ; উহার! 

ভক্তেরও একপ্রকার গতি বা প্রাপ্য স্থান এক নহে, তবে অভিহিত হয়, 
তাঁহার! মুক্ত, তাহাদিগকে আর মর্ত্য লোকে জন্মগ্রহণ প্রাণই সমস্ত ইন্দিয়ের নিয়ন্তা। 


করিতে হয় না। 


ইত্যাচক্ষতে, প্রাণো হে বৈতানি সর্ববানি ভবতি ইতি_ 
ইন্দ্রিয়, মনসমূহ তত নামে 
সকলেই “প্রাণ এই নামে 
তাহার কারণ এই সকল প্রাণেরই অধীন । 


ভগবানই অর্ধ দেবতার 
প্রাণ স্বরূপ । 








আসল ও নকল 


বৈষ্ঞব-সার্ববভৌম গ্রীল জগন্নাথ দান প্রত্রজমগ্ডলে ও 
গ্রগৌড়মণ্ডলে সর্ববৈষ্ব-মমাজ-প্রণম্য-এবিষয়ে আর 
কোন মতভেদ নাই । সেই মৃহাত্মার অলৌকিক অনুভব 
দ্বারা নিদিষ্ট শ্রীযোগপীঠ শ্রমায়াপুর যে শ্রেণীর লোকের 
বিবাদমুখে পণ্যগ্রব্য হইয়াছে, তাহার! কিছু তাহার মত 
ত্যাগী মহাপুরুষ নহেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ত্যাগে সিদ্ধ 
হওয়া] আর ত্যাগীর অনুকরণে ত্যাগীর বেশ ধারণ, এক 
নহে। অন্থকরণকারি সমাজে অনেক প্রকার কুত্রিম 
অন্ুকরণের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও স্থলে 
শাখামুগকেও বৃক্ষ হইতে নামিয়। আসিয়া] এক সাহেবের 
তাথুর মধ্যে চেয়ারে মনুয্তের ন্যায় উপবেশন করিয়া 
খবরের কাগজ পড়িতে দেখ! গিয়াছিল। খালি বোতল 
হইতে খালিগ্রাসে বায়ু ঢালিয়। পান করিবার অভিনয় 
করিতেও দেখা গিয়াছিল। তাই বলিয়া কি অনুকরণ- 
কারীকে খবরের কাগজ পড়িয়া! উহার তাৎপর্য) উপলব্ধি 
করিতে বুঝ! যাইবে? শুকপক্ষী নয়ন মুদ্রিত করিয়া উহার 
মানব-গুরুর নিকট হইতে যে শিক্ষা লাভ করিয়া অনুকরণ 
পদ্ধতি দ্বার! “পড় পাখী আবত্মারাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম” 
বাণী উচ্চারণ করিয়। থাকে, তাহার তাৎপর্য বিষয়ে 
পক্ষীবরের সহৃদয় অধিকার আছে স্বীকার করা যায় না। 
অনুকরণ বা কৃত্রিম পন্থী কখনই আসল জিনিষ দিতে 
সমর্থ হয় ন1। যদি বৈরাগীর বেষ জীবকে প্রকৃত প্রস্তাবে 
ত্যাগী করাইত, তাহ! হইলে যাবতীয় পশু বসনাদি 
বিবর্জিত হইয়া সন্যাসিগণের গুরুর কার্য করিতে 
পারিত। “যার কর্ম তারে সাজে, অন্যের লাঠি হেন 
বাজে”_ প্রবাদ অগ্রাহ করিয়া যাহারা “অনভ্যামের 
ফোটা কপাল চড়চড় করে» প্রভৃতি নীতি-বাক্ের 
অসম্মানন। করেন, হারাই হঠকারিতার বশবর্তী হইয়। 
আদর্শের কোন সম্বল গ্রহণ না করিয়া অবাধে অগ্রগামী 
হন। মুড়ি’ ও ‘মিছরি! কখনও এক জাতীয় হইতে 
পারে না। দাড়কাক ও মযূরপূচ্ছের গল্পে তাহা প্রমাণিত 
আছে। মানুষকে ধাধা দেওয়া অতি সহজ, কিন্ত প্রকৃত 


২০ 


মাস্থষকে ধাধ | দিতে গেলে আপনাকেই ধার্ধায় পড়িয়া! 
যাইতে হয়। 

সিদ্ধ বাবাজী মহাশয় জগন্নান্ত ও বাস্তব সত্যের 
উপাসক। তাহার নিদিঞ্চন অঙন্থরাগিগণ শুদ্বভক্ত। 
অভক্তগণ বৈষ্ববিছেষ করিতে গিয়! যে ভক্তের হাব- 
ভাবের অনুকরণ করেন, তাহা কৃত্রিমতা মাত্র । আদল 
ও ভেজাল ব| নকল কথনই এক পর্যায়ে গণিত হইতে 
পারে না। ভাগাহীন জনগণ নিজের নির্ধ,দ্বিতাক্রমে 
আমূল ও নকলকে সমান জ্ঞান করে। এইজন্য শুদ্ধ 
বৈষ্বগণ সাম্পরদয়িক ; আর মুড়ি-মিশ্রিকে সমজ্ঞানকারী, 
বিষ্টা-চন্দনকে একাকারকারী জনগণ নিজের ফাদে নিজেই 
পড়িয্ন। গিয়া কু-সান্প্রদাফ়িক হইয়। বৈষ্ণব-নিন্দ। করিয়। 
বসেন। ত্রিদগুধারণ করিয়া রাবণ একদিন সীতাহরণ 
করিয়াছিল, শান্তিপুর কুলিয়ার “ভক্তমজ্জায় একজন ভক্ত 
বিটলেমী করিতে গিয়। ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। কৃত্রিম 
অশ্রজল ও করন ফোম দেখাইয়া বৈষ্ণৰতার কাপট্যে 
আমরা ষতই কেন না অনুকরণ করিয়া গান করিতে ও 
ঘিনি বাজাইতে যাই ও লোমহর্ধণের অভিনয় করি, 
তাহাতে কয়েকট। নির্বোধ আমাদের চাতুর্য্যে পড়িয়া 
যাইতে পারে। কিন্তু তন্থার। উভয়েই “অদ্ধেনৈব নীর্ষ্মান। 
যথান্ধাঃ” হইয়া তমিশ্রের গহ্বরে পড়িয়া যাইবে। বর্ভমান- 
কালে বৈষ্ণবগণের সহিত কপট-বৈষ্ণবতার সংগ্রাম 
চলিতেছে । সত্যের অবশ্যই জয় হইবে। নিত্য-সত্য- 
বস্তু ভগবান্‌ চৈতন্যাদেব অন্ষুণ থাকিবেন, তাহার ধাম 
যোগনীঠ মায়াপুর অন্ন থাকিবে_-ইহাতে কাহারও 
সন্দেহ করিতে হইবে না। কৃত্রিম চেষ্টা জহুরীর কষ্ট 
পাথরে ধরা পড়িয়া যাইবে । যেহেতু আমাদের ন্যায় 
নেশাখোর জগতে অনেক আছে, তজ্জন্য ভোট আমরাই 
পাইব_এই নীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্প সংখ্যক উচ্চ 
উপাধিপ্রাপ্ত জনগণের নিকট আদৃত হয় ন! বলিয়া উহ! 
অগ্রান্ধ করা হইবে, এরূপ নহে। কোয়াটার লেপ্টদ্‌ ধারা- 
পাত-পড়া গণিতজ্ঞের নিকট, আদরের বস্তু না হইলেও 
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উচ্চগণিতজ্ঞগণের লোভনীয় বন্ত। নির্বোধ গ্রারুত ধন- 
লোভ অবাস্তর উদ্দেশ্ব-বিশিষ্ট জনগণের নিকট প্রাচীন 
নদীয়া গৌড়পুর প্রমায়াপুরের বিপ্রালপ্দাযূলে আদর না 
থাকিলেও ভক্তরাজের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সংস্থান কোনও 
দিনই কঙ্ষচত হইবে না। কুণিয়। সহরে ধন-দৌলতের 
কল-কৌশলের লে।ভ-মোহের অভাব নাই, তাহা সত্বেও 
যদি মলিন জীর্ণ বসন পরিধানকারী বৈষ্ণব-সম্রাটের 
নির্দিষ্ট স্থানের আদর করিবার লোক পাওয়া যায়, তাহ। 


নদীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


হইলে তাহার বিপরীত বুদ্ধিকারী জনগণের দুর্কল। চেষ্টা 
কখনই জগঞ্জধল উপস্থিত করিতে পারিবে না। কনক- 
কামিনী-প্রতিষ্ঠা-মুঞ্ধ জনগণ মত্যের উপাসকের নিকট 
আদর পাইতে পারেন ন।। যে কাল পর্যাপ্ত জীবের দেহ- 
দ্রবিণলোভ-প৷ষণ্ডত| প্রভৃতি ভগবন্নাম ও ভগবদ্ধামের 
স্বরূপোপলন্ধিতে বাধা দিবে, তৎকাল পর্য্যন্ত সত্যের 
উপামনা তাহাদিগকে শত যোজন দূরে রাখিবে। 
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আমাদের মধ্যে হয়ত অনেকেরই মনে হয়, কৃষ্ণভজন 
করিলেই- যখন জীবের সুবিধা হয় আর না করিলেই যত 
অস্তুবিধা, তখন জীব কেন কৃষ্ণভজন করেন না? কথাটা 
বড়ই সুন্দর, ভাবিবারই কথা৷ বটে। কতকগুলি জীব 
তাহাদের জাগতিক নানীগ্রকার স্থখদুঃখ অভাব অভি- 
যোগের মধ্যে থাকিয়াও কেনই বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়। পাগল 
হন, আর কতকগুলি জীব কেনই বা সেই কৃষ্ণ" নামটা 
পর্ধযত্তও শুনিবার ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন না। ইহার 
কারণ কি? 
ভ্রম প্রমাদাদি দ্রোষচতুষ্টয় রহিত কষ্ণতত্ববিৎ ত্রিকাল- 
দশ সাধু মহাজন ইহার কারণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন__ 


ভক্তিত্ত ভগবন্তন্সঙ্গেন পরিজীয়তে । সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে 
পুংভিঃ  স্থককতৈঃ পূর্বরস্ষিতৈ:।*__-ভগবন্তক্তসঙ্গক্রমেই 
জীবের কুষ্ণতক্তি লাভ হয়, সেই ভগবদ্ত্ত সঙ্গ আবার 


পূর্বসঞ্চিত স্থক্কৃতি বলেই লাভ হইয়! থাকে। সুতরাং 
স্থক্কতিই জীবের কৃষ্ণপ্রাপ্চির, মুল কারণ । এই স্থকৃতি 
নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদে দুই গ্রকার। যে স্থক্বৃতদবার। 
সাধুসঙ্গ ও ভক্তি লাভ হয়, তাহ| নিত্য; আর যে স্থুকুত 
দ্বার! ভুক্তি ও নির্ভ্দমুক্তি লাভ হয়, তাহা নৈমিত্তিক 
ব। অনিত্য । কোন প্রয়োজন লাভার্থ কাধ্যকালে যাহার 
বিদ্যমানত অথচ প্রয়োজন প্রাপ্তির পর আর যাহার 
এবিষ্তমানতা। নাই, তাহা অনিত্য এবং কার্ধ্যকালে ও ফল- 


লাভের পরও যাহার বিদ্যমানত, তাহাই নিত্য। ভক্তি- 
লাভের পূর্বেও যে সকল উপায় বা সাধন অবলম্বন কর! 
হয়, পরে অর্থাৎ সিদ্ধি কালেও তাহারই উন্নতাবস্থা পরি- 
লক্ষিত হয়। কন্মজ্ঞানষে|গ[দির অনুষ্ঠান গুলি ফললাভের 
প্রাকৃকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে, পরে আর তাহার 
প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সুতরাং বর্শজ্ঞানযোগাদি 
সকলই নৈমিত্তিক স্থুকুত) ভক্তসঙ্ধ ও ভক্তিক্ৰিয়ানদই 
নিত্য স্থকত। নৈমিত্তিক স্থক্ৃত দ্বার! অন্যান্য গৌণফল 
লাভ হইতে পারে বটে কিন্ত মুখ্যফল যে কৃষ্ণপাদপন্মে 
অনন্যভক্তি তাহা লাভ হয় ন1। জন্মজন্মান্তরে যিনি 
তক্তসঙ্গজমিত নিত্যন্থৃতি লাভ করিয়াছেন, তাহারই 
কষ্ণপাদপদ্রে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। “শ্রদ্ধা শবে বিশ্বাস 
কহে স্থদৃঢ় নিশ্চয় । কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকণ্ম কৃত হয় ॥” 
বৃক্ষের যূলদেশে জলসেচন করিলে যেমন শাখাগ্রশাখা সেই 
জল প্রাপ্ত হইয়া সজীবতা৷ লাভ করে, মুখ্য প্রাণে আহার 
প্রদান করিলে যেমন সৰেন্িয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, কষ" 
সেবা করিলেও সেইরূপ দেব, নর, তির্য)ক প্রভৃতি স্থাবর, 
স্থাবর সকলেরই পরিতৃপ্তি লাভ হয়_এই বিশ্বাসের 
বশবর্তী হইয়া অনন্যভাবে কৃষ্ণে ভক্তি করার নাম- শ্রদ্ধ।। 
এই অধ প্রথমে কোমল অবস্থায় থাকে, 
তিক্রিয়াসঙ্ক্রমে দৃঃতা লাভ করে। 
প্রকারে সাধিত হয়, যথা 


পরে ভত্তসঙ্গ ও 
ভক্তসঙ্গ ছয় 
ভক্তের প্রয়োজনীর দ্রব্য 





ভক্তিলাভের উপায় 


ভক্তকে গ্রীতি পূর্বক দান, ভক্তদন্ত বন্ধ প্রতি গ্রহণ, স্বায় 
কথ ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা, ভক্তের গুগুবিষয় 
অর্থাৎ ভজনকথ। ভিজ্ঞসা কর, ভক্তদত্ত অনাদি ভোজন 
করা, এবং ভক্তকে শ্রীতিপূর্বক ভোজন করান। ভক্তসঙ্গেই 
ভক্তিক্রিয়া সঙ্গ হইয়া] থাকে । যেমন শুদ্ধতক্তগণ হয়ত 
নগরকীর্ুন, ভাগবতপাঠ বা মহামহোত্সবের অনুষ্ঠানাদি 
করিতেছেন, সেই সকল ভক্তিকার্ধে; কোন প্রকারে 
যোগদান করিলেই ভক্ত্যযুখী তি সঞ্চয় হয়। শানে 
হরিমন্দিরমার্জন, বিষ্ণুমন্দিরে তুলসীর নিকট প্রদীপ দান, 
হরিবাসর সন্মান প্রভৃতিকে ভক্তিঞ্িয়! বলিয়াছেন । সেই 
ভক্তিক্রিয়। শুদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত ন! হইয়। ঘটনাক্রমে হইলেও 
সুকৃতি সঞ্চয় হয়, তবে কপটতা৷ বা বৈষণবাপরাধ ও নামা- 
পরাধ বর্তমান রাখিয়। বহু জন্ম ধরিয়া শ্রবণ কীর্ভনাদি 
ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে কোন ভক্ত] সুখী 
স্থকৃতি সঞ্চিত হইবে ন।। নামাপরাধ না থাকিলে সঙ্কেত 
(অর্থাৎ অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াও যে নাম উচ্চারণ ), 
পরিহাস (অর্থাৎ উপহাসচ্ছলে নাম উচ্চারণ) ও স্তোভ 
(অর্থাৎ অগৌরবের সহিত নাম উচ্চারণ) ও হেল। 
(অর্থাৎ অনার পূর্বক নামগ্রহণ) সহকারে নাম গ্রহণ 
কালেও ভক্ত ন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় হয়। ভক্তিক্রিয়ামাত্রেরই 
ভক্তিপোষক একটি শক্তি আছে! ভক্তিপোষক স্কৃতি 
মাত্রই নিত্যন্থরুতি। ভক্তিক্রিয়। যাহার যত শুদ্ধ-শরদ্ধার 
সহিত কৃত হইতে থাকিবে, তাহার এই সুকৃতি ততই 
বলবান্‌ হইয়। ক্ৰমে সাধুস্দ ও তাহ হইতে অনন্থতভ্তিতে 
শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে। 

এই নিত্যন্তকুতিল[ভ ঘটনা ক্রমেই হইয়া থাকে। 
দুষ্কৃতিবশে ছুর্জাতিতে জন্ম হইলেও নিত্যস্থক্কতে লাভ 
হইয়া হরিভজনযোগ্যতালাতে কোন বাধা নাই। জীব- 
মাত্রেরই স্থৃরৃতিসঞ্চয়ের যোগ/তাঁ আছে। একটা মুষিক 
এক সময়ে বিষ্ণু মন্দিরে একটা নিব্বাণোনুখ প্রদীপের 
তৈল মাখান পলিত। টানিতে গিয়াছিল। ঘটনাক্রমে 
পলিতাটির অগ্নি ন! নিভিয়া যেমন জিয়া উঠিয়াছে, 
মুষিক অমনি ভয়ে গলিতাটা ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। 
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ইহাতে মুষিকের বিষুগৃহে প্রদীপদানের একটি নিত্য 
হুকুতি লাভের ফলে তাহার ভক্ত গৃহে জন্মলাভ হইয়া 
কঞ্চভক্তিলাভ হইয়াছিল । কোন ব্যাধ দৈবক্ৰমে শিবত্ৰত 
দিবসে উপবাস ও জাগরণ করিয়া নিত্যন্থকতির ফলে 
ইনি লাভ করিয়াছিল। অবশ্য স্থকতিলাভ কৃত্রিম 
উপায় অবলম্বনে হইবার নহে, হঠাৎ ঘটনাক্রয়েই হইয়। 
থাকে। জন্মজন্মাস্তরে এইক্কপ স্থক্কুতি পু্জীভূত হইতে 
হইতে জীবের সাধুসঙ্গে শরচ্ছা হয়। সাধুসন্দে কুষ্ণকথ! 
শ্রবণ করিতে করিতে জীবের শরদ্ধ। ক্রমে €ঢ হইতে থাকে । 
সেই দুঢতাপ্রাপ্ধ অবস্থাতেই জীবের সদ্গুরু পারা শ্রয় হইয়। 
থাকে। তখন শিষ্য গ্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে 
গুরুদেবের প্রদত্ত ভজনক্রিয়। করিতে করিতে অমর্থ মুক্ত 
হইতে থাকে, অনর্থ মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভগবৎপাদ- 
পদে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই 
আসক্তি পর্যন্ত সাধন ভক্তি, পরে ভাবভক্তি, তৎপরে 
প্রেমভক্তি লাভ হয়। 

সুতরাং কৃষ্ণতজন--একমাত্র ভক্তা,মুখী স্থকুৃতি- 
সাপেক্ষ । সেই জন্যই শুকর্দেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে 
বলিয়াছিলেন যে-_ মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামত্রহ্ম ও 
বৈষ্ণৰ--এই চারিটিতে স্বল্প পুণ্যবান্‌ ব্যক্তির কখনও 
বিশ্বাস হইবে না। স্বল্পপুণ্য বলিতে নৈমিত্তিক সুকৃতি, 
তাহা দ্বার! স্বর্গাদি অনিত্য সুখ কিছ আত্মবিনাশরূপ 
মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। ‘কবষ্ণভক্তি জন্মযূল হয় সাধুসঙ্গ ।' 
সাধুসঙ্গ ভিন্ন কৃষ্ণভক্তিলাভের আর অন্য উপায় নাই। 
সাধুসঙ্গফলেই জীবের কৃষ্ণে অবিশ্বাস দূর হইবে, কৃষ্ণভজনই 
যে মানবজীবনের একমাত্র ক্ৃতয_অন্তান্ত কৃত) কষ" 
তজনের অনুকূল হইলেই তাহার মূল্য নতুব! বৃথা_-এই 
বুদ্ধির উদয় হইবে । যেদিন হইতে জীব এই কৃষ্ণভজনকে 
তাহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া জানিতে পারিবে, 
সেদিন হইতে তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, মৎস্য বুদ্ধি 
আর থাকিবে না, বিশ্ব একটা শাস্তির নিকেতন হইবে-- 
নিত্যানন্দের হাট বসিয়া? যাইবে। জানিনা জগতের 
ভাগ্যে সেদিন কৰে আসিবে । 


৬৯ সপ শ 


সিকি 3 


ওরে বাবা সাপ ! 


বাবা ভোলানাথ! এত উচ্চকঠে কাতরম্বরে চীৎকার 
করিতেছ কেন? বুঝি কি কোন তোমার অমঙ্গল 
ঘটিয়াছে? “ও বাবা গো! ভীষণ কালসাপ আমার সম্মুখে 
ফণা উচু করে রয়েছে। ভয়ে আমার সর্ব অঙ্গ থরথর 
করিয়া কাপিতেছে মুখে আর কথ। সরিতেছে না! বাবা! 
শীঘ্র আমায় রক্ষা কর, আমায় রক্ষা কর, প্রাণ যায়, প্রাণ 
যায়।” পিতা পুত্রের রক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি এক বড় 
লগুড় লইয়। তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, 
-কোথ|য়ও সৰ্প নাই একটা নারিকেলের রশি সর্প।কারে 
পুত্রের সম্মুখে পন্ডিত রহিয়াছে । পিতা পুত্রের রজ্জুতে 
সর্পভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, পুত্র! এই ফুট জ্যোৎস্নার রাত্রিতে রজ্জু 


দেখিয়া তোর সর্প বোধ হইতেছে ইহা! বড়ই আশ্চধ্যের 
কথা । 


তাই বলিতেছি-_জীব আত্মহার1 হইয়। প্রকৃত বস্তুতে 
বিপরীত দর্শন করিতেছে। রজ্জুতে সর্পভ্রম, মরীচিকায় 
জল বুদ্ধি, জলের নীচে আকাশ, চন্দ্র, ূ্যয, দর্শন, ট্রেনে 
যাইবার কালে পথস্থ বৃক্ষ লতাদিগকে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে 
ধাবমীনবোধ খেন দিবসে জাগিয়া নিশার শ্বপন 
দেখিতেছ। হে জীব, এই ত তোমার বুদ্ধি শক্তি এই দ্র 
বুদ্ধি দিয়! ভগবস্তক্ত, ভগব্দ্ধাম ও তাহার যৃত্তিকে মাপিয়া 
লুইবার জন্য সাহসী হইয়াছ। তুমি জান না, ভগবদ্ধীম 
চিন্ময়, তাহার যৃত্তি চিন্ময় ও তাঁহার ভক্ত চিন্তয়, এ জড়- 
চক্ষুতার! কখনও তাহাদের লক্ষ্য হয় না। 

কিনা তুমি পাণ্ডিত্যের গর্বে, বুদ্ধির গর্বে তগবন্তক্ত 


SS OE TER 


পরীক্ষা করিতে আসিয়া তাহাদের চরণে অপরাধ সঞ্চয় 
করিয়া নিজে নরকের পথ পরিষ্কার করিতে উদ্বোগী 
হইয়াছ। জাননা কি? দোকানের খাটি মাল সোনা, 
রূপা, দুগ্ধ চেন! মজবুত লোকের দরকার। কিন] তুমি 
নিজকে বুঝদার অভিমান করিয়! বাজারের নকল সোন। 
ও খড়িগোলা দুধকে খাটি বলিয়া গ্রহণ করিতেছ। 
তোমার ন্যায় অন্ধ ব্যক্তি ভগবগুক্তের বাহিরের আচার 
ব্যবহারে অভক্ত দেখিয়! তাহার চরণে অপরাধ সঞ্চয় 
করিতে বসিয়াছে। ভগবদ্তক্ত কানা নয়, খোড়। নয়, 
বোকা নয়, মূর্খ নয়, রোগগ্রস্ত নয়, নীচ-জাতি নয়, তথাপি 
বাহিরে এ সমস্ত দেখিয়। নিন্দ! করিতেছ। 


সোন। যদি বিষ্ঠা মধ্যে পতিত হয়, তাহ! হইলে কি 
তাহার গুণ নষ্ট হয়? গঙ্গ। জলে যদি বিষ্ঠা ভেসে যায়, 
তাঁহ'লে কি তাহার জল অপবিত্র হয়? সে জলে কি 
ভগবত পৃজী হয় না? অতএব সাবধান, ভগবগুক্তকে 
কখন প্রাক্কৃত মনুষ্য বুদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে নিন্দা 
করিও না শুন, শাস্ত্র কি বলিতেছেন 
দৃষ্টেঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষণ্ঠ দোষৈঃ 
ন প্রাককৃতত্বমিহ ভক্তজনস্ত পশ্ঠেৎ। 


যাহার! সজ্জন তাহারাই সঙজ্জনের আদর জানেন। 
তাই আমাদের হৃদয়েশ্বর শরীমন্মহাপ্রতু আমাদের ন্যায় 
প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কও 


রসাগ্রস্ত সনাতনপ্রভৃকে আলিঙ্গন করিয়া! বক্ষে ধারণ 
করিয়াছিলেন। 








আড়ন্বরে ভুলো না 


চাকচিক্যময় বস্তমাত্রই কিছু স্বর্ণ নহে--একথাটি 
আমর! অনেক সময় মুখে বলি কিন্তু কার্যাকালে তাহ! 
ভুলিয়! যাই। বাহিরের আড়দ্বর দেখিয়াই আমর] 
আত্মহারা হইয়া যাই! ভিতরের সত্যত! অমুসন্ধান 
করিবার প্রয়োজন বোধ করি ন]। 
পৌন্দর্ধয দেখিয়। বর্তমানে আমাদের চিন্তান্রোত একেবারে 
পরিবর্তন হইয়! গিয়াছে । আমাদের ধারণ! পাশ্চাত্য 
দেশের লোকের! আমাদের মত ধশ্ম ধর্ম করে ন, তাদের 


বাহিরের প্রাকৃতিক 


দেশে জাতিভেদ নাই, ভারতবর্ষের মত নৈতিক ধর্দেরগ 
তত বাড়াবাড়ি নাই, স্ত্রীলোকের আমাদের দেশের মত 
পর্দানসীন নয়, তাই তার! এত উন্নত হইতে পারিয়াছে, 
আমাদের দেশের লোক ধশ্ম ধর্ম করে অধঃপাতে 
গিয়াছে। ধর্মের কাগজ” নাম শুনিয়া কোন কোন 
ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন, “আচ্ছা মশায় আপনাদের 
কাগজ জগতের কি উপকার সাধন করিতেছে, উহাতে 
কৃষি-শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান, কাব্য, অলঙ্কার 
কিছুই নাই, কেবল ধৰ্ম্ম কর ধর্ম কর। আপনারাই ত 
জগতের অমন্দল সাধন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। ইংলণ্ড 
কি ছিল কি হয়েছে, আর ধশ্ম ধর্ম করে ভারতের কি 
দুর্দিশ! হয়েছে। প্রথম মুখে কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য 
বলিয়াই মনে হয় কিন্তু এ কথাগুলির মূলে কত সত্য 
আছে বিচার কর] যাউক। বিচারটি কঠিন, গ্জীরভাবে 
আলোচন! ন! করিলে বুঝিবার উপায় নাই। অতএব 
পাঠকগণ ধৈর্যযাবলম্বন পূর্বক প্রবন্ধটী আলোচনা করিয়া 
নিজেদের স্বাধীন বিচার-বৃত্তির দ্বারা বিচার করিলে বেশ 
বুঝিতে পারিবেন। প্রথমতঃ আধুনিক জাতি মাত্রেরই জান 
চক্ষু পরিস্ফুট ন! হওয়ায়, তাহারা ধর্মমত জানে না, কাজে 
কাজেই তাহার! জড় চক্ষে যাহা দেখে তাহাকেই সর্বশ্রেঠ 
বলিয়া! মনে করে এবং এবং তাহারই উন্নতি সাধনে বিশেষ 
ইত্ধান হয়, ইহ! তাহাদের কালোচিত স্বভাব। বর্তমানে 
যতই তাহারা উন্নত হইতেছে ততই তাহারা ধর্মতত্বের 
ক ত প্রবৃত্ত হইতেছে । যাহারা ধর্খের খোজ 
অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হ 


লয় না, তাহার! পাধিব উন্নতির জন্য যত করিতে বাধ্য 
হইবে। তারা পার্থিব উন্নতি কিছু করিতেও সমর্থ হইবে; 
কিন্তু তদ্বারা জগতের লোকের অভাব অভিযোগ কতটুকু 
দূর হইবে বা হইতেছে সেটুকু একবার প্রত্যক্ষ করুন। 
জড়বিজ্ঞানের আলো চনা দ্বারা রেলগাড়ী, ঈীমার জাহাজ, 
টেলিগ্রাফ, এরোপ্সেন প্রভৃতি নৃতন নৃতন জড় 
মন্তোগেপকরণ আবিষ্কৃত হইয়া আমাদের জীবিতাবস্থায় 
কিছু উপকার সাধন করিতেছে বলিতে হইবে কিন্তু কই 
অভাব ত মিটিতেছে না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে, 
দুভিক্ষ, বন্যা, সংক্রামক নানা প্রকার ব্যাধি, ডাকাতী, যুদ্ধ 
ইত্যাদি কর্লেশের বরং দিন দিন বৃদ্ধিই হইতেছে, হাস 
হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। পূর্বের পণ্ডিতগণ বিশেষ 
গবেষণা পূর্বক বিচার করিয়াছেন যে পাথিব উন্নতি যতই 
হউক না কেন জীবের অভাব কোন দিন নিবৃত্ত হইবে ন! 
বরং বৃদ্ধিই হইবে। পার্থিব উন্নতির চরম পরিণতিই 
অবনতি। কম্পাশের কাটা যে দিকেই ঘুরাইয়। দেওয়া! 
হউক না কেন উত্তর দিকেই থাকিবে। সেইরূপ পার্থিব 
উন্নতি যতই বৃদ্ধি হউক না কেন উহার চরম পরিণতিই 
অবনতি বই আর কিছু নহে। জড়-জগতের একটা সীমা 
আছে, সীমার শেষ পর্য্যস্ত পৌছিয়া আবার ফিরিয়। 
আসিতে হইবেই হইবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বাদী আমর! 
তাহা বিশ্বাস করিতে চাই না, তাই সর্বজ্ঞ শান্্কারগণ 
আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন-তশ্থোব হেতোঃ 
প্রধতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্‌ ভ্রমতামূপর্য্যধঃ। 
তল্লভ্যতে ছুঃখবদন্যতঃ স্থখং কালেন সর্বত্র গভীররাহস1॥-- 
বিবেকী লোক সেই বস্তুর জন্যই যত্ব করেন, যাহা এই 
প্রাকৃত জগতে উচ্চ নীচ সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়াও পাওয়! 
যায় না। প্রাকৃত জগতে যে স্থখ আছে তাহা গভীর 
বলযুক্ত কাল-ছারা চালিত হইয়া দুঃখের স্যাক্স বিন! 
চেষ্টাতেও লাভ করা ষায়। 
এই প্রবন্ধটা পড়িয়া হয়ত অনেকেই তুল বুঝিতে পারেন। 
তাহাদের যনে হইবে ষে পার্ধিব উন্নতি সাধনে একবারে 
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উদাসীন হইয়! সম্যাসীর ন্যায় পরমার্থ সাধনে প্রবৃত্ত 
হওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কিন্ত বস্তুত: তাহ। 
মহে। সারগ্রাহি ধান্মিক মহোদয়গণ কেবল চিৎপর হইয়া 
পার্থিব উন্নতি সাধনে বিরত থাকেন এরূপ নয়। আহার, 
বিহার, ব্যায়াম, শিল্পকার্য্য, বাযুসেবন, নিদ্রা, যানারোহণ 
শরীর-রক্ষ, সমাজ রক্ষা, দেশভ্রমণ প্রভৃতি কার্যা তাহাদের 
চয়িত্রে যথাযোগ্য সময়ে লক্ষিত হয়। তবে তাহারা এ 
সকল পাঁধিব উন্নতি সাধনই একমাত্র কুত্য এরূপ মনে 
করেন না, কিন্তু এ সকল পাখিব অর্থের সাহায্য 
পাঁরমাধিক উন্নতি সাধনই একমাত্র মানব জীবনের উদ্দেশ্য 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


বলিয়। জানেন, এইমাত্র পার্থক্য । সাধারণভাবে বিচার 
করিলে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইবে যে, আমর! জগতে 
কয়েকট! দিনের জন্য আসিয়াছি মাত্র, কবে এই স্থান 
হইতে হঠাৎ চলিয়া যাইতে হইবে তাহার ঠিক নাই 
সুতরাং জগৎ ভগবঢ্িচ্ছায় স্থখময় হইলেও আমার 
তাহাতে বিশেষ কিছু লাভ নাই। এখানে কিছুদিন 
থাকিয়। আবার আমাকে কষ্টের রাজ্যে চলিয়। যাইতে 
হইবে । অবএব আমর! যতদিন ঝীঁচিয়। থাকি ততদিন 
আমাদের পাথিব উন্নতিসহকারে পারমাথিক উন্নতি সাধন 
করাই একমাত্র জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। 


যুক্তির 


আমর! অনেকেই যুক্তিবাদী । আমরা যুক্তিরই 

প্রশংসা করি, যুক্তিদ্বার! বুঝাইয়! দিতে পারিলে বুঝি, 
নতুবা! বুঝিতে চাইন] আমাদের যুক্তির নিকট অনেক 
সময় শাস্্ও হার মানে । আমর! মনে করি শাক্্রকারগণ 
আমাদের যুক্তি অবলম্বন করিয়!ই শান্তর রচনা করিয়াছেন, 
অতএব শাস্ত্র যদি আমার যুক্তির সহিত এক হয় তবেই 
শান্ত্র। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়াই আমরা অনেক 
সময় বলি--এই বিশ্বকে ভগবান্‌ আমাদের ভোগের জন্য 
সৃষ্টি করিয়াছেন, এই বিশ্ব ভোগ করিবার জন্য ভগবান্‌ 
আমাদিগকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহবা, ত্বক-_-এই পঞ্চ 
জ্ঞানেন্িয় দিয়াছেন । মছ, মাংস, স্ত্রী প্রভৃতি আমাদের 
ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে ; যদি তাহাই না হইবে ভবে 
ভগবান্‌ উহাদিগকে স্থষ্টি করিলেন কেন? অতএব যে 
কয়েকদিন বাঁচিয়া থাক, ভোগ করিয়া লও). হেসে নাও 
দুদিন বই ত নয়। | 

_.. বলিহারী যুক্তি, এইরূপ যুক্তি শুনিয়া এক শ্রেণীর 
লোক যুক্তিবাদীর বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া হাস্য সংবরণ 
করিতে পারিতেছেন না। আবার অন্য শ্রেণীর লোক 
ইহাকেই সধ্যুক্তি মনে করিয়া যুক্তিবাদীর বিচারের 


দৌড় 


প্রশংসা করিতেছেন। যুক্তিবাদীর বিচারটী ঠিক একচক্ষ 
হরিণের মত। কোন সময় একচক্ষুহীন হরিণ নদীতীরে 
তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণ করিত। সে মনে মনে স্থির 
করিয়াছিল যে, জলপথে কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা 
নাই। অতএব সে তাহার কাণ! চক্ষুটী সর্ববদ নদীর দিকে 
রাখিত। কিন্তু সে যেদিকে বিপদের সম্ভাবন! নাই মনে 
করিয়াছিল, সেই দিক হইতেই বিপদ আসিয়া তাহার 
প্রাণ বিনষ্ট করিল। আমাদের যদি বুদ্ধি থাকিত, 
তাহী হইলে. আমরা বিচার করিতাম-_ভগবান্‌ 
আমাদিগকে ছুইটা চক্ষু দিয়াছেন, আমর এক দিক্‌ মাজ 
দর্শন করিব কেন? ভগবান্‌ একদ্রিকে যেমন ক্ষণিক 
স্থথকর সামগ্রী সমুহ স্থষ্ট ক্রিয়া রাখিয়াছেন, আবার 
অপর দিকে তদ্রপ অসংখ্য ক্লেশও স্থ্টি করিয়াছেন। 
তদ্থারা তিনি আমাদিগকে ইহাও প্রত্যক্ষ করাইতেছেন, 
যে ভোগে যে পরিমাণ সুখ আছে, তাহার চতুপ্তণ দুঃখও 
ভোগ করিতে হইবে। অতএব সাবধান হও। ভোগ্য 
শাল গা 
কাদিতে হইবে । যি তুমি ২ চি EE 
EEE ii A ম্বুদ্ধমান হও, তবে অৰ্শ 





ভাই কুতাঞ্ধিক 


ছুর্দিক বিচার করিয়। কার্য্য করিবে। ভোগে সুখ নাই 
একবার সমগ্র জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ভোগ করিয়। 
কে সুধী হইতে পারিয়াছে? ভোগ্য বস্ত যতক্ষণ ন। ভোগ 
কর! যায়, ততক্ষণ মনে হয় উহাতে কতই না আনন্দ, কিন্তু 
ভোগ হইবামাত্রই নিরানন্দ আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস 
করিয়। বসে, ইহ! প্রতাক্ষ । তবে দেখিয়া শুনিয়াও 
আমরা বুঝি ন! কেন? তাই ভগবান্‌ গৌরন্ন্দর 


১৫৯ 


আমাদিগকে বলিয়াছেন, দ্বৈতৈ ভদ্ৰাভদ্ৰ জ্ঞান সব 
মনোধৰ্ম্ম । এই ভাল এই মন্দ_এই সব ভ্ৰম ৷ বিষয়ামক্ত 
ব্যক্তি তাহার বুদ্ধির সংকার্ণত। হেতু যে ভাল মন্দ বিচার 
করে, তাহার কোনটাই ঠিক নহে; ভ্রমপ্রমাদবাদিপূর্ণ। 
শান্বকারগণ আমাদের মত বিষয়-ভাগামক্ত ছিলেন না 
সুতরাং তাহাদের বিচারে কোন প্রকার দ্রোষ নাই 
নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 


ভাই কুতাকিক 


আমি শ্রোতপন্থী, আর তুমি ভাই কুতাকিক ; আমর। 
দুই ভাই মানুষের মাথায় ব’সিয়! ঘাড়ে প। দিয়ে, পৃথিবীতে 
বিচরণ করি। আমরা দুই ভাই বটে, কিন্তু পরস্পর 
বৈমাত্রেয় ভাই, তাই, আমাদের দুই মায়ের পরিচয় না 


দিলে আমর! পরস্পরকে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের 


মায়ের পরিচয় পূর্বে মায়াবাদী ও তত্ববাদীরা বলিয়া 
গেছেন। মায়াবাদীর। বলেন,_“জগৎ মিথ্যা, মানবজ্ঞান 
মিথ্যা,_ব্যবহারিক মাত্র; তর্কদারাই একমেবাদ্বিতীয়ং 
স্থাপন কর যায়, অধ্যাসবশে অজ্ঞানের ক্রিয়া তাৎকালিক 
হইলেও উহাদের বাস্তব সত্ব নাই, কিন্ত লৌকিক প্রমাণের 
আশ্রয়ে রাবণের সিড়ি বাঁধনের ০11০১-তে অগ্রসর 
হইয়া নির্বিশেষকেই চরম বলিয়া নিজে বুকিব ও 
লোককে বুঝাইব । 

তত্ববাঁদী বলেন__হরি নিত্য পরত, অখিল-আস্ায়- 
বেন্ত বিশ্ব সতা, জীবসমূহ ভিন্ন, জীবের তারতম্য আছে, 
জীবমাত্রেই বৈষ্ণব। বিষ্ণু পাদপন্মলাভই জীবের মুক্তি । 

স্থতরাং ছুই ভাইয়ের ছুই মায়ের পরিচয়ে একটু তফাৎ 
হইয়া গিয়াছে, শষ্জন্তই আমরা বৈশাত্রেয ভাই। ভাই 
কুতাকিক, আমি যে তোমাকে কুতাঞ্চিক বলি, তুমি 
তোমার সেই দুর্নাম কাটাইবার জন্য আপনাকে শ্রতপন্থী 
বলিয়া গোজামিল দেও, ভাহী ত তোমার আচার বিচারে 
ধরা পড়িয়া যায়। 


তুমি তোমার চোখ, কান, নাক, জিভ ও চামড়া দিয়া 


যে একঘেয়ে আংশিক ধারণ। লাভ কর, সেই ধারণার উপর 
ভিত্তি স্থাপন করিয়া রাবণের মত সিড়ি বাধিতে গিয়া 
আমার উপাস্ত বস্তু জগল্লন্মীকে তোমার আয়ত্বের মধ্যে 
একটি ভোগের বস্তু বলিয়া কল্পনা করিতে চাও এবং সেই 
কল্পনায় গ। তাসাইয়া তুমি কখনও কুষ্ণ সাজিতে চাও । 
পরের দ্রব্য হরণ করার পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সব 
এক বিচার করিয়। বাউল ধর্ম প্রচার কর, ভোক্তার বেশে 
আপনাকে ভগবদ্ভোগ্য বস্তগুলির ভোক্তা সাজাও, 
কখনও ব! প্রারুত-সহজিয়! হইয়া নানা দেবদেবীর উপাসক 
হইয়া পড়, কখনও বা সম্যয়বাদীর ভান করিয়া জগতের 
বোকা লোকগুলিকে ভোগ। দেও, কখন বা বল যে, “পাশ- 
বন্ধে। ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সর্দা শিব” কখনও বিচার 
দেখাও যে, মা ও বামার মধ্যে প্রকৃত ভেদ নাই, বন্ধ 
বিচারে ভেদ মাত্র কখনও আপনাকে মু্ত|ভিমানে মাতৃ- 
বুদ্ধি পরিহার করিয়া বিকল্পে মাতৃ বুদ্ধিতে নিজ ভোগ্য 
বুদ্ধি কর, আর তর্কের সাহায্যে আমার ভাল লাগে বলিয়া 
গ্রেয়:পন্থী হইয়া শ্রেয়ংপন্থী বা শ্রীতগন্থী তোমার ভাইকে 
সহস্র আকারে আক্রমণ কর, কিন্ত তোমার মঙ্গল প্রার্থী 
ভাই প্রেম ও স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়। তোমাকে ভাই বলিয়া 
যখন সম্বোধন করে, তখনই তুমি চোখ লাল করিয়। 
তাহাকে বোকা বলিয়। তোমার দলে টানিয়া আনিবার 
যত্ব কর, তোমার ভাইয়ের সহিত নানা তর্ক বিতর্ক কর, 
গায়ের জোরে তোমার ভাইকেও "বাস্তব শ্রোতপন্থীঃ 


১৬০ 


বলিবার পরিবর্তে প্রচ্ছন্ন তাফিক বলিয়। নিজের কুতর্ক 
প্রবৃত্তি কলঙ্কের লাঘব কর। মনে মনে তুমি বেশ জান 
যে, তোমার কুতর্ক চেষ্টা দ্বার! এভি-ব্যাখ্যার আবরণে 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতের পোষণ করিতেছে । তোমার এই সকল 
ছল প্রবৃত্তি দেখিয়! আমার শ্রৌতপন্থী ভাই কুতর্ককে স্থল 
মনে না করিয়! মহাজনের নিকট বেদ-ব্যাথ্য। শ্রবণ করেন, 
তাহাতে তুমি বিষম সঙ্কটে পড়িয়া যাও, আর তোমার 
বিপত্তি দেখিয়া তোমার ভাই শ্রোতপন্থীর বড়ই দয়া 
উপস্থিত হয় তুমি সেই দয়াকে তোমার ভাইয়ের বোকামি 
মনে কর। 
ভাই, কুতাক্কিকক, আর কতকাল তোমার কুতর্কের 
আগ্নেয়গিরি ছাই-চাপা। করিয়া রাখিবে,_পদে পদেই যে 
কুতর্কানল জলিয়া! উঠিতেছে। সবিশেষত্ব সর্ববশক্তিমত্ত। 
প্রভৃতি ভগবদ্গুণকে আক্রমণ করাই তোমার কুতর্কের 
স্বভাব। তোমার আক্রমণ করিবার স্বভাব ছাইচাপ! 
থাকিলেও ছাই ফুঁড়ে ধোয়। বাহির হয়, আর তা? থেকেই 
কুতর্কের বিরুদ্ধে শ্ৌতপন্থী ভাই 'ন্তায়স্থধার’ সাহায্যে 
পর্বত বহিমান্‌ ধূমাৎ” প্রভৃতি বিচার তোমাকে দেখাইয়া 
দিয়া তোমার কুতর্বেচ্ছাযুলক ঈশ্বরনাশ-গ্রবৃত্তি 
বা ড৪11981)920 চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, 
বলিয়া তোমার বেদীন্ুগ ভাইটিকে তোমার 'বৈমাত্রেয়’ 
অর্থাৎ তোমার নিজ জননীর সপত্/চিত ঈর্যাভাবের 
সন্তান মনে কর। তুমি কি, ভাই, এইসকল কপটতা 
ছাঁড়িয়! দিয়! সরল হইতে পার না? জ্ঞানের বিষয় ছুই 
ভাগে বিভক্ত হইলেও আমি যে তোমার একজন অংশীদার, 
তুমি তাহ! সমন্বয়বাদের খাতিরে স্বীকার করিলেও কাজের 
বেলায় আমাকে বঞ্চনা কর কেন? আমার কোন সম্পত্তি 
নাই ; তুমিই জ্ঞানের একচেটিয়া মালিক,_এ অহঙ্কার 
তোমার কেন? তোমার কি মনে পড়ে না যে, ভক্তি- 
দ্বারাই জ্ঞান লাভ হয়? “কাটখোট্যাই" করিলে যাহ! লাভ 
হয়, তাহা তোমার একচেটিয়া অজ্ঞান, তোমার মুখে 
“নারায়ণ নারায়ণ’ শব্দ, তাহাতে তিনি তোমার ধারণায় 
অন্ত দেবগুলির সহিত এক পর্যায়ে গণিত হওয়ায় “মায়াই 
ব্রহ্ম বা ব্ৰহ্মই মায়া” প্রভৃতি তোমার কথাগুলি যথার্থ 


নদীয়া প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


জ্ঞানের পরিচায়ক, না তাহার বিপরীত? 'সকল খট 
তোমার’ আর ‘সকল ঘট তূমি+_-এই কথা বলিয়া কেন 
ধৃষ্টতা কর? ইহ! কি “অহন্ধার-বিমূঢ়াত্ম। কর্তাহমিতি 
মন্যতে” এই মতের জলস্ত উদাহরণ নহে? তুমি কখনও 
বা 'কর্তাভজা” মাজিয়। ভক্তের ভাণ দেখাও, তুমি কখনও 
বা আউল-বাউল-নেড়া-কর্ত'তজ|দির বেশে তোমার 
ভাইয়ের সম্পত্তি লুট করিবার শয়তানি দেখাও; সেই 
স্বভাবট] কি নিগুণতা? হরিই ত একমাত্র নিগুণ, আর 
তোমার কল্পিত হরি ত নিব্বিশেষ ! তুমি লোক ঠক|ইবার 
জন্য কৃষ্ণলীল। বিশ্বাস কর না, কষ্খলীল|র আদশটি নিজেই 
উপভোগ করিয়া জগতে নানাবিধ কলঙ্ক আনয়ন কর। 
ভাই, তুমি কেন কৃষ্ণের শ্মিতাধরটি অনিত্য, বংশী- 
ধ্বনিটি অনিত্য, অপান্গ দর্শনটি অনিত্য, রুষ্ণের মথুরায় 
মাল) লাভ ব্যাপারটি অনিত্য, রাসকব্রীড়াটি অনিত্য, 
বলিয়া মনে কর? এইসব ধারণা যে কতগুলি নীতিরহিত 
মানুষের কল্পন। প্রত, তাহ! কি তুমি জানন। ভগবত্ত। 
লোপ পাইয়া নিৰ্বিশেষ অবস্থাই চরম ও সকলের মূল 
বলিয়া তুমি যে তিনপ্রকার দুঃখ আচ্ছন্ন সংসারে মজা 
লুটিবার ভাণ করিতেছ, আর নিত্য শাশ্বত ভগবদ্বপ্ত কৃষ্ণের 
লীলার অনিত্যত্ব প্রতিপাদ্ন করিয়া নিজে গোপনে সেই 
সকল ভোগে রত থাকিয়া পারদারিকের পরদ্্রব্যাপহরণের 
নিন্দা অস্বিত করিতেছে" ইহা কি তোমার সাধুতার 
পরিচয়, ন। আর কিছু? 
তুমি নিব্বিশেষবাদীর সঙ্জার তর্কের জাল পাতিয়। 
নিব্বিশেষ ভাবের নিত্যত্বস্থাপন-বাসনায় ভগবানের 
উদ্দেশে ইহজগতে প্রকৃত শুদ্ধভক্তের অনুষ্ঠানসমূহকে 
নির্কোধের চেষ্টা বলিয়! প্রতিপাদন করিবে, আর নিজে 
নাস্তিক সাজিয়া মুক্তবাযু সেবনে আনন্দ উপভোগ করিবে, 
চর, চুম্য, লেহ ও পেয় ভ্রব্যগুলি সমস্তই লুট করিবে, আর 
তোমার মরিয়া যাইবার পর সেইগুলি "উড়ো! খৈ 
গোবিন্দায় নমঃ” বলিবার ছলন! দেখাইয়? ভক্ত সাজিতে 


আসিবে,_এই শয়তানি কি তোমার চতুর শ্রৌতপন্থী 


তাই ধরিয়া ফেলিতে পারেন না, মনে কর? তোমার 


এই সকল চেষ্টাজনক জ্ঞানের সম্পত্তির বন্ধক দেওয়া মাত্র। 





ভাই কুতাকিক 


তাহ] হইলেও আমার অংশের বন্ধক দিক] তুমি যে নিজের 
অন্ুুবিধ। আনয়ন করিবে”-ইহ। দেখিয়। আমার কষ্ট বোধ 
হয়। 

ভাই, তোমার অংশীদ।রকে তাহার অংশ হইতে বঞ্চিত 
করিও না) ঘি করিতে যাও, তাহ। হইলে তোমার বঞ্চনা 
ধর। পড়িয়া যাইবে। প্রকাশ্য তর্বপন্থী হইয়া ভোগার 
পোষাকে মায়াবাদী যে দৌরাত্ম্য করেন, তাহাতে শুদ্ধ- 
ভক্তের সম্পত্তি আক্রান্ত হয়। সমন্থয়বাদ্দের ছলনায় 
বিবাদ প্রিয় মার্জারদয়ের সম্পত্তি বিভাগ করিতে গিয়। 
মর্বটের যে উহাদের সম্পত্তিগ্রহণ-পিপাসাঁ, তাহা শিশুপাঠ্য 
ঈখপের গলে লেখা আছে। তুমি আবার তাহার দ্বিতীয়- 
বার অভিমনের জন্য ব্যস্ত কেন? 

তুমি কি জান না ধে কুষ্ণতক্ত তোমার চেয়ে বেশী 
চতুর? সে ত’ তোমার মত জড় বিষয় ভোগ্য বা 
বর্মকাগুকে শুদ্ধজ্ঞানের “সাধন? বলিয়া স্বীকার করে না! 
শুদ্বজ্ঞান-সম্পত্তির অংশীদার সত্যিকার আৌতপন্থী তোমার 
ন্যায় কপট অণুচানমানীর বিচার প্রণালী হইতে পৃথক্‌ 
হইয়া নিজের অংশে যে চিদ্দিনাস-বিচারে আবাহন করেন, 
তাহা কি তোমার চিন্মাত্বাদের মায়া-মরীচিকার প্রলোভন 
দ্বারা বিপথে চালাইতে পারিবে, মনে কর। 

এই সকল কথা শুনিবার পরেও, ভাই কুতাকিক, 
তুমি কেন তোমার বিষয়-সম্পত্তি শ্রোতপন্থীর বিরুদ্ধে 
তাহাদের সম্পত্তি লুট করিবার জন্য দ্রচৈতন্যাদেবের 
জন্স্থান নির্ণয়ের ঘৃ্িপাকে ফেলিয়া দিলে? এ ঘূর্ণাবন্ত 
হইতে তোমাকে নামাইয়া লইতেও আমার অংশটুকুর 
দখল পাইতে আমাকে খানিক উদ্বেগ পাইতে হইয়াছে । 
কাহারও দ্রবা অপর ব্যক্তি জোর করিয়া গ্রহণ করিয়া 
পাঁলাইতে চেষ্টা করিলে তাহার পিছু পিছু ছুটিতে হয়; 
স্তরাং আমীর অংশ নষ্ট করিবার কুপিপাসা কেন হইল 
ভাই? 

তুমি তোমার অংশে তর্ক বিভর্কের জাহাজ লইয়া 
গৌরজন্স্থানের অপরকুলে দাড়াইয়াছ বটে, কিন্ত আমি ত’ 
তোমার অংশের জন্য লালায়িত নহি। আমি তোমার 
বতৰ ও জারগারিমার অ-লাজের প্রত্যাশী নহি। টা 
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মল মৃত্রের ন্যায় বিস্জন করিবার পর সুস্থ হইয়া আমি 
মহাজনের অনুগমন করিয়। এখন নিশ্চিন্ত আছি । আমার 
ত’ কোনই চিন্তা নাই, ভাই! তাই আমি তোমার 
সম্পত্তিতে খাৰল দিতে দৌড়াই না, আর আমার 
সম্পত্তিতে ছোবল দিবার তোমার কোন অধিকার লাই। 
আমি নিশ্মৎসর সাধুগণের ওয়ারিশ, তুমি তাহার প্রতিপক্ষ 
সুত্রে মাৎসর্য্য-সম্পত্তিতে সম্পন্তিমান্, তাহা আমি বেশ 
জানি; অর্থাৎ হিংসাই তোমার ধর্ম, আর অহিংসাই 
আমার ধন্দ।  শ্রোতপন্থী-হিংসাপরাযরণ, আর কপট- 
শ্রোভপন্থীর বেশে তোমার ন্যায় কুতাকিক-__অহিংনক, 
এইরূপ ভোগাদিতে তুমি পটু হইতে পার, কিন্তু আমি 
ভোমার ‘কারচুপি’ ধরিয়া ফেলিতে পারি। 

আমি কখনও পরদার, প্রদ্রব্য চুরি করিয়া রাবণের পক্ষ 
অবলম্বন করি না)_আমি আরোহপন্থী নহি 
অবতারবাদী আর তুমি_-অবতার বিদ্বেষী ও অধিরোহবাদী 
তোমার আমার বৈমাত্রেয় ভাই সমন্ধ চিরদিনই আছে ও 
থাকিবে। গৌরহরির নিশ্মল ধর্মকে কলস্কিত করিবার 
জন্য তোমার যে অবৈধ প্রস্তাব, তাহাতে আমার অন্গমোদন 
নাই বলিয়া তুমি ক্ষুব্ধ হওয়ায় তোমার স্থল যে মৎ্সরতা, 
তাহাকে ভাল করিয়া মিষ্ট চিনি দিয়া মাবিয়া আমার 
কাছে যদি ইন্ধপ ভেজাল চালাইতে চাও, তাহা হইলে 
তোমার চালাকি দেখাইয়া দিয় হাটে হাড়ি ভাঙ্গিয়। 
দিব; তখন লোক তোমার স্বরূপ জানিতে পারিবে । 
তোমার মত কোটি কোটি ঈশ্বরবিশ্বাসরহিত চেষ্টার 
অন্তোট্টিকিয়া পর্য্যন্ত সম্পাদন করিবার ভার আমার 
আছে? সুতরাং তুমি বিশ্বের প্রলয় পর্য্যন্ত তোমার নিজ 
স্বভাব দেখাইয়্/৪ আমার সম্পত্তির নিকট কথনও আসিতে 
পারিবে না। 

কাচভাঙ্ডের মধ্যে সঞ্চিত মধু পান করিবার নিহিত 
কাচের বাহিরে থাকিয়া তোমার যে অভিনয়, তাহাতে 
সাধারণ লোকে তোমার ইন্দরজাল বিদ্যায় মুগ্ধ হইতে 
পারিবে, কিন্ত কোন মাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণব তোমার চাতুরীর 
প্রলোভনে পৃথিবী ধ্বংস হইবার পূর্ব পর্যযস্ত প্রবিষ্ট হইবে 
না। তাহারা যে প্রচৈতন্তাশ্রিত, তাঁহারা যে ‘তোমার 


১৬২ নদীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


চৈতন্যের’ গণেশের চৈভন্যের মনঃ কল্পিত চৈতন্যের” ধার 
ধরেন না, ভাই! এগুলি যে মহাজন বিরোধী লোকের 
উর্বর মস্তিষ্কের কল্পন। মাত্র ! 

ভাই; আমি--জীচৈতন্যের সম্পত্তি, আর তুমি 
প্চৈতন্ের বিরোধী হইয়। ‘তোমার চৈতন্তের’ দার! 
ঞচৈভন্যাদেবের সেবা দেখাইতে গিয়া তোমার স্বরূপের 
পরিচয় দিতেছ, অর্থাৎ ভ্রীচৈতন্যদ|সগণের সহিত তোমার 
ঘেনিত্য বিরোধ, তাহা তুমি ভাল করিয়া স্পষ্ট ভাবেই 
দেখাইয়াছ। তুমি তোমাকে চৈতন্থদাস বলিয়া তোমার 
তুচ্ছ বাজে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে টৈতন্া- 
দেবের কিন্তু তাহাতে স্থখ হইবে না। প্রীচৈতন্যদেবের 
ইন্জিয়তৃপ্তি অর্থাৎ স্থথ কিসে হয়, তাহা কি শুনিয়াছ? 


ভাই কুতার্কিক, একবার গ্রীচৈতন্থাবাণীটি কি আমার নিকট 
শুনিবে? সেই শ্রচৈতন্াবাধীটি এই, 
দনি্দিধানস্ত ভগবদ্তজনে মুখস্ত 
পারং পরং জিগমিযোর্ভবসাগরন্ড) । 
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোযিতাঞ্চ 
হা হন্ত হস্ত বিষভক্ষণতোহপ্যমাধু ॥” 
আবার বলি,_শ্রীসনাতনের প্রতি ভ্ীচৈতন্টদেবের এই 
উপদেশটি কি তুমি একেবারেই ভুলিয়। গিয়াছ? 
“অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, এই বৈষ্ণবাচার । 
প্ত্ীসঙ্গী এক অসাধু, রুষ্ণাভক্ত আঁর ॥” 
এখন আসি, এবারকার মত বিদায়। গৌরের ইচ্ছা 
হয় ত আবার দেখ! হবে। 
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মহাগ্রলয় 


জগতে যেন আজ এক মহাগ্রলয় উপস্থিত। চতু্দিকে 
অনা বৃষ্টি, প্রবল বাত্যা, অগ্নিকাণ্ড, ছুভিক্ষ, মহামারী, 
সবলে সবলে, দুর্বালে-দুর্বলে অথবা সবলে-দুর্ববলে সংঘর্ষ, 
রাজার ব্যবহারে প্রজার অসস্তোষ আবার প্রজার ব্যবহারে 
রাজার অসন্তোষ, গৃহবিবাদ, বিশ্বাসঘাতকত?, সাম্প্রদায়িক 
কলহ, ধৰ্ম্মবিপ্রব, ছলে বলে কৌশলে পরস্বাপ হরণ, নারী 
নির্য্যাতন, জগহত্যা, পরস্থখসহিষ্ণুত। বা মাতৎসর্য্য, 
সত্যকে অসত্য বলিয়া প্রচার চেষ্টা, শাঠ্য, কাপট্য, 
লাম্পট্য, প্রভৃতি বর্তমান জগতের দৈনন্দিন ঘটনা হইয়া 
ঘোর অশাস্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। মনু, পশু, পক্ষী 
প্রভৃতি সমস্ত জীব-হৃদয়েই যেন একট! আতঙ্কের সঞ্চার 
হইয়াছে-__সকলেই উদদীসভাবে কি যেন আরও একটা 
ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করিতেছে-_কাহারও প্রাণে 
বিন্দুমাত্র শাস্তি নাই । যাহার! এই অবস্থার মধ্যেই 
আবার কৌন একটি আনন্দের কল্পনা! করিতেছে, নৈরাধ্য 
আসিয়া তাহাদের জে আনন্দের স্বপ্ন সব ভাঙ্গিয়। দিয়] 
সেখানে নিরাঁনন্দ আনিয়া দিতেছে । ঘোর অমাবস্তার 


নিশীথ রাত্রে চতুদ্দিকে জনমানবহীন নিজ্জন কুটিরাভ্যস্তরে 
একটা মাত্র ক্ষুদ্ৰ অমুজ্জল প্রদীপ সম্বল করিয়া স্বেহাতুর! 
জননী যেমন তাহার মুযুর্যু অস্তানের শিরঃ সন্নিধানে 
উপবেশন পূর্বক অতীতের কত সুখময় স্থৃতির সহিত 
বর্তমান ও ভবিষ্যতের আশ] ও নৈরাশ্য-বিজড়িত এক 
আনন্দ ও নিরানন্দের মিলন-সমস্তার সমাধানে অসমর্থ 
হইয়া অত্যন্ত উদ্বেগপু্ণ কাল অতিবাহিত করেন, এমন 
সময় সন্তানের একবার মাতৃসম্বোধনে জননী যেমন ল্েহ- 
বিহ্বল হইয়া কতনা আবেগভরে সন্তানের মুখ-চুগ্ধন 
করিতে যান, আবার পর মুহূর্তেই সন্তানের রোগরিষ্ট 
কাতর মুখচ্ছবি দর্শনে হতভাগিনীর বুকখানি যেন ভান্নিয়। 
ফাটিয়া চুরমার হইয়া যায়_-সমস্ত আশ] ভরসা শুথাইয়! 
যায়, সংসার-তাপ-কিষ্ট বদ্ধজীবের বর্তমান অবস্থাও সেইরূপ 
সঙ্কটাপন্ন। হতভাগ্য রুষ্ণবহিরূর্খ জীব কেবল নিরানন্দময় 
জড়-জগতে খুঁজিতেছে তাহার আনন্দ, কিন্তু কোথায় 'সে 
আনন্দ! নিরানন্দ আসে, ছলন1 করিতে আনন্দের বেশে 
বিদ্যুতের স্তায় চমকিত হইয়া বলে--“আমি আনন্দ 





মহাপ্রলয় 


পরমূহ্তে গন্ভীর বজ্র নির্ধোষে জানাইয়া যায়-“আামি 
নিরানন্দ?, আসিয়্াছিলাম তোমার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ 
করিতে-_তোমাকে নরবের পথে টানিয়। লইতে | জীব 
তাই কিংকর্তবাবিমূট_ বিষম সমস্তায় গুগীড়িত । জাবের 
হৃদয়ক্ষেত্রই আজ মহাগ্রলয়কাণড উপস্থিত! কোথায় 
শাস্তি ? 

একদিকে পিশাচী মায়ার জন্ম-জরা-ুত্যু-ছুঃখশোক- 
ওয়ুপূর্ণ অজ্ঞান-তিমিরাবৃত বিকট পৈশাচিক কোলাহলময় 
চতুর্দিশ ভুবনাত্মক নিরানন্দ বা] জড়ানন্দর রাজ্য, অন্যদিকে 
নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃত সমুদ্র_যে সমুদ্র মধ্যে গোপী- 
ভর্তা শ্রীকৃষ্ণের অশোক-অভয়-অমুত-আধার প্রপাদপন্ন 
প্রক্ষটিত_ যাহাতে ভক্ত ভূঙ্গকুল পরমানন্দে কুষ্ণগুণকী|তন- 
মুখে কষ্ণপ্রীত্যর্থে কৃষ্ণপাদপন্রমধুপান-রত; [সে সমুদ্রে 
ভাসমান জীব আর রুষ্ণবহিুতারূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশজ 
রোগশোকাদি ভয়-হেতু নিরানন্দ-কবলিত নহেন_ তিনি 
তখন সেই উচ্ছলিত প্রেমরসসমূদ্রের প্রতি তরঙ্গ-হিলোলে 
ূর্ণামৃতাস্বাদনরত-তীহার দেহ, মন ও আত্ম! সর্বতো- 
ভাবে জিগ্ধতাপ্রাঞ্চ । 

জীব এখন কোন্দিকে যাইবেন, কিছুই স্থির করিয়া 
উঠিতে পারিতেছেন না। পিশাচী মায়ার প্রলোভনে মুগ্ধ 
একদল ভাগ্যহীন জীব এই মায়িক ব্রহ্মা তাহাদের 
প্রাথ্থিত আনন্দের সন্ধানে রত হইয়া বহিশ্চাক্চিক্যময় 
অগ্নিসঙ্গলোলুপ পতঙ্গের ন্যায় দশাপ্রাথ হইতেছেন, আর 
একদল সৌভাগাবান্‌ জীব মায়াকে পিছনে রাখিয়া 
রুষ্কজনের আমুগত্যে নিফপটে কষ্তান্থসন্ধানে ছুটিতেছেন 
এবং নিত্যানন্দের সন্ধান লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন। 
ভীব তাহার সম্মুখে প্রত্যক্‌ ও পরা নামক এই দুইটি 
'বিভিম্নমুখিনী গতির বিভিন্ন প্রকার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও 
প্রত্যক্প্রবণ হইবার পরিবর্তে পরাক্ঞ্বগ, তাই তাহার 
সমস্তাও খুচিবে না_অশাস্তিও কাটিবে না। তিনি 
চিরদিনই এরূপ উদ্নাসপ্রাণে হা হুতাশ করিয়। দিনগুলি 
কাটাইয়। দিবেন-প্ররূপ করিতে করিতেই একদিন 
চিরতরে তাহার জীবন লীলার অবসাঁন হইবে। 


১৬৩ 


সা করিয়া-_সংবাদপত্রের স্তস্ত পূর্ণ করিয়া 
লিখিয়া_ছু* দশজন লোক ছু’ দশ গ্রামে ছুটিয়া- ছু’ দশ 
লক্ষ টাকার বায়ে এই সারাটি বিশ্বব্যাপী হাহাকার 
প্রশমিত কর] কি কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইবে { মহা 
কালের মহাপ্রলয়কালীন সংহার লীলায় হস্তক্ষেপ করিতে 
এমন কোন্‌ সমর্থ পুরুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 
যে, তিনি সাহসী হইতে চাহেন? এক গ্রামের এক 
প্রকার অভাব দূর করিতে যাইয়া শত শত গ্রামের শত 
শত প্রকার অভাব ঘ্বত-সম্পক্ত অগ্নির স্থায় ভীষণাকারই 
ধারণ করিবে। তবে কি মানব পরছুঃখে মহামুতুতি 
প্রদর্শন করিবেন ন1? পরোপকার ব্রত পালন করিয়া 
জীবন সার্থক করিবেন ন1? অবশ্য করিবেন। কিন্তু মানব 
কেবলমাত্র জীবের ক্ষণিকদুঃখ নিবৃত্তির জন্য চেষ্টাপর হইয়া] 
পরোপকারী’ বলিয়। নাম লইতে যাইবেন না পরস্থ 
ভগবছিন্থৃতি হেতু জীব যে দুঃখ অনাদিকাল হইতে বরণ 
করিয়া জনম-মরণমাল! স্বীকার করিয়াছে, সেই চির- 
দুঃখের শান্তির জন্য স্বয়ং কৃষ্ণমেবো সুখ হইয়া প্রতোক, 
জীবকে কৃষণসেবোম্ুখ করিবেন, সেই রুষসেবাতেই জীবের 
পরম উপকার--পরম মঙ্গল_-পরম আনন্দ নিহিত। 
তাহা লাভ না করা পর্য্যন্ত জীব কখনও সুখ-দুঃখের প্রকৃত 
তত্ব জানিয়া দুঃখভোগ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে 
পারিবেন না। জগতে তিনিই প্রক্কত পরোপকারী_ 
স্বদ্েশভক্ত, যিনি নিজে “স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে 
স্থিতি*_এই মহাজনবাক্য উপলব্ধিপূর্বক গোলোক 
বৈকুঠকেই তাহার স্বদেশজ্ঞানে তথায় অবস্থিত হইয়া, স্বয়ং 
পরবস্তু ষে কৃষ্ণ, তাহার সেবা করিতেছেন এবং অপরকে 
তাদুশ উপলব্ধি প্রদান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন । 
নতুবা কোথায়ই ব! স্বদেশজ্রীতি আর কোথায়ই বা 


পরোপকার? 


সুতরাং কৃষ্ণভক্তিলাভেই জীবহৃদয়ের সমস্ত নিরানন্দের 
চরম শাস্তি মহাপ্রলয়ের পূর্ণ সাম্যাবস্থা-_সমস্ত সমস্যার 


অবসান । 


— ০ শা 


রাজনীতি 


কয়েকদিন হইল আমার একজন বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাস। 
করিতেছিলেন, “মহাশয়, আপনাদের সংবাদপত্রে-কোন 
রাজনৈতিক আন্দোলন ত’ দেখি নী। রাঁজনীতি-বিষয়ক 
আলো।চন।-ব্যতীত আপনাদের পত্রিকা কি সাধারণের 
চিত্তাকর্ষক হইবে?” আমি তখন তাহাকে সহাঞ্ডে উত্তর 
প্রদান করিলাম-__মহাশয়, আমর] রাজনীতি ব্যতীত 
আর কৌন বিষয়েরই ত আলোচনা করি না। তবে 
আপনাদের রাজনীতির ধারণার সহিত আমাদের 
রাজনীতির ধারণ! সম্পুর্ণ বিপরীত । আপনার! ‘রাজনীতি’ 
বলিতে প্রাকৃত জগতের অন্তর্গত দু’ দশটী দেশের নশ্বর 
কালক্ষোভ্য রাজার স্ব স্ব স্বার্থমূলে পরিচালিত পরিবর্তনীয় 
নীতিকে বুঝিয় থাকেন, কিন্ত আমাদের রাজনীতি সেরূপ 
সঙ্কীর্ণ ধারণা বিশিষ্ট নহে; প্রাকৃত ও অগ্রারুত সমস্ত 
জগতের-_নিখিল বিশ্ববহ্মাণ্ডের একমাত্র অধিপতি--সমস্ত 
ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বব যে পরমেশ্বর বিষ্ণু তাহার প্রবর্তিত যে 
নীতি, তাহাই আমাদের ‘রাজনীতি’। “্স্মতব্যঃ সততং 
বিষ্বিন্মর্তবেয ন জাতুচিৎ। সৰ্বে বিধিনিষেধাঃ স্থ্যরে- 
ভয়ৌরেব কিস্করাঁঃ” অর্থাৎ সদ! বিষ্ণুর স্মরণ করাই বিধি 
এবং বিষ্ণুকে বিস্বৃত না হওয়াই নিষেধ-_ইহাই আমাদের 
রাজনীতি । জীব কি করিয়। সর্বক্ষণ বিষ্ণুর স্মরণ-নীতি 


রক্ষী করিতে পারেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয় । 
বিষ্ণুর একাস্ত ভক্তগণই বিশ্বমমাট, বিষ্ণুর সেই নীতি 
যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কিন, তাহ! পৰ্য্যবেক্ষণ 
করেন। যাহার! উক্ত রাজনীতির বিরুদ্ধত।চরণ করিয়। 
রাজভোগ্য বস্তুতে হস্তক্ষেপ করিতে যায়, বিশ্বআট, বিষ্ণুর 
প্রতিনিধি ভক্তগণ তাহাদিগকে রাজবিধ্রোহী বলিয়া 
দণ্ডিত করেন। প্রাকৃত রাজা প্রাকৃত ঢোয-চতুষ্টয় দুষ্ট, 
স্থতরাং তাঁহার নীতিও ভ্রান্তি শূন্য নহে, কিন্তু অপ্রাক্ৃত 
রাজ! বিষ্ণুর নীতি অভ্রান্ত নিত্য সত্য শুদ্ধ সনাতন । সেই 
সনাতন নীতি বা হরিভক্তিই জগতে বহুলর্ূপে প্রচারিত 
হওয়ার উদ্দেশ্যেই নদীয়।-প্রকাশের অবতরণ । 
আমাদের পত্রিকাই একমাত্র বিশুদ্ধ রাজনৈতিক । 

আমাদের রাজনীতি কখনও জীবের ব্যক্তিগত স্বার্থের 
যূলে আঘাত করে না, কিন্ত স্বার্থগতি যে বিষ্ণু, তাহারই 
শ্রীতি-যুলে তাহার সেবাকেই লক্ষ্য করে। এ রাজনীতির 
মধ্যে কোন সারল্যের অভাব বাঁ কৌটিল্য নাই ইহ! জীবের 
সহজ সরল স্বাভাবিক ভাব দ্বার! পুষ্ট_নিত্যনবনবায়মান 
আনন্দ-রস-সম্পূক্ত। জীবের যে দিন এই রাজনীতির 
গভীর রহস্ত হৃদয়ঙ্গম হইবে, (স দিন জীব আর ছুর্নাতি- 
পরায়ণ হইয়। কৃষ্ণসেবা-বিমুখ হইবেন না। 


স্থতরাং 


সস — — 


ভীষণ অগ্নিকাণ্ড 


খাঁগুববনের চতুদ্দিকে ভীষণ অগ্নিকা্ড। পশু, পক্ষী, 
কীট, পতঙ্গ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি অগ্নির জলস্ত প্রতাপে দপ্‌ 
দপ্‌ করিয়া জলিতেছে। সিংহ, ব্যাত্র, বন্য শৃকরগণ 
প্রাণের ভয়ে অগ্নির হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য ইতস্ততঃ 
পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলেও অগ্নি বলপুর্বক তাহা- 
দিগকে আক্রমণ করিয়া ভন্মীভূত করিতেছে। অগ্নি 


ব্রাহ্মণের হবিঃ খাইয়া পীড়িত থাকায় বহুদিন অনশন জঙ্ত 


অত্যন্ত বুতুক্ষিত হইয়া যেন ক্ষুধিত ব্যাপ্রের ্ঠায় বন্ট 
জস্তুদ্িগকে ভক্ষণ করিতে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত 
হইতেছে। পূর্বে রোগের যাতনায় ব্ৰহ্মাদি দেবের শরণাপন্ন 
হইয়াছিলেন, তখন তাহাদের আদেশে রোগ গ্রশমনার্থ 
খাওুৰ বন দৃহনে উদ্ধত হইলেন। কিন্তু বনবাসী খধিগণ 


A কলসে জল ঢালিয়া তাহাকে নির্ধাপিত করিলেন। 
তিনি শত শত চেষ্টা করিয়াও কৃতকাৰ্য্য হইলেন ন]। 


স্বাধীনতা 


কিন্ত এবার আর রক্ষা! নাই, তিনি প্রিয়তম সখা অর্জ্ুন-সহ 
ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন। যাহার শরণে অনস্ত 
সমুদ্র শুদ্ধ হইয় যায়; যাহার শরণে নিখিল ছুঃখরাশি 
বিদুরিত হইয়া যায়, আজ-_অগ্ধি তাহার শরণে খাণ্ডব 
বন সুখে দহন করিতে লাগিলেন।  বনবাসিগণ পুৰের 
হায় সকলে সমবেত হইয়। অগ্নি নিবাপণে উদ্যত হইলেন । 
কত কলসে কলমে জল ঢালিলেন কিস্কু কিছুতেই অগ্নি 
নিবাপিত হইল লা। বনবাসিগণের কি কথ! ব্রহ্মা 
মহেশ্বর যদি উপস্থিত হন, তহাদেরও এ অগ্নি নির্বাপণের 
ক্ষমতা নাই। মায়াদেবী নিজ প্রভুর সেবা-বিমুখতার 
জন্য যেন ক্রু সিংহের ন্যায় জটাজাল বিকীর্ণ করিয়া 
জীবদ্দিগকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে। মায়া গ্রস্ত 
হইয়া জীব যে কি দুর্দশা গ্রস্ত হইয়াছে, তাহার পরিসীমা 
নাই । আমার সংসার, আমার বিষয়, আমার ধন, আমার 
আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি রুষ্ভোগ্য বস্তুকে আমার আমার 
বলিয়। সংসারের জলস্ত অনলে সর্বক্ষণ দদ্ধীতৃত হইতেছে। 
রোগ, শোক, মরণ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখে যে কি কষ্ট 
ভোগ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই অনল 
নিধাপণের জন্য কতই ন! ব্রত, যজ্ঞ, ধ্যান করিতেছে কিন্ত 
কোনক্রমেই তাহা নিৰ্বাপিত হইতেছে ন।। ভোগাভিলাষী 
জীব শাস্তিলাভের জন্য দেবতাদিগের নিকট পুত্র, ধন 
এশর্য্য আকাঙ্ষা করিয়া জলন্ত অনলে ঘ্বত সংযোগের 
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ন্যায় সংসারের অনল দ্বিগুণতর বন্ধিত করিতেছে । 
যোগিগণ প্রাণায়ম, কুম্ভক, রেচক, পুরক করিয়া এবং 
জ্ঞানিগণ নির্ভেদ ব্রহ্ধাঙছসঙ্কান করিয়া এ মায়া-অনল 
নির্বাপিত করিতে সক্ষম হইতেছেন না। এ মায়া অনল 
যে সে অনল নয়, ইনি ভগবানের কিক্করী কুষ্ণবিমুখ জীব- 
দিগকে দণ্ড দিবার মানসে এ জগতে আবিভূ্ত! 
হইয়।ছেন। হে জীবগণ! যদি এই জলস্ত অনল 
নির্বাপিত করিতে চাও, যদি শীতল জল দ্বারা দেহের 
উত্তাপ নির্ধাপিত করিতে চাও, তাহ] হইলে যাহার 
চরণে অনস্ত সমুদ্র বিরাজমান, তাহারই পদ-জল আশ্রয় 
কর, তাহ] হইলে মুহৃত্ধ মধ্যে এই সংসারের জলস্ত অনল 
নির্বাপিত করিতে সমর্থ হইবে ।  ভগবন্তক্তি-জল বিনা 
এই অনল নির্বাপণে আর দ্বিতীয় উপায় নাই।  বন্ম, 
জ্ঞানের আশ্রয়ে বা দেবতা স্তর উপ|সনা দ্বারা কখনই এ 
অগ্নি প্রশমিত হইবে ন।| ব্ৰহ্মাদি দেবগণ ভগবানের এই 
অপরা মায়ায় মোহিত সুতরাং তাহাদের ও ভগবানের 
আশ্রয় ব্যতিরেকে এ মায়! জয় করার সাধ্য নাই। তাই 
কক্দণাময় ভগবান বলিতেছেন__ 
দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়! দুরত্যয়া। 
মামেব ষে প্রপদ্ধাস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 

অতএব এই সংসার-সমুদ্র পার হইবার জলা 

ভগবচ্চরণীশ্রয় আমাদের একান্ত কর্তব্য । 


স্বাধীনতা! 


সমস্ত ভারতে আজ একটা! স্বাধীনতার সাড়া পড়িয়া 
গিয়াছে। শুধু ভারতে নয়, সমস্ত ৰিশ্বে প্রত্যেক জীবের 
মধ্যেই এই স্বাধীনতার পিপাসা পরিলক্ষিত হয়। এ 
পিপাসা কোথা হইতে আসে? ইহা কি পূর্বে ছিল না, 
এখনই মাত্র দেখা যাইতেছে? না, তাহা নয়! কোন 
ব্যক্তিবিশেষ আসিয়! জীবকে শিখাইয়া দেয় নাই যে, জীব 
তুমি স্বাধীন । স্বাধীনতা জীব মাত্রেরই স্বরূপগত স্বভাব । 


স্বরাট, স্বাধীন স্বতই্ পুরুষ ভগবানের অণু অংশ জীব; 
ভগবানের সেই স্বাধীনতার অণু অংশ জীবও পাইয়াছে ; 
তবে ভগবান্‌ শ্বেচ্ছাময় পুরুষ, জীব ইচ্ছাধীন মাত্র কিন্তু 
মায়ার ইচ্ছাধীন নহেন) কেননা জীবস্বরূপে মায়ার কোন: 
সংস্পর্শ নাই। ভগবান্‌ জীবকে যে স্বতন্্রতা দিয়াছেন,- 
তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার মানুষের কথা কি- 
দেবতাগণেরও ক্ষমতা নাই, এমন কি স্বয়ং ভগবান্‌ পর্য্যস্ত- 
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জীবের সে স্বতস্তার উপর হস্তক্ষেপ করেন ন1। জীবেরই 
সে স্বতন্ত্তার সদ্ব্যবহার ও অস্যবহার করিবার যোগ্যতা 
আছে । জীব যেহেতু তাহার অণুত্ধর্শপ্রযুক্ত মায়া দ্বারা 
বশীভূত হইবার যোগ্য, সেহেতু জীব তাহার ছুর্ভাগাবশতঃ 
মায়িক এশ্বধ্যের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া ভগবদত্ত সে 
সত্তার অপব্যবহার করিয়া বসেন॥ ভগবৎ (সেবাই 
জীবের স্বতগ্রতার সন্ধযবহার আর ভগবদ্বিমুখত! বা মায়ার 
সেবাই সেই শ্বতন্ত্রতার অপব্যবহার । এই অপব্যবহারের 
ফলেই জীবকে আজ মায়ার অনুগত সম্প্রদায় নানাপ্রকারে 
পীড়ন করিতেছে । তাই জীব এই গীড়ন হইতে রক্ষা 
পাইবার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা লাভের জন্য পাগল হইয়াছেন। 
কিন্ত হতভাগ্যের] বহুদিন হইতে মায়ার সব) রজঃ ও তমঃ 
এই ত্রিগ্ুণ-নিন্মিত নিগড়ে বন্ধ থাকিয়া মায়ার নির্ধযাতন 
সহা করিতে করিতে এমনই পাগলের মত হইয়া 
পড়িয়াছেন যে, ক্লেশ-মুক্তিয় জন্য ব্যাকুল হইলেও এখনও 
মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছেন না বা বুঝাইতে 
পারিতেছেন নাকি তাহাদের প্রার্থনীয় বিষয়, কোথায় 
তাঁহাদের অভাব? তাহারা অন্তরে বেশ অস্গভব করিতে 
পারিতেছেন স্বাধীনতা বলিয়] যেন একটা মহীমুল্য রত 
তাহারা বহুদিন হইতে হারাইয়াছেন, তাহা তাহাদের 
পাইতে হইবে, তাহা পাইলেই তাহাদের চিরশাস্তি, কিন্ত 
কেমন করিয়া সে বড় তাঁহার! পাইবেন, তাহ! বুঝিতে 
পাঁরিতেছেন ন।। জগতের কতকগুলি বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
সে রতুটা আবিষ্কারের জন্য নান! স্বকপৌলকল্পিত পন্থা 
অবলম্বন করিতেছেন বটে, কিন্ত তাহ তাহাদিগকে আরও 
একটা ভয়াবহ পরাধীন দেশে লইয়া যাইতেছে । সে দেশে 
অধীনত! আসিয় তাহাদিগের নিকট স্বাধীনতা বলিয়। 
পরিচয় প্রদান পূর্বক তাহাদিগকে: ছলন! করিতেছে, 
সুতরাং যে কষ্ট সেই কষ্টই থাকিয়! যাইতেছে, কষ্টের লাঘব 
আর হইতেছে না। এখন উপায় কি? যতক্ষণ না জীব 
প্রাচীন সনাতন মহাজনপন্থী বা শ্রৌতপন্থাম্কসরণে 
স্বাধীনতা-রতু লাভের জন্য চেষ্টাপর হন ততক্ষণ তাহাদের 
প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের কোন আশা নাই। 


মহাজনগণ বলেন_-জীব মাই স্বরূপভঃ বিষুদীদ বা 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


বৈষ্ণৰ ; বিষ্ণুবৈষ্ণৰ সেবাই জীবের শ্বরূপগত দ্বাভাবিক 
ধর্ম, জৈবধৰ্ম্ম, আত্মধৰ্ম ব! স্বাধীনত|, আর দেহ ও মনে 
আত্মবুদ্ধি জন্য সেই স্বরূপবিশ্মৃতি ই জীবের পক্ষে অবৈষবভ। 
বা পরাধীনতা। আত্মধশ্মে প্রতিষ্ঠিত জীবকে আর 
পরাধীনতার ক্লেশ সহ৷ করিতে হয় না। মন্গ্যা, পশু, পক্ষী, 
কীট, পতঙ্গ সকলেই স্বভাবতঃ স্বাধীনতার প্রয়াসী। এ 
প্রয়াস হইতে তাহাদিগকে কেহই নিরস্ত করিতে পারিবে 
না। একটা কীটও একমুহর্তের জন্য অপরের অধীনে 
থাকিতে চায় না, জোর করিয়! ধরিয়া রাখিলেও তাহার 
যথাসাধ্য মুক্তির চেষ্টা করিয়া থাকে । স্থতরাং বুদ্ধিমান 
মানব যে সেই স্বাধীনতার জন্য পাগল হইবে, তাহাতে 
আর কথা কি? তবে স্বাধীনতার ছদ্মাবেশধারী অধীনতার 
মানুষের কোন লাভ নাই। ভগবদ্হিপখতাই জীবের 
বন্ধন, এই বন্ধন হইতে নিত্যকাঁলের জন্য মুক্ত হওয়াই 
জীবের প্রকৃত স্বাধীনতা । 


মায়ীবদ্ধ জীবই আপনাদিগকে ভগবান্‌ ও তাহার 
নিজজন ছাড়! অন্যের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য এই 
ভাবিয়া? অন্যের দ্বারা রেশ প্রাপ্ত হইয়া? থাকেন, কিন্ত 
মায়ামুক্ত ভগবন্তক্ত জীব তগবান্‌ ও তাহার নিজজন ছাড়া 
অন্য কাহারও অধীনত! স্বীকার করেন না, সুতরাং 
পরাধীনতা তাহাদিগকে কোনও ক্লেশ প্রদান করিতে 
পারে না। ভারত স্বাধীন হইবে সেই দিন, যেদিন 
প্রত্যেক ভারতবাসী দেহ ও মনের অনিত্য ধশ্ম ছাড়িয়া 
জীবাত্মার নিত্যধর্ম কুষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইবে--কৃষ্ণের 
অধীন হইবে। নতুবা স্বাধীনতা বলিয়া কোন একটা 
প্রকৃত জিনিষ লাভ হইতে পারে না, নকলকেই আসল 
বলিয়া মনে হইবে মাত্র । জাগতিক ধারণার স্বাধীনতা 
লাভে জীবের একটা অভাব দুর হইতে আর পাঁচটা 
অভাবের স্থষ্টি হইবে, কোনও অভাব অঞ্পূর্ণক্পে নিরারুত 
হইবে না) কিন্ত মহাজন-নি্্চিষ্ট স্বাধীনতায় জীবের অভাব 
নিত্যকাঁলের জন্য মুক্ত হইয়া যাইবে-জীব স্ব-স্বভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্যানন্দলাভে সমর্থ হইবেন। স্থতরাং 
বুদ্ধিমান স্বাধীনতা-প্রয়াসি-জনগণের- পরাধীনত] হইতে 


শ্রধাম বৃন্দাবন 


চিরকালের জন্য মুক্ত হইবার প্রশ্নাসই সমীচীন এবং বুদ্ধি- 
মন্তার পরিচয্র। এরূপ পরাবীলত1-ব)1ধির মুল কারণ যে 
তগবিমুখতা, তাহ! দূরীকরণে বদ্ধপরিকর ন! হইয়। কেবল 
উপদর্গ দমনের চেষ্ট! সুফলপ্রস্থ হইবে ন!। নেতৃগণ নিজের] 
মদ্গুরুর সন্পিধানে গমন পূর্বক সেই দ্বাধীনতা মর দীক্ষিত 


পপ 
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হইয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে সেই স্বাধীনকথা 
প্রচার করুন। জীব ভগবৎসেবোনুখ হইলেই অচিরে 
স্বরাজ্য ফিরিয়া পাইবেন; নতুব! কোটি কল্প ধরিয়! চেষ্টা 
করিলেও তাহার! তাহাদের প্রকৃত-অভাব মোচন করিতে 
সমর্থ হইবেন না। 


শ্রীধাম বৃন্দাবন 


বুন্দাবন-হিন্দুদদিগের একটি প্রধান তীর্ঘস্থান, দ্বাপর- 
যুগে স্বয়ং ভগবান্‌ প্ররুকণচন্্র এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া 
গোপীগণের সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন । তঙ্জন্য 
এইম্থানে প্রতি বৎসর রাসধাত্রার সময় ভারতের বিভিন্ন 
স্থান হইতে বহু তীর্ঘযাত্রীর একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে। 
ধনী, দরিদ্র, পাপী, পুণ্যবান্‌, মূর্য, পণ্ডিত, নর, নারী, শুদ্ধ- 
ভক্ত, মিছাভক্ত, পতিত্রতা, বারবনিত। মকলেই এই স্থানে 
আগমন করিয়া অনায়াসে নিজ নিজ মনোতীষ্ট পূর্ণ করিতে 
পারেন, তাহাতে কাহারও কোন প্রকার বাধা নাই। যমুনা 
নদীর তীরে স্থানটি অবস্থিত, জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, তাই 
অনেকে স্থান পরিবর্তনের জন্যও এই স্থানের আশ্রয় লইয়া 
থাকেন। লণ্ডন, প্যারিস, কলিকাতা, বর্ধমান প্রভৃতি 
স্থানগুলিতে যে সকল ভোগের দ্রব্য আছে, এস্থানেও সেই 
সকল ভোগোপকরণের অভাব নাই। জড় জগতে যেরূপ 
নদ-নদী, পর্বত, বৃক্ষ, লতা, গুল, পশতু, পক্ষী, কীট, পতন্ধ, 
জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ আছে, এন্থানেওড সেইরূপ তাহার 
কোনটিরই অভাব নাই । শাক বলেন এস্বানে সিদ্ধ ব্রজ- 
জ্ঞানীর, অষ্টাঙ্গ যোগসিদ্ধ পুরুষের অথবা শা, দাস্ত ও 
গৌরব সথ্যরসের ভক্তদিগের প্রবেশাধিকার নাই । অধিক 
কি পতিত্রতা। শিরোমণি, নারায়ণবক্ষবিলাসিনী জর্দেবীরও 
তথায় প্রবেশাধিকার নাই । এস্থানে প্রবেশ করিলে আর 
জীবকে জন্ম-মৃত্যুক্লেশ ভোগ করিতে হয় না, তথায় হিংসা 
নাই। কিন্তু আজ দেখি সেই নিত্যধর্মময় ক্ষেত্রে বার- 
বনিতাগণ তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, ব্রজবাসিগণ গোপীদ্বিগের 


সহিত রাধাকুষ্ণের মধুর নৃত্য (দেখিতে না পাইয়া বার- 
বনিতার নৃত্য € গীত শুনিয়া তৃপ্ত হইতেছেন! আবার 
হিংস। বন্ধের প্রাদুর্ভাব এইস্থানেই অপেন্স ক বেশী, মনে 
হয়, যেন কলিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে হিংসাদেবীণ্ অন্ত স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে ত্রজে বাম করিয়া নিজ ধণ্টের 
চরিতার্থ করিবেন। এইসব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, 
অহো1! এই কি সেই বৃন্দাবন । যে স্থানের মহিম! বেদ 
বৰ্ণন করিতে অসমর্থ, বৃন্দাবনেশ্বরী পতিত্রত্তা-শিরো মণি, 
স্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুতক্ষের আছি বলদেব নারায়ণের পুজা 
ভ্রমতী রাধারাধীর কূপ! ব্যতীত ষে স্থানে প্রবেশাধিকার 
লাভ হয় না, যে স্থানের অসমোদ্ধ সৌন্বধ্য বৈকুণ্ঠের 
বশ্বর্যযকেও ধিক্কার করে, এই কি সেই বুন্দাবন? 
বৃন্দাবনতত্ব 

শাস্ত্রে কিরূপ বৃন্দাবনের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন 
শ্রবণ করুন । চতুর্দশ ব্রহ্ধাণ্ডের অতীত প্রদেশে কারণ 
সমুদ্র বা বিরজী। বিরভার পারে রক্ষলোক। ্র্মলোকের 
নামান্তর সিদ্ধলোক | “অহং ব্ৰহ্মা স্মি” “সোহহং” বাদিগণ 
বহু জন্মের কচ্ছুস!ধ্য তপস্তার ফলে এই ধামে প্রবেশাধিকার 
লাভ করেন। এই স্থানটী জ্যোতিশ্ময় । এইস্থানে জড়- 
বৈচিত্রা বা চিছৈচিত্র্য উভয়ই নাই বলিয়া স্থানটিকে 
নির্হিবশেষ বলা হয় । ইহার উদ্ধদেশে বৈকুষ্ঠ। এশ্বৰ্যজ্ঞান- 


সম্পন্ন ভক্তগণ যোগিজ্ঞানিদুর্লভ মালোক্য, সাটি, সামীপা, 


সাযুজ্য_এই মুক্তি চতুষ্টয় লাভ করিয়া লক্ষ্মীর সহিত 
পরব্যোমনাথের সেবা করিয়া থাকেন। ইহার উদ্দেশে 


১৬৮ 


মুর! ও ঘারক1। এপ্থান শব্ধ মিশ্র মাধুর্য্যপর ভক্তগণের 
উপান্ত শ্রীক্ষঝিণীরমণ বান্দেবের বিহারক্ষেত্র। তাহার 
পর জীধাম বৃন্দাবন, এন্থানে জন্ম মৃত্যুর কথ! দূরে থাকুক, 
তাহাদের মূল কাল এবং মায়ার তথায় অবস্থিতি নাই। 
বারবনিতার কথ! কি-_“পন্থাপ্ত কোটীশতবৎসর সংগ্রগময। 
বায়োরথাপি মনসে। মুনিপুঞ্গবানাং। সোহপ্যন্তি যৎ- 
গ্রপদসীয়ংবিচিস্ত্য তত্বে। গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং 
ভজামি”__জ্ঞানমার্গে বা বাধুনিরমন পন্থ। যোগমার্গে কোটী 
শত বৎসর গমন করিয়াও যে স্থানে উপনীত হওয়া যায় 
না, সেই স্থানেই বুন্দাবন। 
সেই ও এই 
প্রকৃতির অতীত যোগিজ্ঞানিদুপাপ্য বৃন্দাবন এবং 
্দ্ধাগুগত বৃন্দাবনে কিছুমাত্র পাৰ্থক্য নীই। একই বস্তু 
সর্ব উর্দ্ধে এবং মর্বনিয্নে যুগপৎ বর্তমীন। শাস্ত্র বলেন 
"যথা ক্রীড়তি তদ্ভূমৌ গোলোকেপি ভখৈব সঃ । 
অধউদ্ধতয়] ভেদোহনয়ে| কল্প্যেত কেবলং ॥ 
ভগবান্‌ ব্রজভূমিতে যে প্রণীলীতে ক্রীড়া করেন, 
শ্রগোলোকেও তদ্রপ। ভেদ-গোলোক উর্ধগ্রদেশে 
বিরাজমান এবং ব্রজ পরিদৃশ্তমীন জগতে প্রকট । 
সর্বগ অনস্ত বিভু কুষ্ণতন্থসম | 
উপধ্যধো। ব্যাপিয়াছে নাহিক নিয়ম ॥ 
্রদ্ধাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায় । 
০ * 
চিন্তামণিভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন। 
চ্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥ 
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ । 
গোপ গোপী সঙ্গে যাহ! কৃষ্ণের বিলাস ॥ 
শ্রীধাম দৰ্শনাধিকার 
কৃষ্ণসেব। পর নেত্রেই শরধাম দৃষ্ট হন; ভোগণর 


bl 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


কামিগণ অথব। ত্যাগিগণের দ্রষ্টব্য নহেন। অহে।! কৰে 
আমাদের সেদিন হইবে, যেদিন আমরা নিখিল ব্রহ্মা প্ডের 
গুরু পরমহংম বার্ধভ|নবী দয়িত দাসের রুপায় আধামের 
স্বরূপ দর্শনের অধিকারী হইব। “ভাবময় বৃন্দাবন হেরিব 
নয়নে । সখীর কিন্করী হ'য়ে সেবিব দুজনে |” 


ভৌম বৃন্দাবনে জন্ম স্ৃত্য 


ভৌম বৃন্দাবনে মায়াদেবী একটি জাল ফেলিয়। সেবা. 
বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণকে বৃন্দাবন দর্শনে বঞ্চিত করিয়া 
রাখিয়াছেন। এই সকল বঞ্চিত জীবগণ নিজদিগকে 
ব্ৰজবাসী অভিমান করিয়া নান! প্রকার ইন্জিয় তর্পণে ব্যস্ত 
থাকে। তাহারাই মায়িক জগতের ন্যায় জন্ম মৃত্যু ক্লেশ 
ভোগ করিয়া থাকে। ইহাদের গতি অন্তাভিলাষী 
কণ্িজ্ঞনিগণের ন্যায়ই ৷ 

ধামবাসের অর্থ 


কৃষ্ণসেবাবুদ্ধির সহিত বাসই ধাম বাস । সেবাবুদ্ধিহীন 
ব্যক্তি ধাম বাস করিয়াও ধামবাসী নহেন। আবার 
সেবাবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি অন্যত্র থাকিয়াও নিত্য ধামবাসী। 
সেবাপরায়ণ ব/ক্তি “যে দিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে 
গোলোক ভায়”_-আর ভোগী বা ত্যাগীর ধামেও গৃহ- 
প্রতীতি হয়। তাই আজ ধামে বাস করিয়া বার- 
বনিতার মুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ, তাহাদের নৃত্য দর্শন প্রভৃতি 
অনৈতিক ধর্মের পিপাসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
শুনিতেছি_-তথায় বিলাসীদিগের বিশ্বাসনথথ-বুদ্ধির 
নিমিত্ত একটি শৌণ্ডিকালয় স্থাপিত হুইবার প্রস্তাব 
হইতেছে। বর্তমান কালোচিত বিচারে এইরূপ হওয়া 
উচিত, নৃতুব1 জড় মায়ার বৈভব কেহ উপলব্ধি করিতে 
পারেনা এবং তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়! 
চিচ্ছক্জির আশ্রয় লাভের পিপাসাও হয় ন1। 








সভ্যতা ও অসভ্যতা 


সভ্যত। ও অসভ্যতার প্রভেদ আজকাল কেবল 
চেহ।রা, পোষাক-পরিচ্ছর্দ ব! দু'এক গদ ইংরাজী জানা ন! 
জানার উপর দিয়াই লক্ষিত হয়। ইহার উপর যদ্দি 
দু'শ টাকা কি দু’দশ বিঘা জমি কাহারও থাকে, তবে 
তিনি যতই শান্ত্রনিধিদ্ধ কম্ম করুন ন! কেন, আধুনিক 
সভ্য সমাজের একজন সভ্য ন! হইয়াই পারিবেন না। পথে 
ঘাটে চলিতে গেলে দেখিতে পাই, দু'এক গদ ইংরাজী না 
ঝাড়া পৰ্য্যন্ত আর কেহ মানুষ বলিরাই গ্রাহ করিতে 
চাহেন না। কোন বড় লোকের বাড়ীতে বড়বাবুর সহিত 
সাক্ষাৎ প্রার্থী হইয়া গেলে, বাবু আগে চাকরকে পাঠাইয়। 
জানিতে চাহেন, ‘দর্শন-প্রার্থী মোটরে করিয়া আসিয়াছেন 
কিনা, দেখিতে রূপবান্‌ কিনা, ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ 
আছে কিনা ইত্যাদি” যদি ভৃত্য আসিয়া বাবুর 
ধারণানগুযায়ী সভ্যতার পরিচয় প্রদান করে, তাহা হইলেই 
আগন্তকের বরাত স্ুগ্রসন্ন, নতুবা বাহির বাড়ী হইতেই 
বিদায় লাভ করিতে হয়। যীহারা আধুনিক এটিকেট 
আদৌ জানেন না, সেই সেকেলে ধরণের চটিপায়, গায়ে 
একখানি চাদর, মাথায় শিখা, সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ কিন্ত 
ইংরাজী ভাষ! অনভিজ্ঞ, তাহারা আজকালকার নব্য- 
শিক্ষিত বাবুদের কাছে মানুষ বলিয়।ই গণ্য নহেন। জন্ম- 
র্যা, আত-প্রর মদে অত্যন্ত গব্বিত হইয়া! যিনি অহনিশ 
কলিশ্বান-পঞ্চকের দান্তে রত, যিনি গব্ণমেণ্টকে বা 
পাবলিক্কে দুই দশ হাজার টাকা ডোনেশন দিয়া, একটা 
রাজ! বা। মহারাজা কিছা। রায় বাহাদুর প্রভৃতি খেতাব 
লইয়াছেন, যিনি সর্বক্ষণ পরকে উদ্বেগ প্রদানে ব্য, জীব- 
হিংসা-রত, নিজের সুখের জন্ পাণে যাহার বিন্দুমাত ভয় 
নাই, যিনি দয়াহীন, স্বার্থপর, 
মিথ্যাভাষী, ক্রোধী, দম্তপরায়ণ, বিষয়মদে অচক্ষণ মত্ত, 
হিংসা গর্কই যাহার অলঙ্কার স্বরূপ, যিনি নিদ্রালস্ত-পরবশ 
[ই স্ুকার্ষ্য বিরত-_কিন্তু অকার্্ে উদ্যোগী, 


পরস্থুথে দুঃখী, সদা 


হইয়া সর্বদ 


বং 


গ্রতিষ্ঠাশ। রূপ ধুষ্টা শ্বপচ-রমণীর কুনাটেয যিনি সর্বক্ষণ 
মোহপ্রাণ্চ, আতেন্ডিয়স্থথসাধনতৎপর হইয়া সর্ব সজ্জন- 
সঙ্গবিবঙ্জিত, ঘাহার চিত্ত সর্বক্ষণ অসন্ত্ট অতএব যিনি 
বাহিরে ধনবান্‌ বলিয়া পরিচিত হইকেও অত্যন্ত দরিক্র, 
যিনি বাহিরে পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেও 
বন্ধ-মোক্ষ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতানিবন্ধন নিতান্ত যূথ, সাধু- 
মহাজনপন্থা উল্লঙ্ঘন-জন্য গুর্বধবজ্ঞারপ ভীষণ অপরাধ বরণ- 
পূর্বক যিনি অশ্রৌতপন্থা, যিনি একবার ডুলিয়াও 
ভগবানের নাম মুখে আনেন ন! অথবা মুখে নাম বাহির 
হইলেও যাহার কেবলমাত্র নামাপরাধই হইয়া থাকে, 
যিনি চিচ্ছড়সমন্বয়বাদী অথবা। সভ্যে মিথ্য। বা মিথ্যায় 
সত্য দর্শন হেতু বিবর্ভবাদী, যিনি যোযিৎসঙ্গী, ভগবৎ- 
সেবা সন্ন্ধহীন কৰ্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী, ভগবৎসেবা-ভিন্ন 
ইততরতৃষ্ণা-ুক্ত, সরলতা! বিসর্ঞ/ন দিয়া কপটতাকেই যিনি 
একমাত্র সার বলিয়া তাহার আশ্রয় লইয়াছেন, তিনিই 
হইতেছেন বর্তমান যুগের সভ্য মানব! আর যিনি 
নিষিঞ্চন মহাভাগবতগণের পাদপনে স্বম্ব নিবেদন করিয়া 
সর্বক্ষণ ভগবংচেষ্টাপর জাগতিক লোকের প্রদত্ত মান বা 
অপমানে যিনি বিন্দয়াত্রও উল্লসিত বা অসন্থষ্ট নহেন, 
ভগবৎসেবামন্্ধ ভিন্ন জগতের লোকের সহিত যাহার 
কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং যিনি জগতের লোককে 
তোষামোদ করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, ্রমাদি দে1যশৃন্ত 
মহাজন-পাঁদাশ্রয়হেতু যিনি নিজেও তত্তদ্দোষ-দুষ্ট নহেন, 
সুতরাং যাহার সত্যে অসত] বা. অসত্যে সত্যভ্রম জন্য 
বিবর্তবুদ্ধি নাই, হৃষীকেশের ভ্বধীকতোষণ ভিন্ন যাহার 
নিজেন্ডিয়তোষণে আছে) স্পৃহা নাই, যিনি মহাজন-কথিত 
সবসদ্গুণপূর্ণ_তিনিই বর্তমান যুগের সভ্যতা-বাদিগণ্র 
নিকট ‘অসভ্য’ বলিয়া পরিচিত! ধন্য সভ্যতা ও 
অনত্যতার আধুনিক ধারণা! এই বিপরীত ধারণার 
বশবর্তী হইয়াই বর্তমান জগত চায় তাহার উন্নতি ! 
অসম্ভব-_সম্পূর্ণ অসম্ভব। 


টি 


ধৰ্ম্ম, সমাজ ও নীতি 


(ধৰ্ম্ম ও উহার উৎপত্তি ২--ধর্ম কত গ্রকার--জীবের 

নিত্য ধন্ম- নৈমিত্তিক ধৰ্ম্ম ।) 
ঘর্ম ও উহার উৎপত্তি 

বস্তুর স্বভাবই বস্তুর ধর্ম; ধৰ্ম্ম বিষয়ে আলোচনা 
করিতে হইলে অগ্রে বস্তুবিযয়ক-জ্ঞান লাভের প্রয়োজন 
নতুবা ধৰ্ম্ম বিযয়ক মীমাংসা হু হইবে না| বত বিচারে 
ঈশ্বর, চেতন ও জড়--এই ত্রিবিধ পদার্থ আমরা অনাদি- 
কাল হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, যাহাদের ইচ্ছাশক্তি 
ও অন্ণুভবশক্তি আছে তাহারা, চেতন । মনা, পশু, পক্ষী, 
কীট, পতঙ্গ গুভূতি-চেতন, আর যাহাদের ইচ্ছাশক্তি 
নাই যথা-_অস্মি, বায়ু, জল, পৃথিবী ও আকাশ প্রভৃতি 
অচেতন বাঁজড়। ঈশ্বর এই সকল চেতন ও অচেতন 
বস্তুর হুষ্টিক€1। জড় বস্তুর যাহার যাহ! স্বভাব গুণ বা 
শক্তি তাহাই তাহার ধশ্ম। যেমন, জল একটি জড়বস্ত 
ভারল্য তাঁহার ধৰ্ম্ম ব1 স্বভাব । জীব চেতনময় বস্ত, জড় 
বস্তুর ন্যায় চেতনময় বস্তরও একটি ধর্ম আছে। সে ধর্ম 
কি? ঘাহা একমাত্র চেতনেই লক্ষিত হয়, চেতন ব্যতীত 
অন্ত কোন বস্তুতে লক্ষিত হয় না, তাহাই তাহার ধর্ম । 
বিশেষ বিচার করিলে দেখ! যায়, জ্ঞানই চেতনময় বস্তুর 
স্বূপ-পরিচয় এবং আনন্দই তাহার ধর্খ। ধর্মের 
অভ্যুদয় কখন হইয়াছে? ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন কোন 
বস্তু সুষ্ট হয় সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধর্মও সৃষ্টি হইয়া থাকে। 
আগে জলরূপ বস্তুটির সুষ্টি হইল, পরে তাহার ধর্ম তারলে)র 
ুষ্টি হইয়াছে তাহা নহে। চেতনময় বস্তু জীবও যখন 
সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার ধর্নও তখন সৃষ্ট হইয়াছে। 

ধর্ম কত প্রকার 

সমগ্র পৃথিবীতে যতপ্রকার ধর্ম প্রচলিত আছে, সে 
সকল ধর্মকে পাচ ভাগে বিভাগ করা যাঁয়। ৯। নিত্য- 
স্থখোদ্দেশক ধর্ম, ২) জীবের সুখ-দুঃংখনাশক্‌ ধর্ম, ৩ 
জীবের অনিত্য স্থখোদ্দেশক ধর্ম, ৪) জীবের সমষ্টি সুখ- 
বর্ধক নৈতিক ধৰ্ম ও ৫ | জীবের জড় সামর্থ্য-সম্ঘঘ্ধক ধর্ম । 


জীবের নিত্যধর্ম্ম 


জীবের নিত্য স্থখোদেখক ধর্মই ভীব মীত্রেরই একমাত্র 
ধর্ম, অন্য চারিটা নৈমিত্তিক । নৈমিত্তিক ধর্ম পরিবর্তনশীল, 
পরিবর্জ্জনশীল ও পরিবর্ধনশীল। জীবের আঁহত উহার 
নিত্যস্বন্ধ নাই । বিশেষ বিচার করিলে ভগবগুভিই 
জীবের নিত্য ধর্ম, ইহাই সিঞ্ছাস্তিত হয় । নিত্য ধৰ্ম্ম হইতে 
ভ্ৰষ্ট হইলেই জীব নৈমিত্তিক ধর্মকে আশ্রয় করিতে বাধ্য 
হন। আমরা জড়জগতে কালে যে ধশ্মের (বিচিত্র ভাবে 
পরিণতি লক্ষ্য করিয়া আজিতেছি, তাহ। নৈমিভিক। 
আজ পর্য্যন্ত কতপ্রকার যে নৃতন ধর্মের হট 
হইয়াছে, তাঁহার ইয়ত্তা কর! যায় না| তথাপি বৈজ্ঞানিক, 
প্রণালীতে বিচার করিলে উহাদিগকে এ চাহ্িটির 
খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম্ম, মুসলমান ধর্ম 
ও ব্রাহ্ম ধর্ম যে পরিমাণে নিত্য ধর্শের উদ্দেশ করেন, সেই 
পরিমাণে উহাদের বিশুদ্ধতা, আর যে পরিমাণে নিত্যধর্ণের 
প্রতিকূল, সেই পরিমাণে উহাদের হেয়ত।। 


নৈমিত্তিক ধৰ্ম্ম 


নৈমিত্তিক ধর্ম যদি নিত্যধঞ্জের অনুকুল হয়, তাহা 
হইলে জীবনযাতাঁনির্বাহাদি জন্য তাহাকে আদর করা 
যাইতে পারে। প্রতিকূল হইলে তাহ! গ্রহণীয় নহে। 
জীবের স্থখ-ছুঃখনাশক ধর্মটি জীবের স্বরূপগত পরমানন্দ 
লাভের অত্যন্ত প্রতিকূল বলিয়াই মনে হয়। এই মত্টি 
ভারতের নানাস্থানে গ্রীকদেশে ইউরোপ আমেরিকা 
প্রভৃতি স্থানে এক সময় খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। 
স্খ-ছুংখনাশক ধৰ্মটি বহ আকারে লক্ষিত হইলেও বৌদ্বধর্গ, 
পেসিমিসিম ও কেবলাদৈতব'দ--এই তিনটি প্রধান। 
্রাঙ্মধ্ম বিবেকানন্দ-গ্রচারিত ধর্মে এই স্ুখ-দুঃখনাশক 
ধর্মটি যথেষ্ট প্রবেশ লাভ করিয়াছে । অনিত্য স্থখোদ্দেশক 
ধৰ্ম্ম নৈমিত্তিক ধৰ্ম্মের অন্যতম । দেহ ও মনের সহিতই 
এই ধর্মের সম্বন্ধ । এই ধর্মকে কর্শমার্গ বল! ষায়। শৈবশাক্ত 
গাণপত্য প্রভৃতি সাশরদীয়িক নান] দেবদেবীর উপাসক- 
দিগের মধ্যে এই মতের প্রাবল্য দেখা যায়। চতুর্থ ধর্ম_ 


সমষ্টি সুথবক ধৰ্ম্ম । জড়বাদ, স্থিরবাদ 
ডবাদ, স্থিরবাঁদ, সমাজবাদ প্র 
সমস্ত নাস্তিক ধর্ম এই ধর্ষ্ের অন্তর্গত | ” 


নূতন 


৫ 


অন্তভূক্তি কর! যাহতে পারে। 








ধৰ্ম্ম, সমাজ ও নীতি 


জীবে জড় সামর্থ-সন্র্ধক ধণ্ম নান! প্রকারের । অষ্টাঙ্গ- 
যোগ, খিয়সফি প্রভৃতি এই মতের অন্তর্গত । 
নীতি_-বর্ভমান ধারণাস্মার্তনীতি ও নিত্যধশ্মের 
পার্থক্য সমাজ-_সমগ্বয় ধারণ।। 
নীতি 
রাজনীতি, দণ্ডনীতি, বণিকনীতি, শ্রমবিভাগ, শরীর- 
নীতি, সংসারনীতি প্রভৃতি নীতি অনেক প্রকার । শরীর, 
মন ও সমাজের উন্নতি সাধনই নৈতিক ধের উদ্দেশ্য । 
এই মতে সন্ধযা-বন্দন। ঈশপুজা প্রভৃতিও যথাযথ লক্ষিত 
হয় কিন্ত সেগুলি নিত্য ধণোদ্দেশক ন! হওয়ায় নৈমিত্তিক। 
এই নৈতিক ধর্মের নামান্তর স্মর্ভবাদ । 
বর্তমান ধারণ। 
অনেক সময় আমরা এই নীতিকেই ধর্মের সহিত 
গোলমাল করিয়া ফেলি। কিন্তু ধরণ জিনিষটা একটা 
সাধারণ জ্ঞান ব! নীতি মাত্র নহে। আমরা এই নীতিই 
ধর্ম__এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যোগ, ব্রত, তপস্তা, কর্ম, 
জ্ঞান, পিতার সেবা প্রভৃতিকেই ধর্ম বলিয়া মনে করি। 
জীবের স্বস্বরপগত নিত্য ধর্মের নিকট এ কথিত নীতির 
হেয়ত্বই উপলব্ধি হয়। আমাদের ইন্দ্রিয় জ্ঞান যতদূর 
উচুধাপে উঠিতে পারে, ততদুর উঠিয়া যাহাকে দূর হইতে 
ভাল বা মন্দ বিচার করে তাহাই লৌকিক সমাজে নীতি 
. বলিয়। পরিচিত । দুষ্টির কম বা বেশী অনুসারে নীতিরও 
কম্তি ব1 বাড়তি হইয়া থাকে । এই নৈতিক ধৰ্ম্মই বক্র 
গতিতে উঠা নামা করিয়া থাকে । 
স্মার্ভনীতি ও নিত্যধর্মের পার্থক্য 
নৈমিত্তিক স্বাওনীতি ইহকালে শরীর ও মনের কিয় 
পরিমাণে তৃণ্জি সাধন করে তাহার ফল যৎকিঞ্চিংকর, 
নিত্য ধর্মে আত্মগ্রসন্নতা লাভ হয়, তদ্বার। জীবের অভীব- 
জনিত খেদধূলি নিত্য কালের জন্ঠ নিবৃত্ত হইয়া আনন্দ 
সমুদ্র বদ্ধিত হইয়া থাকে। একটি অনিত্য অপরটি নিত্য। 
একটি অমুতের প্রাপক অপরটি মৃত্যুরূপ সংসারের প্রাপক! 
কোন কোন ধর্শপ্রচারক এই নৈতিক ধৰ্মকেই একমাত্র ধর্স 
মনে করিয়। প্রচার করিয়া থাকেন__মাতা, পিতা, সী, পুত্র 
ও পরিবার-_-এ সকল ভোগ করিবার জন্য ভগবান্‌ 


১১ 


আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন কিন্তু আমর! ঘি 
তাহাদের প্রতি উদাসীন হই, তাহা হইলে আমরা আর 
ধান্সিক বলিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিতে পারিব ন!। 
অতএব মাতা পিত! সেবার জন্য নিত) ধশ্মকে পরিত্যাগ 
করা যাইতে পারে । মাতা, পিতা, স্রী ও পুত্রাি পরিত্যাগ 
করিয়। কিরূপে ধন্ম হইতে পারে? এ সকল বাক্যের 
প্রতিকূলে নি তাধ্াবলপ্িগণ বলেন- -ভগবানই সমগ্র ধের 
যূল। ভগবানে ভক্তি করিলে সর্ধ ধন্ম কৃত হয়। বৃন্দের 
যূলে জল প্রদান করিলেই হয় আবার পৃথক করিয়। পত্র 
পুষ্প প্রভূৃতিতে জল দিতে হয় না। 
সমাজ 

মানব মাত্রেই সামাজিক । মানব সমাজ ছ্বাডিয়। 
কোন দিন থাঁকিতে পারে না। সমাজ দ্বিবিধ, মুক্ত সমাজ 
ও বদ্ধ সমাজ। মুক্ত জীবগণ জীবনুক্ত ও নিত্য মুক্ত ভেদে 
দুই প্রকার । মুক্ত জীবের সমাজকে শান্দে দৈব সমাজ 
বলিয়াছেন। নৈমিত্তিক ধন্ম বা তৎকালোচিত্ কোন 
সাময়িক ধর্মে কচিবিশিষ্ট সমাজ এই দৈব সমাজের সহিত 
একত্র অবস্থান করিয়াও ভিন্ন। পূর্বোক্ত স্মাত্তনৈতিকগণ 
দৈব সামাজিকগণের ন্যায় ততোধিক সদাচারসম্পন্ন ঈশ- 
পুজাপরায়ণ, 
সমাজের অস্তর্ভূক্ত হইতে পারেন না। 

সমন্বয় ধারণা 
মুড়ি মিতি একত্র করা, চন্দন বিষ্টাসম ধারণ। করাই 


বর্তমান যুগের সমন্বয় ধারণা, ফ্রেচ্ছ চণ্ডালক ব্রাহ্মণের 
আসনে বসিতে দেওয়ার নাম বর্তমান সমন্বয় । বুকে 
অন্য দেব-দেবীর সহিত সাম্য বুদ্দিই সমন্বয়। বস্তুতঃ উহা 
সমন্বয় নহে বরং তদ্বিপরাত । নিত্য ধণ্মেই একমাত্র 
সমন্বয় থাকিতে পারে, অন্য কোন নৈমিত্তিক ধৰ্ম্মে বা 
অধন্দে সমন্বয় থাকিতে পারে না। নিত্য বনী বলেন_- 
বিষ্ণুই সকলের মুল তাহাতেই একমাত্র সামঞত আছে। 

প্রবৃত্তে বৈষ্ণবীচক্রে সবব্ণা ছিজোত্তমাঃ। 

নিবৃত্তে বৈষ্ণবীচক্তে সর্বববর্ণা; পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ 

ঠাকুর তুলসীদাঁস বলিয়াছেন 
সব মিলকে হরিভজে তে সব একহে। যাই। 
অষ্টধাতুসে পরশ লাগাওয়ে এক মুলসে বিকাই ॥ 


ভগবন্নামকীর্তনকারী হইয়াও এই দৈব 


পো 


দুদ্দৈব 


আমর! বড়ই হতভাগ্য জীব। আমাদের কিছুতেই 
যেন আর চেতন হইবে না। চলিত কথায় বলে-_“মারে। 
আর ধরে। আমি পিঠে বেধেছি কুলে, বকো আর ঝকে 
আমি কানে দিয়েছি তুলে।।” মায়ার কবলে পড়িয়া 
কত ন! কত প্রকারে নির্য্যাতিত হইতেছি দেখিয়া ভগবান্‌ 
আমাদের জন্য আজ কত ব্যাকুল__আমাদেরই জন্য ভগবান্‌ 
আজ সাধু, গুরু, শান্তর, প্রনাম ও অর্ঠা মৃত্তিতে জগতে 
প্রক্টিত হইয়া আম।দিগের প্রতি পদবিক্ষেপে_ প্রতি 
পলকে পলকে-প্রতি নিশ্বাসে গ্রশ্থাসে_ প্রত্যেক 
ইন্দিয়ের প্রতি চেষ্টার প্রারম্ভে আমাদিগকে কত না। 
সাবধান করিয়া বলিতেছেন-_জীব, আমার কথা৷ বণ 
কথ্ধ, তোমাদের দেহ মনের সমস্ত ধর্ম কর্ম ছাড়িয়া একমাত্র 
আমারই শরণ গ্রহণ কর_-আঁমি তোমাদিগের সমস্ত ক্লেশ 
দুর করিব-যে আনন্দের আর পরিসমাপ্তি নাই, এমন 
নিত্য আনন্দ তোমাদিগকে দিব, আমার জেবা কর না 
বলিয়াই তোমাদের দুঃখ, নচেৎ আবার দুঃখ কিসের? 
আমার প্রিয়সখা অর্জুনকে লঙ্গ্য করিয়া আমি একদিন 
আমার সর্বগুহাতম যে উপদেশ__“মন্মন1 ভব মন্তক্তে। মদ্‌- 
যাজী মাং নমস্কুু। মামেবৈষ/সি সত্যং তে গ্রতিজানে 
প্রিয়োহসি মে ॥১ তাহ। তোমাদেরই জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া 
বলিয়াছি, আমার সে প্রতিজ্ঞাও কি তোমাদের বিশ্বাস 
উৎপাদন করিতে পারিবে না?” কুবিষয়-বিষ্টাগর্তে পতিত 
মায়া বিমোহিত জীব আমর! ভগবানের সে কথায়ও বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে পারিতেছি না, বলিতেছি, “তগবন্‌, 
আমাদের মঙ্গলজনক তোমার কৌন কথা এখন আমাদের 
কর্ণে প্রবেশ করিবে ন1। আমর! জন্ম জন্ম তোমার সেবা- 
বিমুখ হইয়! কষ্ট পাইব, তাহাও বরং স্বীকার, তথাপি 


বর্তমানে আমরা স্থথাভিলাষী হইয়া যে সকল কাৰ্য্যে 


ব্যাপৃত আছি, তাহা ছাড়িয়া! তোমার কথা শুনিবার 
অবসর গ্রহণ করিতে পারিব ন1। আমাদের এই সংসারের 
অভাবগুলি মিটাইয়া লই, ছেলে পুলের জন্য দু'শ বিঘা 
জমি, কিছু টাকা কড়ি সঞ্চয় করিয়! লই--তাহার পর 


যুক্ত [নাং ষোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ৷” 


যাহ] হয় কিছু শুনিবার চেষ্টা করিব। আর ও’সকল ত’ 
একঘেয়ে, মামুলী ধরণের কথা, উহাতে আর এমন নৃতনত্বই 
ব।কি আছে? যাহ! হউক রক্তের জোর কমিলে যখন 
আর কোন কার্ধ্য করিবার সামর্থ্য থাকিবে না, তথন 
বসিয়। বসিয়। দু’'দণ্ড ন! হয় তোমার যাহ! বিবার আছে, 
বলিও, শুনিব।” আমাদের এই কথা শুনিয়া ভগবান 
আবার বলিলেন_-“"জীব তোমাদের কপালে যে আগুন 
লাগিয়!ছে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তথাপি 
ব্লিতেছি-_'লব্ধ॥ স্থদুলভমিদং বহু সম্ভবান্তে মান্ুযামর্থদ- 
মনিত্যমপীহ ধাঁরঃ তুণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবনিঃ 
শ্রেয়সায়, বিষয়ঃ খলু সবতঃ স্তাৎ॥” হে জীব, বহু যোনি 
ভ্রমণ করিয়া এবার তোমাদের দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ 
হইয়াছে, এ জন্মটি অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ । 
দেবতারাও পর্য্যন্ত আমাকে পাইবার জন্য এই জন্মের 
কামনা করিয়া থাকেন। স্থতরাং আর বিন্দুমাত্র কাল 
বিলম্ব না করিয়া তোমর। এখনই তোমাদের একমাত্র 
পরমমঙ্গল যে আমার সেবা, তাহ! লাভের জন্য যত্ববান 
হও। কেনন। কোন্‌ সময়ে মৃত্যু আসিয়। যে তোমা দিগকে 
আক্রমণ করিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই | বিষয়-ভোগ 
তোমর। গত জন্মেও পাইয়া আসিয়াছ, পরেও যথেষ্ট 
পাইবে। বর্তমানে একমাত্র শ্রেষ্ট বিষয় যে আমি, আমার 
সেবায় আত্মসমর্পণ কর। আমাতে একাস্তভাবে শরণ 
লইলে তোমাদের সকল অভাব দূর হইবে। অনন্যাশ্িন্ত- 
যস্তোৌ মাং যে জনাঃ পর্যুযপাসতে। (তেষাং নিত্যাভি- 
তোমর! এরূপ মনে 
করিও না যে, সকাম ত্ৈবিদ্ঞ) উপাস্কগণই কেবল স্থথ 
পাইবে, আর আমার ভক্তগণ কেবল কেশ পায়। আমার 
তক্তগণের আমি ছাড়! আর চিন্তার বিষয় নাই, আমার 
সেবা ছাড় তাহারা আর কিছু চাহেনা, আমাতেই 
তাহারা নিত্য অভিযুক্ত, তাই আমি তাহাদের সমস্ত অর্থ 
প্রদান ও তাহার সংরক্ষণ করিয়া থাকি। আমার 
ভক্তগণ আমার কাছে কোন বন্তরই প্রার্থনা করে "না, 


বৈরাগীর কৃত্য দন 


তথাপি আমি তাহাদের সমস্ত অভাব পুরণ করি। বহিহ্মুখ 
লোকেই কেবল আমার ভক্তের ক্লেশ দেখে, বস্তুতঃ 
তাহাদের কোন ক্লেশ নাই। আমার কণ্মিগণের মত 
ভক্তের! আমার প্রদত্ত জিনিষ ভোগও করে মা, আমার 
প্রসাদ জ্ঞানে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করে মাত্র । 
তোমরা সকল কাধ্য ফেলিয়। আমার সেব। কর, অনগ্তান্ত 
চেষ্ট। আমার সেবার অনুকুল হইলেই স্বীকার কর নতুৰা 
দূরে পরিহার কর। বর্তমানে তোমাদের বদ্ধমূল কুসংস্কার 
বশতঃ বহুদিনের চিন্তান্রোতের বেগ পরিবর্তন করা বিশেষ 
কষ্টকর হুইবে সত্য, কিন্ত ছু'চার দিনের অভ্যাস-ফলে সে 
কুসংস্কার সব দূর হইবে। আমারই নিজজন যে আধুগণ, 
তাহাদের 
আবণাদি কর। তাহাদের সঙ্গ ফলে তোমাদের মনোভাব 
এমনভাবে পরিবন্তিত হইতে থাকিবে যে, তাহা তোমরা 
জানিতেও পারিবে না। তখন তোমাদের এমন দশা 


সুতর।ং 


সঙ্গ কর, তাহাদের শ্রমুখকীন্তিত মৎকথ। 


হইবে যে, পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করিতেও তোমাদের লজ্জা 
বোধ হইবে অথবা পূব জীবনের সকল কথা একবারেই 
বিশ্বৃত হইবে । আমার মেবাই তথন তোমাদের জীবনের 
মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়। মনে হইবে । সাধু সঙ্গে শাস্ত্র বাণী 
শ্রবণ করিতে করিতে গুরুপাদ।শ্রয় লাভ হইবে।  গুর- 
পাদাশ্রয়ে আমার সেবা করিতে করিতে আমার 
সাক্ষাৎকার লাভ করিবে-তোমাদের জীবন সার্থক 
হইবে। এখনও সময় আছে-_ আমার কথ! শ্রবণ কর।” 


দ্ুতগবানের এত কথা শ্রবণ করিয়াও যদি আমাদের 
চৈতন্য ন হয়, তাহা হইলে আর আমাদের উপায় কি? 
নিতাস্থ দুর্দেব আমাদের তাই ভগবংপাদপদ্ম-সেবাই যে 
আমাদের জীবনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহ! বুঝিয়। 
উঠিতে পারি না। 
কতই ন! দুঃখ আছে! 


জানিনা আমাদের অদৃষ্টে আরও 


শা শশী শশী 


বৈরাগীর কৃত্য 


‘বিরাগ’ শব ষ্ণ বা ফ্য প্রত্যয়যোগে বৈরাগ বা 
বৈরাগ্য, আবার ‘বৈরাগ’ শব্দ ইন্‌ প্রত্যয়যোগে বৈরাগিন্‌ 
শব নিষ্পন্ন হইয়াছে । বৈরাগিন্‌ শব্দের প্রথমার একবচনে 
“বৈরাগী! । ইহ! সম্প্রদায়-বিশেষের আধুনিক কল্পিত 
শব্দমাত্র নহে। আমরা ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণে ব্রদ্মথণ্ডে ২৪ 
অধ্যায়ে সনৎকুমারো “বৈরাগী? চতুর্থঃ পুত্র এব চ" স্জোকাদ্ধে 
এবং অন্যান্য বহ প্রাচীন গ্রন্থে এই শব্দের প্রয়োগ দেখিতে 
পাই । জগদ্বিখ্যাত স্থৰৃহৎ গৌড়ীয় মঠ সংস্করণ প্রচৈতন্ত- 
চরিত।মুতের মধ্য ৪1১০৩; ১৮২১৭ 3 অস্ত্য ২১১৭; 

১২৪ )৩/১০৪.) অ২২২২২৬$ ৮1৯৪ শ্লোকেও “বৈরাগী” 
শব্দের প্রয়োগ দ্রষ্টব্য । 
‘বৈরাগী’ শব্দের অর্থ-উদীসীন, কৃষ্ণেতরবিষয়-বাসন! 
রহিত, বৈরাগ্যযুক্ত। রাগ শব্দের অর্থ আস্ক্তি । বছ্ধ- 
ভুমিকায় অবস্থিত স্বরূপ বা স্বন্বভাববিস্বত জীবের প্রাকৃত 


অস্মিত! প্রবল থাকা কালে এই রাগ ক্ষষ্ণেতর বিষয়ে 
প্রযুক্ত হয়। ইতর বিষয় হইতে সেই ঝাগকে অপসারিত 
করিয়। ভগবছিষয়ে প্রযুক্ত করার নাম বৈরাগ্য। এই 
বৈরাগ্য আছে ধাহার তিনিই বৈরাগী। অথব। ইষ্টবস্তুতে 
স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার নাম রাগ। সেই রাগ যাহার 
বিশেষভাবে উদয় হইয়াছে, তিনিই বৈরাগী। সলিঙ্গা- 
নাশ্রমাংস্তাকী চরেদবিধিগোচরম্” এই বাক্যোিষ্ট পরম- 
হংস শব্দ বৈরাগী শব্দের সহিত একই পর্্যায়-ভুক্ত । এই 
পরমহংসের যে বেষ গ্রহণ তাহাই অন্মদ্দেশে অপভ্রংশ ভাষায় 
ভেকগ্রহণ বলিয়। বিখ্যাত । অনধিকারী অবস্থার বর্তমানে 
যে তেকগ্রহণপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে ব্যভিচার 
উৎপন্ন হওয়াতে লোক “বৈরাগী” কথাটার উপরই শ্রদ্ধা শৃন্ত 
হইয়াছে। কিন্ত প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রতূ 
‘নাহং বিপ্ৰ? শ্লোকে “গোপীভর্ত পদকমলয়োর্দাস্দাসাহ- 


১৭৪ 


দাস” এই বাক্যে যথার্থ বৈরাগীর পরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন। অর্থাৎ আমি কষ্দাসাহ্থদাঁস__-এই বুদ্ধিতে 
আত্মেন্জিয়প্রীতিবা্থা কূপ ইতরতৃষ॥ পরিত্যাগ পূর্বক 
কৃষ্ণেজিয় (তোষণপর বুদ্ধিতে সবদ1? একমাত্র ভোক্তৃতত্ব 
কৃষ্ণসেবনপর! গ্রবৃত্তিই যে বৈষ্ণবত! ব1 যথার্থ বৈরাগা, 
তাহা শিক্ষ) দিয়াছেন | “লো কধম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধশ্ম কর্ম্ম। 
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহস্থুখ, আত্মস্থখমম ॥ দুস্তাজ্য আধ্যপথ, 
নিজ্পরিজন। শ্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্থসন ॥ সবত্যাগ 
করি করে রুষ্ঃর ভজন । রুষ্ণস্থথ-হেতু করে প্রেম-সেবন ॥ 
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ । স্বচ্ছ ধৌতবস্তরে যৈছে 
নাহি কোন দাঁগ।”__ইহা অপেক্ষা বৈরাগ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় 
আর কি হইতে পারে। নিজের সব স্থখ ছাড়িয়। কৃষ্ণমুখ 
হেতুই কৃষ্ণে শুদ্ধ অঙ্ুরাগ ধাহার আছে, তিনিই ত’ প্রকৃত 
বৈরাগ বা বৈরাগ্যবান বৈরাগী । 

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে ছুই প্রকার বৈরাগ্যের কথা উক্ত 
হইয়াছে--(১) ফন্ত বৈরাগ্য ও (২) যুক্ত বৈরাগ্য। 
যাহাদের অন্তরে কৃষ্ণ ও কাঁষেঃ ভোগবুদ্ধি বর্তমান, কিন্ত 
বাহিরে বৈরাগী দেখাইতে গিয়া কৃষ্ণ-সম্বদ্ধি বন্তকেও 
প্রাপঞ্চিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া বাহাদুরী লইবার 
চেষ্টা, তাহারা ফন্ত, কপট ব! মর্কট বৈরাগী । আর 
যাহারা কৃষ্ণ বা কাষে ভোগবুদ্ধি রহিত হইয়া? সেব। 
বুদ্ধিতে যথাযোগ্য বিষয় কৃষ্ণোচ্িষ্ট বা কৃষ্ণ-কৃপ! জ্ঞানে 
অনাসক্ত হইয়। গ্রহণ করেন, তাহারাই যুক্ত বৈরাগী এবং 
মহাপ্রভুর গ্রীতিভাজন ৷ 

ফন্ভ বা মর্কট বৈরাগিগণ বাহিরে বৈরাগ্যোচিত পরম- 
হংসবেষ গ্রহণ এবং কৃষ্ণ সেবা-চেষ্ট। প্রদর্শন করিলেও 
পূতন৷ বাক্ষসীর ন্যায় সর্বদ। কৃষ্ণকে ভোগ করিবার কু- 
অভিসন্ধিবিশিষ্ট। স্বরূপাদি মহাপ্রভুর প্রিয় পাঁধদবুন্ন 
মহাপ্রভুর নিকট যখন ছোট হরিদাস বর্জন-ব্যাপার 
জানিতে চাহেন, মহাপ্রভু তখন তাহাদিগকে মর্কট 
“বৈরাগীর কৃত্য বর্ণন করিয়াছিলেন,_"বৈরাগী হইয়া 
করে প্রকৃতি সম্ভাষণ । দেখিতে নী পারি মুঞি তাহার 
বদন ॥ দুর্ববার ইঞ্জিয় করে বিষয় গ্রহণ । দাক প্রকৃতি 
হরে মুনেরপি মন ॥ মাত্রা স্বন্না দুহিত্র। বা নাবিবিক্তাদনো 


নর্দীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


বসেৎ। বলবানিন্দিয়গ্রামো| বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ ক্ষ 
জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া। ইন্জিয় চরাঞা বুলে 
প্রকৃতি সম্ত1যিয়1॥” 

বৈষাব হয় গৃহস্থ হইয়া স্ত্রীপরিবারের সহিত থাকিবেন, 
নতুবা স্ৰীসধ্বদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া! বৈরাগী হইবেন! বৈরাগী 
হইলে আর শ্রীলোককে দর্শন ব! সম্ভাষণ করিবার 
অধিকার থাকে না! অতএব বৈরাগী হইয়। যে 
ব্যক্তি প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, ধশ্মোচ্ছেদী বলিয়। মহাপ্রভু 
তাহার মুখ দর্শন করেন ন1। জড়েন্ডরিয়ের শ্বভাঁবই ভোগ- 
প্রবণত।) এমত অবস্থায় তাহাকে কোন গ্রকারেই বিশ্বাস 
করা যাইতে পারে ন!। কাষ্টনিমিত] নারীও যখন মুনির 
মন টলাইতে পারে, তখন বৈরাগী ব্যক্তির নারীর সম্বন্ধ 
সর্বতোভাবে ত্যাগই কর্তব্য। এমন কি মাতা, ভগ্নী ও 
ছুহিতার সহিতও নির্জনে থাকিতে শাস্ত্রে নিষেধ করেন। 
সাধন ভক্তির আলোচনা করিতে করিতে ভাবোদয় হইলে 
যে ব্যক্তির বিরক্তি জন্মে, তাহারই বৈরাগে) অধিকার 
সে অবস্থা, লাভ হইবার পূর্বে যাহারা ‘ভেক্‌’ গ্রহণ করে, 
তাহাদের নামই “মর্কটবৈরাগী'। অনধিকারী জীবকুল 
অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করে । আর অতি অন্নকাল মধ্যেই 
ইন্জিয়চালিত হইয়! স্ত্রী সম্ভাষণ করিতে যায়। ইহার! 
ধৰ্ম্মধ্বজী ব! ধশ্মকলক্ক। জগৎ হইতে এই কলঙ্ক যত শীঘ্ৰ 
অপসারিত হয়, সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তির তজ্জন্য যতুবান 
হওয়া উচিত বৈষ্ণবের একটা প্রধান লক্গণই--সরলত]। 
কপটতা৷ ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী । কারণ জীবাত্মার সহজ 
নির্মল ভাবই ভক্তি, তাহাতে কোন প্রকার কপটত। 
মিশ্রিত থাকিতে পারে না। স্থতরাং মর্কটবৈরাগী কপটিগণ 
কখনই প্রশ্রয়যোগ্য হইতে পারে ন! 

মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই কৃষ্ণ্রীত্যর্থে হ্ভোগ-ত্যাগ 
বা কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাপর বৈরাগ্য-গ্রধান । এতাদৃশ 
বৈরাগ)বিহীন ব)ক্তি কখনও মহাপ্রভুর কুপাপাত্র হইতে 
পারে না। শ্রশ্ররঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর আচরণে তুষ্ট 


হইয়। মহাপ্রভু জগজ্জীবকে এই বৈরাগীর কৃত্য উপদেশ 
করিয়াছেন। 


মহাপ্রভু রঘুনাথের গৃহত্যাগের পূর্বাবস্থায় “স্থির হ্ঞা 


ঘরে যাও ন! হও বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব- 
সিদন্ধুকুল ৷ মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা। 
যথাযোগ্য বিষয় ভূঞ্জ অনাসত্ভ হ418” 
কথা উপদেশ করিলেন। সেই রখুনাথ যখন আবার 
গৃহত্যাগ পূর্বক পুরীধামে মহাপ্রভুর চরণাস্তিকে অবস্থিত 


_-এই বৈরাগ্য 


হইয়। মহাপ্রভুর চরণসেবায় রত হইলেন, তখন শঃভগ্ৃহ 
বৈর।গীর যে কুত্য তাহা এইরূপ উপদেশ করিলেন 
“বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্ভন। মাগিয়। খাঞা 
করে জীবন রক্ষণ ॥ বৈরাগী হঞা যেব। করে পরাপেক্ষ।। 
কাৰ্য্য সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ বৈরাগী হঞা করে 
জিহ্বার লালস। পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ ॥ 
বৈরাগীরকৃত্য -মদ! নাম সংকীর্ভন । শাক-পত্র-ফল-মূলে 
উদর ভরণ ॥ জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধাঁয়। 
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ৷ গ্রাম্য কথা ন! শুনিবে, 
গ্রাম্য-বার্তী ন! কহিবে। ভাল না থাইবে, আর ভাল না 
পরিবে ॥ অমানী মানদ হঞা কুষ্ষনাম দা লবে। আজে 
রাধাকষ্ক সেব। মানসে করিবে ॥ বিষয়ীর অন্ন খাইলে 
মলিন হয় মন। মলিন মন হইলে নহে রুফের স্বরণ! 
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ । দাতা, ভোক্তা দৌহার 
মলিন হয় মন ৷” অন্তত্রও মহাপ্রভু বলিয়াছেন-_“ অস্ংসঙ্গ 
ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার । স্ত্রীসদ্দী এক অসাধু, কুষ্ণাভন্জ 
আর ॥” 

*নিক্িঞ্চনন্ত ভগবদ্তজনো মুখস্থ 

পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্থ/ । 


সন্দর্শনং বিষয়িণামথ ষোধিতাঞ্চ 
হা হস্ত হস্ত বিষভক্গণতোহপ্যসাধুং 1” 
অর্থাৎ তবসাগর সম্পূ্ণপে পার হইবার ধাহাদের ইচ্ছা 
এন্ধপ ভগবদ্ূুজনোম্ুখ নিধিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয় 
দর্শন, স্ত্রী সন্দর্শন, বিষভক্ষণ অপেক্ষা ও অসাধু ।” 
্রমন্মহাগ্রভূর এই সকল শিক্ষী পর্য্যালোচন। করিলে 

দেখা যায়, বর্তমান তথাকথিত বৈবব্রব ভেকধারী মর্কট 
বাবাজীগণই বা কোথায় আছে আর নিথিঞ্চন পরমহংস 
সত্য সত্য বৈরাগীকুলই বা কোথায় আছেন। এখনকার 
কৌগীনের মর্ধাদ|লঙ্ঘনকারী বাবাজী চায়, স্ত্রী, ম।ম্ল। 
মোকনদমা, বিষয়ভোগ, নামাপরাধ, ধামাপরাধ ও বৈষ্ণব 
অপরাধ প্রভূতিকেই নিবিষচনতা। বা হরিজন বলিয়া 
চালাইতে_ রাত্রিতে লন জালিয়া ক্যা দেখিবার স্পর্ধা 
করিতে !- স্বজপরূপান্গত্যবিহীন কতকগুলি সভাক্রৰ 
লইয়া মভাসমিতি দ্বারা স্বপ্রকীশ ধামের প্রকাশ করিতে !! 
ধন্য বাবাজীর সাহস! আর ধন্য বাবাজীর বাঝাজীত্ব। 
শাক্সে অসৎসন্দও যেমন বর্জনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, 
অসৎসঙ্গীর সঙ্গিগণ৪ সেইরূপ বজ্জনীয় বলিয়া উক্ত 
হইয়াছেন! শ্তরাং সাধু সাবধান! 

লোক দেখান গোরাভজ] তিলকমাত্র ধরি। 

গোপন্ুনতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি! 

গৃহ স্ৰী ছাড়ি ভাই আসিয়াছ বন। 

স্বপনে না কর যেন স্ত্রী দরশন ॥ 

যদি প্রণয় রাখিতে চাও গৌরাঙ্গের সনে। 

ছোট হরিদ|সের কথা থাকে যেন মনে ॥ 


ভাগবত শান্ত্র-মৰ্ব্ব 


ভাগবত শান্্রম্ম নববিধ ভক্তি ধৰ্ম্ম 
সদাই করিব স্থসেবন। 
শাস্ত্র কাহাকে বলে? মায়াবাদী রচিত গ্রন্থগুলি 
কখনও শাস্ নামে অভিহিত হইতে পারে নী, ম্বায়াবাদং 


অসঙ্ছাক্সং প্রচ্ছন্নং বৌদ্মুচ্যতে”ন প্রভৃতি বাক্যই তাহার 


প্রমান। আবার চার্বাক-প্রমুখ নাস্ডিকগণ ও তাকিকগণ 
কালে উদ্দিত হইয়া নিজ নিজ মত স্থাপন কল্পে বহ গ্রন্থ 
কল্পনা করিয়! সচ্ছান্তরের পীড়াদায়ক হইয়াছেন। ইহাদের 
রচিত গ্রন্থগুলির সম্বন্ধে হয়শীর্য পঞ্চরাত্র বলিয়াছেন__ 
জৈমিনিঃ স্থগতশ্চৈব নাস্তিকে! নপ্নে। এবাচ। কপিলো। 


১৭৬ 


ইক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ॥ এতন্মতামুসারেণ বর্তন্তে 
যে নরাধমাঃ তে হেতুবাদিন: প্রোক্তান্তেত্যন্তস্বং ন 
দাপয়েৎ।-পূর্বমীমাংসা-রচয্সিতা অদৃষ্টবাদী জৈমিনি 
ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ, নাস্তিক চাৰ্বাক, নগ্ন; সাংখা দর্শন 
গ্রণেত। কপিল (ভগবদবতার কপিল নহেন), অক্ষপাদ 
গৌতম--এই ছয়জন তাঞ্কিক। এই ছয়জন তাকিকের 
মতাবলম্বী পাষগুিগকে তথ শান্স প্রদান করিবে না। 
মন্সংহিতা। মহাভারত প্রভৃতি শাঞ্গেও এইরূপ তাকিক- 
গণের নিন্দ! শ্রবণ কর! যাঁয়। অতএব শ্োত পথে আচার্ধ- 
পরম্পরায় যাহা শাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহাকেই 
শান্ত বলা যায়। সম্প্রদায়-গ্রবর্তক প্রীমন্মধ মুনি স্বন্দ- 
পুরাণোক্ত বচন উদ্ধার পূর্বক বলিয়াছেন_ 

খগ. যজুঃ সামী থর্ববশ্চ ভারতং পঞ্চরীজ্রকং। 

মূল রামায়ণঞ্ষেব শান্সরমিত) ভিধিয়তে ॥ 

ষচ্চানুকুলমেতশ্ত তচ্চ শান প্রকীন্তিতম্‌। 

অতোহস্ গ্রন্থ বিস্তারে! নৈব শাস্ত্ুং কুবর্মুতৎ্ ॥ 

_ খক্‌, যজুঃ সাম্‌ ও অথর্ব_-এই চারিবেদ মহাভারত 
পঞ্চরাত্র এবং মূল রাঁমায়ণ_এই গুলিকে শাস্ত্র বলে। এ 
সকলের অন্ুবুল যে সকল শাস্ত্র তাহাও শান্স নামে 
অভিহিত হইতে পারে। তত্যতীত যাহ! কিছু তাহা 
শাস্ত্র ত নহেই পরস্ধ কুবত্ম (অসৎমার্গ )। ব্রহ্মস্থত্র এবং 
তাহার অকৃত্রিম ভাস্ক ্রীমন্ভাগবত সাক্ষাদ্‌ ভগবন্মুখ-নিঃসহুত 
বেদ, স্থতরাং তাহাদিগকে বেদ হইতে পৃথক্রূপে গণন। 
করিবার প্রয়োজন নাই । শ্রীমন্তাগবত সন্ধে শাস্ত্র 
বলিয়াছেন-_অর্থোহয়ং ব্্সথতরাণাং ভাৱতাৰ্থবিনিরণয়ঃ। 
গায়ত্রীভায়র্ূপোহসৌ শ্রীমভাগবভমিখ্যতে ॥ _গ্রীমন্তাগবত 
ব্ৰহ্মস্থুত্রের এবং মহাভারতের তাঁৎপর্য্য-নির্ণায়ক এবং 
গায়ত্রীর ভাষ স্বরূপ । এই গ্রন্থই সর্বশাস্ত্রের সার বলিয়া 
কথিত হইয়াছে ৷ কলিযুগ-পাবনাবতার ভগবান্‌ গৌরসুন্দর 
এই গ্রন্থকেই একমাত্র উপান্ত ও প্রামাণিক বলিয়া কীর্তন 
ক্রিয়াছেন। অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত এই শাস্তটী মহা- 
পুরাণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সর্গ বিসর্গ স্থান পোষণ 
উতিঃ মন্বস্তর ঈশাসুকথ! নিরোধ, মুক্তি ও আশরয়_হষ্ট, 
স্থিতি ও লয়ের অন্তর্গত দশবিধ তত বণিভ হইয়াছে 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


বলিয়। ইহা মহাপুরাণ। অন্যান্য পুরাণে কেবল পাচটা 
তত্ব মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে সর্বশ।প্র-তাৎপর্য 
অবগত হইয়। অবশেষে পরম পুরুষার্থ লাভ কর! যায় 
বলিয়া ইহার তাৎপৰ্য্য সদাই স্গেবন একমাত্র পরমার 
আসম্বাদনীয় হইয়াছে। 

কোন গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে 
গ্রন্থকর্তার হৃদয়-নিষ্ঠায় পর্য্যালোচন।| করাই প্রয়োজন । 
গ্রমন্তাগবতের বক্তা শরীশুকদেব। তাহার হৃদয়নিষ্ঠা বিচার 
করিলে শ্রীমস্ত/গবতের যথার্থ তাৎপর্য্য সংগৃহীত হইবে। 

স্বস্থথ-নিভূতচেতা” শ্লোকের অর্থ ও শ্রীধর স্বামীর টাক। 
আলোচন! করিলে গ্রতীত হইবে যে, শুকদেব জন্মাবধি 
কৈবল্য স্থখে মগ্ন ছিলেন; কিন্তু অগ্রাকৃত ভগবলীল। যখন 
তাঁহার হৃদয়ে উদ্দিত হইল, তখন কৈবলয ধৈর্য্য অপগত 
হইল এবং ভক্তি সুখের আবির্ভাব হইল। ও শ্লোকে 
অখিল বুজিন শব্দে ভক্তির গ্রতিকুল কম্মাগ্রহতা ও 
উদ্দাসীন ভাবরূপ শুদ্ধ জ্ঞান। কৃষ্ণলীলায় আকৃষ্ট হইয়া 
তাহার এ সকল ভক্ভি-প্রতিকূল কর্ম্ম ও শু ব্হ্মজ্ঞ/না দিতে 
আসক্তি দূরীভূত হইল। ব্ৰহ্মানন্দ অপেক্ষ। কৃষ্ণানন্দের 
চমৎকারিতা তাহার হৃদয়ে ক্ষ,.ত্তি প্রাপ্ত হইল । এস্থলে 
এশুকদেব গোস্বামীর ব্ৰহ্মানন্দ অপেক্ষা কৃষ্ণসেবানন্দের 
উৎকর্ষ জ্ঞানই সম্বন্ধ, কৃষ্ণলীল। শ্রবণই অভিধেয় এবং 
কৃষ্ণলীলায় আকরুষ্টিই পরম পুরুষাই প্রয়োজন 1 
শ্রীমন্ভাগবতের সর্বত্রই এই বিচার দুষ্ট হইবে । গ্রন্থকর্ত। 
ব্যাসদেবের হৃদয়নিষ্ঠা আলোচন! করিলেও আমরা 
পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। ব্যাস সমাধিই 
শ্রমন্তাগবতের যূল। অতএব তাহাই আলোচিত হউক। 
একদিন শ্রাব্যাসদেব প্রাতঃকুত্যাদি সমাথু করিয়। বিষণ 
মনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় পাদ নারদ গোস্বামী 
তদীয় আমে আগমন পূর্বক ত্রহ্গজ্ঞানজম্পন্ন বেদবিতাগ 
কর্তা শল ব্যাসদেবকে তাহার বিষগ্নতার কারণ ডিজ্ঞাস। 
করিলেন। ব্যাসদেব নিজ চিত্ত অগ্রসন্নতার বিষয় নির্ণয়ে 
অক্ষম হইয়া স্বীয় গুরু শ্রানারদকেই তাহার কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলে তদুততরে শ্রীনারদ বলিলেন_ষে পাণ্ডিত্য, গ্রন্থ 
প্রণয়ন, নানাবিধ প্রবন্ধ রচন। এমনকি ব্রজ্ঞান ছার! 








ভাগবত শাস্ত্-ম্জ 


চিত্তের প্রসন্নত! লাভ হয় না। আমরা ষাহা। কিছু করি 
সকলের উদ্দেশ্য আত্মপ্রসন্নত। লাভ। তাহা যদি ন। হইল 
তবে সে লঞ্চল বৃথ|। শ্ররুষণানুশীলন দ্বারাই একমাত্র চিত্ত 
গ্রসন্নত। লাভ হইতে পারে, অন্য কোন উপায়ে হইতে 
পারেনা । অতএব হে ব্যাসদেব! আপনি নানাবিধ 
গ্রন্থ রচনা করিলেও বিশুদ্ধ রুষ্ণান্তবালনোপযোগী গ্রন্থ 
মোটেই রচন! করেন নাই । অন্য গ্রন্থে যে কৃষণান্থশীলনের 
কথা, তাহা মুখ্যভাবে বণিত ন! হওয়ায় উক্ত গ্রন্থ পড়িয়। 
লোকের ভ্রম হইতে পারে-_-অতএব বিশুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনই 
আত্মপ্রমন্নতালাভের একমাত্র হেতু। আপনি তদুপঘোগী 
গ্রন্থ কীর্তন করুন। শ্রীনারদের উপদেশে শ্রব্যাসদেব 
প্রেমভক্তি দ্বার! মনকে সম্যক্রূপে সমাহিত করিয়া প্রথমে 
পূৰ্ণ পুরুষ প্রীরু্ণকে ও অপর্ট আয-গ্রা্চা মায়াকে দৃষ্টি 
করিলেন। মায়ার প্রভাবে জীব মায়াতীত শুদ্ধাত্মা 
হইয়াও আপনাকে ত্ৰিগুণাত্মক অর্থাৎ সুষ্টি, স্থিতি ও লয়ের 
অন্তর্গত জড়জগতের অন্যতম মনে করিয়া শোক মোহাদির 
বশীভূত হন-__ইহাও বুঝিতে পারিলেন এবং সর্বজীবের 
দুঃখ-নিবারক সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনাত্বক,কৃষ্ণলীলাত্মুক 
গ্রন্থ গ্রীমন্তাগবত রচন! করিলেন। রুষ্ণলীল! বর্ণন। করাই 
গ্রন্থকারের তাৎপর্ধ্য এবং শোক ও মোহনাশিনী কৃষ্প্রেম 
প্রাপিই গ্রন্থ অনুশীলনের ফল। 
ভাগবত পাঠের অধিকারী 

গোম্বামি-সন্তান, প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বা দর্শনশাস্থা ভিজ্ঞ 
অথব| সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত হইলেই যে ভাগবত পাঠে 
অধিকার হইবে, এরূপ নহে। শরীমন্মহাপ্রভুর সময় দেবানন্দ 
পণ্ডিতের কথা স্মরণ করুন। তিনি এক সময় শ্রীধাম 
নবদ্বীপে বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ভাগবতের অধ্যাপক 
বলিয়া! সাধারণের নিকট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত রীমন্মহাপ্রতু ও তদীয় ভক্তগণ বউ 
সাত্তিত্যে মুগ্ধ হন নাই । মান্জাব যুঢ় লোক আন পড়িতে 
পারে, কিন্ত ভক্ত ভগবানের নিকট কাহারও কোনরূপ 
কপটতা খাটে না। আজকাল যাহার! ভাগবত পাঠ 
করিয়া মায়াখুট লৌকদিগকে ভুলাইয়। নিজ উদরপুণ্তি 


করিতেছেন, তাহাদের সমন্ধে শানে ভুরি ভুরি সিন্দাবাদ 
শ্রবণ করা যায়৷ ইহারা ভাগবতের চরণে অপরাধী । 


১৭৭ 


শ্রমন্মহ! প্রভূ দেবানন্দ পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত- 
ব্যবসায়ী অপরাধীদিগকে বলিয়[ছেন-_ 


জ্রানবস্ত তপস্বী আজন্ম উ্ধামীন। 

ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন ॥ 

ভাগবতে মহা। অধ্যাপক লোকে ঘোষে। 

মৰ্ম অর্থ ন। জানেন ভক্তিহীন দোষে ॥ 

এ বেটার ভাগবতে কোন্‌ অধিকার। 

গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার ॥ 

গ্রমপ্তাগবত প্রকৃষ্জের অসংখ্য অবতারের অন্যতম 
শাব্দিক অবতার, শ্রীরুষ্ণনাম যেন্ধপ অপরাধীগণ কৃত্রিম- 
ভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না, সেইরূপ শ্রমন্তাগবত 
ঘাহাদের উপজীবিকান্বরপ তাহার! বিষুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া 
ভাগবতের তাংপর্য্যার্থ বুঝিতে অসমর্থ হয়। তাহাদের 
ভাগবত পাঠ ভেক কোলাহল মাত্র। ভক্ত ব্যতীত অন্যের 
ভাগবত পাঠের কথা দূরে থাকুক, তদ্দর্শনেও সামর্থ) নাই। 
ভাগবত পাঠের অধিকার নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রচৈতদ্য 
ভাগৰত বলিক/ছেন_“মহাচিস্থয ভাগবত সব্বশাপ্রে গায়। 
ইহ ন! বুঝিয়ে বিদ্যা তগ প্রতিষ্ঠায় ॥ ভাগবত বুঝি হেন 
যার আছে জান। সে ন! জানে কতু ভাগবতের প্রমাণ ॥ 
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যার। সে জানয়ে ভাগবত 
অর্থ ভক্তিসার ৷ মর্ধগ্তণে দেবানন্দ পণ্ডিত সমান। পাইতে 
বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্‌ ॥ সে সব লোকের যথা ভাগবত 
ভ্রম ॥” এ সকল বাক্যে ভাগবত পাঠের অধিকারী 
স্বস্পষ্টভাবে কথিত হইলেও আমর! মায়াবছ্ধ জীব, 
আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হয় না। 
ভাগবত শ্রবণের ফল 
সদ্য হগ্ঘবরুদ্ধাতে রুতিভিঃ শুক্রযুতিস্তৎক্ষণাৎ_ 

ভ্রমদ্ভাগবত শ্রবণেচ্ছ, ব্যক্তি মাত্রের হৃদয়ে স্বয়ং তগবান্‌ 
ভীকৃষ্ণ অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। এ কথায় অবিশ্বাস করিবার 
কোন কারণ নাই, বিশুদ্ধ ভক্তের চরণাশ্রয় করিয়া 
ভাগবত শ্রবণ করিলে আমাদের উক্ত বাক্যের য্থাথ্য 
উপলব্ধি হয় । অভক্ত ভক্তনাম্ধারী অপরাধিগণের মুখে 
ভাগবত শ্রবণ করিয়া আমরা প্রকৃত ফললাভে বঞ্চিত 
হইতেছি বলিয়। শাস্ত্বাক্যে আমাদের বিশ্বাস দিন দিন 
হাস হইতেছে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কতিপয় 
অনধিকারী। উপসশ্প্রদায়ী মিছাভক্ত ভ]গবত-ব্যবসায়ীর 


দৌরাত্ম্য | 


পা সপ 


২৩ 


গা 


‘জগতে সন্যাসীর কার্ধ্য” 


সংসার-ধর্শ ত্যাগ করিয়া ধর্ম জীবন-যাপন ব। অস্ন্যাস- 
ধন্ম গ্রহণ সন্ধে সাধারণ জগতের ধারণ! বড়ই ভ্রাস্তিপূর্ণ। 
লোক মনে করেন, “ধান্মিক বা সন্যাসী হইলেই তাহাদের 
আর ইহজগতের প্রতি কোন কর্তব্য থাকিল না, তাহার] 
জগৎ ছাড়! হইয়! অবস্থান করিবেন, আমাদের সুখাস্থুখের 
সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, আমাদের ভাল মন্দের 
বিচার আমরাই করিতে পারি, যেহেতু তাহার! আমাদের 
প্রতি আদৌ সহাহভূতি-বিশিষ্ট নহেন, সেহেতু তাহাদের 
সহিত আমাদের অসহযোগ-নীতিই অবলম্বিত হউক। 
অথবা জগতের বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সুতরাং 
তীহারা আর জগতের কি কাঁজ করিতে পারেন? তবে 
তাহারা আছেন থাকুন, আমাদের নান! কাজের পর একটু 
অবসরকালে ন! হয়, তাহাদের মুখে ছু'চারিটা শাস্তের বুলি 
শুনিব ইত্যাদি» আবার সন্্যাসীর সম্বন্ধে লোকের 
ধারণাও বড় অদ্ভুত অথবা লৌকেরই বাঁ আর দৌষ কি 
দিব ? জগতে ধর্মের নামে যে ভণ্ডামী চলিয়াছে, তাহাতে 
লোকের এই ধারণ! হওয়াই স্বাভাবিক । যাহার! চোখ 
বুঁজিয়। হিমালয়ের কোন নিভৃত গহ্বরে পড়িয়া থাকেন, 
না হয় লোট। চিম্টা। লইয়া, মাথায় একরাশি জট! রাখিয়। 
ও গায়ে ভন্ম মাখিয়) তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া বেড়ান অথব। 
কর্মজড়ম্মার্তবুদ্ধিবশে স্নানাহ্নিক, পুজা, হোম, জপ ও গীত 
ভাগবতাদদি গ্রন্থের ছুচারিট। শ্লোক পাঠ করিয়। বেশ সুখে 
স্বচ্ছন্দ দিনগুলি কাঁটাইবাঁর ব্যবস্থা করেন, জগতের লোক 
বাঁচিল কি মরিল তাহা আর দেখিবার ধাহাদের দরকার 
থাকে না, জগতের লোক বলেন, তাহারাই সাধু সন্ন্যাসী । 
জগতের ধারণান্থ্যায়ী তথাকথিত ভোগী সন্গ্যামিগণ অবশ্য 
জগতের কোন মঙগলই করিতে পারে না) অধিকন্তু সেই 
সকল দেহ ও মনোধৰ্শ্মযাজী ধান্মিক বা ধর্মধ্বজিগণ ভক্তি- 
অনুশীলনের ছলনায় জগৎকে ভোগ কিনা ত্যাগ করিবার 
দুপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়। ভ্যাসীর বেষ গ্রহণপূর্বক লোক- 
বঞ্চনাই করে, আর লোকে তাহাদ্দিগের দৃষ্টাস্তেই তাহাদের 
ধারণী। গঠন করিতে যাইয়া, সত্যেও অসত্য ভ্রম করিয়া 


বসেন) কিন্তু ধাহার! পূর্ধবতম মহধিগণের উপাসিত কায়- 
মনোবাক্যে পরাত্মনিষ্টারপ ভ্রিদণ্ডি ভিশকাশ্রম আশ্রয়- 
পূর্বক মুকুন্দাজি নিষেৰণত্ৰত নিষ্ধারণ করিয়াছেন, সেই 
সকল আত্মধর্স বাঁ ভগবন্তক্তিযাজী ভিপি সম্যাসিগণ 
জগৎকে কোনপ্রক।রে ভোগ ব! ত্যাগ করিবার পরিবর্তে 
জগৎকে কাঞ্জবুদ্ধিতে সর্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়। 
থাকেন, জগৎকে কুষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই তাহাদের 
জীবনের একটি প্রধান কর্তবয। মায়।মুগ্জীবকুলকে মায়ার 
কবল হইতে উদ্ধার করিয়! ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করানই 
ভগবানের মনোহভীষ্ট। যাহারা ভগবানের সে 
জীবোদ্ধারণ-সন্কল্প সিদ্ধযর্থে যত্বান্‌ ন! হইয়া কেবল স্ব স্ব 
ইন্ডিয় তর্পণার্থ ভগবৎ সেবা চেষ্টা প্রদর্শন করেন, ভগবান্‌ 
তাহাদের সে চেষ্টায় আদৌ প্রীত হন না। 

দেশের রাজ! যেমন তাহার প্রতিনিধিবর্গকে রাজ্যের 
হিতাহিত পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত করেন, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের 
একচ্ছত্র সম্ভাট, ভগবান্‌ বিষ্ণুও সেইরূপ তাঁহার ভক্ত- 
গ্রতিনিধিগণের উপর তাহার অনন্ত রাজ্যের পর্য্যবেক্ষণ- 
ভার প্রদান করিয়াছেন। ভক্তব্রিদশ্ডিগণ--পরছুঃখদুঃখী 
জীবের ভগবদ্‌ বিমুখত! হইতে উৎপন্ন দুঃখে সর্বক্ষণ 
তাহাদের হৃদয় ব্যাকুল, তাই তাহার] সর্বদ। কিসে জীবের 
নিশ্চিত মঙ্গললাভ হয়, তাহাই স্ব স্ব আচরণ দ্বার! প্রচারে 
নিযুক্ত। পরোপকারই সাধু-সন্টযাসিগণের জীবনের প্রধান 
ব্রত। তবে পরোপকার অর্থে তাহার! জীবের দেহ ও 
মনের তাৎকালিক কোন অভাব নিরাকরণ বলিয়া মনে 
করেন না, জীবের ভগব দ্বিমুখতা রূপ যে অভাব, তাহারই 
দূরীকরণ বুঝিয়া থাকেন। তাই সাধুগণের প্রচার্য্য বিষয় 
কেবল ₹্ণতক্কি। মাহুষ স্থকুতির অভাবে বর্তমানে 
বম পারিতেছে না, যনে 
টা টি হা প্রতি কি কর্তব্য 
ছারা উপকৃত হইবে, সাধুগণও অয 5 
ভিন? ৯ মাঘের মুখাপেক্ষী । কিন্তু 
৯ ধুগণ কাহারও মৃখাপেক্ষী 





প্রাচীনতম এতিহ 


নহৈন, তাহার ক্রেবল ভগবানেরই রুপা মাত্র অপেক্ষা 
করেন। জগৎ যেদিন ভগবন্তক্ত সাধুগণের নিদ্দিষ্ট পন্থায় 
সাধুর রুপ| অপেক্ষা! করিয়। চালিত হইবে, সেই দিনই 
প্রকৃত মন্দল কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবে, নচেৎ 
অমঙ্গলকেই মঙ্গল বলিয়া বরণ করিয়া সাধু প্রদশিত 
পঙ্থাকে নিন্দ। করিবে। 

সন্গাসীর ইহ জগতের সহিত বুভুক্ষ ব! মুমুক্ষুগণের ন্যায় 
কোন সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু এই জগৎ ভগবানেরই ভোগা 
এই বুদ্ধিতে তিনি জগতের সহিত বিশেবব্ূপে সঙ্গদ্ধ 
বিশিষ্ট, জগৎ ছাড়া কেহ নহেন। ভাল-মন্দ 
বিচার একমাত্র ত্রিদণ্ডি সন্্যাসীরাই করিতে পারেন, 
যেহেতু তাহারা দ্বিতীয়|ভিনিবেশরূপ মনোধশ্ম দ্বারা 
চালিত হন না। মনোধান্মিগণই ভদ্রাভ্র বিচারে সমর্থ 
হয় না। জগতের কোন্‌ বন্তটী ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইল, 


জগতের 


১৭৯ 


কোন্টী তাহার সেবা-বিমুখ হইল, ইহা পরিদর্শনের বিশেষ 
অধিকার ঠাহারই উপর ন্যস্ত । ভগবং সেবায় উন্মখতা ও 
বিমুখতা লইয়াই জগতের সদসদ্বিচার। যাহারা 
সেবোম্ুখ, তাহ রাস আর যাহার! বিমুখ--তাহার1-- 
অসৎ। অসঙ্জনগণ সাধুর নিকট দশ্ডাহ--সজ্জনগণ 
ভগবপ্রাজোর গ্রজাগণ সর্ববতোভ।বে ভগবৎ- 
প্রতিনিধি সাধুর মংপরামশানূমারে চলিতে বাধা। তাহ! 
না চলিলে তাহারা রাজবিদ্রোহী অতএব ষমদগুয। 


প্রশংসাহ। 


সুতরাং ভগবদ্ধক্তকে বাদ দিয়া জগতের কোন মঙ্গল 
চেষ্টা হইতে পারে না। ভক্তই জগতের মঙ্গল বিধান 
করিবেন। ভক্তের উপর কতৃত্ব করিয়। যাহার! জগতের 
করিতে যান, তাহাদের কোন 
চেষ্টাতেই ভগবান্‌ সন্তুষ্ট নহেন, অধিকন্ধ তাহারা কেধল 


হিতে বিপরীতই ঘট ইয়া থাকেন । 


মঙ্গলামঙ্গল নির্ধারণ 


প্রাচীনতম এঁতিস্থ 


বৈষ্ণব ধর্মই স্বরূপ ধৰ্ম্ম অর্থাৎ জীবের নিত্য ধম। জীব 
সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মের আবিতাব হইয়াছে । এই 
বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধৰ্ম কোন্‌ সময় কিরূপ ভাবে জীবহৃদয়ে 
উদ্দিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইয়। প্রকাশিত হইয়াছে 
বিচার করিতে হইলে অগ্রে অন্যান্য অনেক বিষয় স্থির 
কর! আবশ্যক বিবেচনী করিয়া? আমরা ভারতের ইতিহাস 
পূর্ব মহাঁজনগণের বর্ণনা ও প্রাচীন গ্রস্থাবলঘ্ন পূর্বক 
যথা সাধ্য বৰ্ণন করিয়। প্রস্তাবিত বিষয়টি হু্পষ্টক্রপে বিচার 


করিব স্থির করিয়াছি। 
সমগ্র চেতন ও অচেতন বস্তুর আদি স্বয়ং অনাদি 


ভগবান্‌ বিষ্ণু। তিনি তাহার পরী ও অপরা নামী একতি 
ছয়ের প্রতি দৃষ্টি শক্তি সঞ্চার পূর্বক চিজ্জগণ্ জৈব জগৎ 
ও জড় জগৎ সুষ্টি করেন। 

বিষ্ণুর অপরা প্রকৃতির সত্ব, রজঃ 
মহ্ত্তত্ববিগ্রহ ব্রহ্ধার উৎপত্তি। মহত 


ও তমোগুণ হইতে 


তত্ত্ব বিগ্রহ শিবের আবির্ভাব । অতঃপর ত্রিবিধ অহঙ্কার 
হইতে ইন্দিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মনঃ ইন্জিয়নিচয় ও 
আকাশের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মনঃ ও 
ইন্ডরিয়াধিঠাত্রী দেবতা রাজস অহঙ্কার হইতে দশ ইঞ্জিয় 
এবং তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাতৃতের উদ্ভব 
হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ 
হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। 
এইরপে প্রাপ্ যুগের ইতিহাস আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে জড় জগৎ নশ্বর হইলেও সত্য, জগৎ 
রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির ন্যায় মিথ্যাঁ_ব্বির্তবাদীর এই ধারণা 
সম্পূর্ণ অলীক বলিয়াই মনে হয়। জগৎকে যাহারা মিথ্যা 
বলিয়া ধারণা করেন শাস্ত্রে তাহাদিগের মত পাষণ্ড মত 
বলিয়! গর্হণ করা হইয়াছে, তবে যে কোথাও কোথাও 
জগৎকে মিথ্যা বল! হইয়াছে তাহার তাৎপৰ্য্য মায়াবাদীর 
ধারণা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 





১৮৪ 


ব্ৰহ্মা, শিব ও দক্ষ প্রভৃতি দশজন প্রজাপতি হিন্দ 
শাস্ত্রে আদি জীব বলিয়া বণিত হইয়াছেন । ব্রহ্মার পুত্র 
স্বায়স্তুব মমু | স্থায়ভব মুর কন্যা! প্রস্থতির সহিত দক্ষ 
প্রজাপতির বিবাহ হয়। ইহারাই সরস্বতী ও দৃষদতী 
নদীর মধ্যবস্তণ ব্রহ্মাবর্্ত প্রদেশের আদিম অধিবাসী । 
ভারত ইতিহাস আলোচন! করিলে জান! যায়__আর্ধাগণ 
সর্বপ্রথমে দৃষদ্ধতী ও সরস্বতী নদীর মধ্যবর্তী বরহ্মাবর্ত 
নামে একটা ক্ষুদ্র দেশ পত্তন করিয়া অবস্থান করিয়া 
ছিলেন। দৃষদ্ধতীর বর্তমান নাম কাগার। আর্ধ্যগণ অন্য 
কোন দেশ হইতে আসিয়! ব্রদ্ধাবর্তে বাস করিয়াছিলেন 
ইহাই প্রাচীন এতিহাসিকগণের মত। তাহারা যে তৎ- 
কালোচিত সভ্যতা সম্পন্ন ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। যেহেতু তাহার! নিজ সভ্যতার গৌরবে এতদূর 
গৰ্বিত ছিলেন যে আদিম অধিবাসীদিগের প্রতি কোন 
প্রকার সন্মান প্রদর্শন করার কথা দূরে থাক্‌ বরং 
স্তাহার্দিগের প্রতি তাচ্ছিল্যই প্রকাশ করিতেন । দক্ষযজ্ঞে 
সতীর দেহত্যাগ প্রভৃতি ঘটনী আলোচন! করিলে এ 
বিষয়টা স্পষ্ট জান! যাইতে পাঁরে । 

ব্ৰন্ধার পুত্র মরীচি, তাহার পুত্র কশ্যপ, তৎপুত্র 
বিবস্থান্‌, বিবন্বানের পুত্র বৈবন্বত মঙ্ছ ও তৎপুত্র ইক্ষবাকু। 
ব্রহ্মার ষষ্ঠ পুরুষে ইক্ষবাকু হইতে স্ুর্য্যবংশের আরম্ভ হয়। 
ইক্ষকুরাজের সময় আর্য্যেরা ব্রহ্মযি দেশে বাস করিতেন । 
অতি অল্পকাল মধ্যে আর্য্যগণের বংশ বিস্তার এত অধিক 
হইল যে ব্ৰহ্মাবৰ্ত দেশটি অতীব সংকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে 
লাগিল, তৎকালেই তাহারা ব্হ্মধি দেশ সংস্থাপন পূর্বক 
নিজ রাজ্য বিস্তার করিতে বাধ্য হইলেন। আধুনিক 
পণ্ডিতবর্গ বলেন-_চন্দ্র প্রভৃতি কতকগুলি স্থসভ্য লোক 
এই সময় আর্ধ্যশাখার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। 

্বায়ভূব মঙ্ুর অব্যবহিত পরেই অগ্নি পুত্র শ্বারোটিঘ 
মন্গর আৰিভাব। শ্বায়ভূব মন্থর পৌত্র উত্তম মন্থ। তাহার 
ভ্রাতা তামস মম । তাহার অন্য ভ্রাতা রৈবত মনু । 
স্থায়ভুব মুর সপ্তম পুরুষে চাক্ষুষ মু । বৈবন্বত মনু বহ্মা 
হইতে পঞ্চম পুরুষ | সাবণি মন্দ বৈবশ্বতের বৈমাত্রেয় 
ভ্রাত।। দক্ষ সাবর্ণি, ব্ৰহ্ম সাবণি, ধৰ্ম্ম সাবণি, রুদ্র সাবি 


নদ গা প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


ও ইন্দ্র সাবণি--ইহার! পরবর্ত্াকালে উদিত হইয়! ভারত 
ভূমির বিভিন্ন স্থানে দ্বীয় রাজা বিস্তার করিয়াছিলেন। 
কেহ বলেন ইহার! কল্পিত । চাক্ষুষ মন্ত্র সময় সমুদ্রমন্থন 
হয়। বৈবন্দত মঙ্ণুর সময় ব|মনদেবের অবতার | এই বামন 
দেব বলিরাজার যজ্ঞের পর ছলন! দ্বারা অস্থরদিগকে 
বহিষ্কৃত করেন। মন্বংশের রাজাগণ ত্রহ্মাবর্ভের বাহিরে 
রাজত্ব করিতেন । তৎকালে তাহাদের সাংসারিক ব্যবস্ব| 
ও বিদ্যার চচ্টা ভাল ছিল ন1। সমুদ্র মন্থন কালে অর্থাৎ 
চাক্ষুষ মন্বস্তরে ধ্্বন্তরীর উৎপত্তি । অশ্বিনী কুমারদয়ও 
এই সময় উদ্ভূত হন। সমুদ্ৰ মন্থন কালে যে বিষের 
উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা শিব পান করিয়া স্বীয় বিক্রম 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইসকল ইতিহাস আলোচন! 
করিলে তৎকালে যে চিকিৎস1 বিদ্ভার আলোচন! 
হইতেছিল ইহা অন্থমিত হয়। শাস্তে বনিত আছে এই 
সময় রাহ নাম অস্থরকে দুই খণ্ড করিয়া রাহ ও কেতু 
রূপে সংস্থান করা হয়। ইহার দ্বারা তৎকালে যে 
জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষ আলোচন! হইতেছিল ইহাও 
অমুমান করিতে হইবে। সেই সময়ের কোন লিখিত 
সংবাদ না থাকায় তখন অক্ষর সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়। মনে 
হয় না। 

আধুনিক পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন ইক্ষাকুর সময় হইতে 
রাজাদদিগের নামাবলী পাওয়া যাঁয়। কূরয্যবংশীয় রাজাদের 
নামাবলী বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ইক্ষ্ণাকু হইতে 
রামচন্দ্র ৬৩ পুরুষ। এই বংশের ১৪ পুরুষে রাজ! বৃহদ্বল 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্থ্য কর্তৃক হত হন ।  ইক্ষণাকু হইতে 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটি ২৩৫* বৎসর পরে ঘটনা হয় ইহাই 
সারগ্রাহী মহাঁজনবর্গের অভিমত শাস্ত্রে চন্দ্রবংশ এই 
প্রকার বণিত হইয়াছে। অত্রিপুত্র চন্দ্রের বুধনামে এক 
পুত্র ছিলেন। তাহার পুত্র পুর্রবা, পুর্বরবার পুত্র আয়ুঃ 
ও আয়ুর পুত্র নহষ । বলবীর্ষ্যবান যষাতি নছষের পুত্ৰ । 
যযাতি শুক্রাচার্ধ্যের কন্য! দেবযানী এবং অস্থররাজ 
বৃষপর্বার কন্তা শশ্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়া দেবযানীর গর্ভে 
বহু ও তুরবস্থ এবং শশ্িষ্ঠার গর্ভে ক্রহূ, অঙ্গ ও পুরু নামে 
ডিন পুত্র উৎপাদন করেন। দুর বংশে কারী) প্রমুখ 


প্রাচীনতম ওঁতিহ 


উপোজ্ঞান পরায়ণ ভগবদ্তক্ত রাঁজগণ জন্মগ্রহণ করেন। 
পুরুর বংশে ছুন্ন্ত পুত্র ভরত প্রমুখ রাজগণের উৎপত্তি । 
ইহাদের কীন্তি ও বিক্রম ছার। সমন্ত দিগদেশ পরিপূর্ণ 
হইয়াছিল। পুর্ূবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালে পৃথিবীর 
ভারহরণো দেশে দেবতাগণ ক্ষীরোদশায়। ভগবান বিষ্ণুর 
শরণাগত হন। ভগবানের আবির্ভাব হইবে বলিয়া 
দেবতাগণ প্রপঞ্চে অবতাণ হন। বরুণদেব পুরুর বংশে 
শান্তনুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তনু দুই পুত্র । চিত্রাদি 
জোষ্ঠ ও কনিষ্ঠ বিচিত্র বীৰ্ষ্য। 

বিচিত্রবীর্ষ্যের ধৃতরাষ্টর ও পাও নামে দুই পুত্র। পাঙুর 
কুন্তী ও মাদ্রী নানী দুই ধরন্সিষ্ঠা পত্ধী ছিলেন। পাও 
মুনিশাপে প্রীসঙ্দ-সুখে বঞ্চিত ছিলেন। স্বামীর আদেশ- 
ক্ৰমে কুন্তী ধর্ম্মের ওুরসে যুধিষির, পবনদেবের গুরসে ভীম, 
বাসবের রসে অর্জ্জুন-_এই তিন পুত্র লাভ করেন এবং 
মান্্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের গুরসে নকুল ও সহদেব নামক 
দুই যমজ পুত্রের জননী হইয়াছিলেন। পিতা পাওু-কর্তৃক 
পালিত হইয়! ইহার! ভগবদা শ্রয়ে কীত্তিমান ও দিগিজয়ী 
হইয়াছিলেন। 

এদিকে পাঞ্চাল এবং বাহলীক নৃপকুলও বদ্ধিত হইতে 
লাগিলেন। যদুকুলসম্তুত আহুক হইতে উগ্রসেন এবং 
দেবক নামক ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দেবকের দেব- 
পৃজ্যা দেবকী নামী এক কন্যার সহিত শূরনন্দন বহুদেবের 
বিবাহ হয়। অতঃপর দেবতাদিগের ভূভার হরণ কার্ধয 
সাধন এবং তক্তদস্পতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্চন্্র দেবকীর গে আবিভূর্ত হন। 
ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে বস্থদেবের অপর! পত্নী 
রোহিণীর গর্ভে বলদেবের আবির্ভাব হয়। পাণ্ডবগণ প্রভু- 
রূপে, সুহাত্রূপে, বন্ধু্ূপে এবং একমাত্র গতিরূপে ভগবান্‌ 
প্রকৃষ্ণেরই শরণাপন্ন ছিলেন। 

আর্ধ্যদিগের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের কলেবরও 
বৃদ্ধি হইল । আদৌ আধ্যগণ ব্ৰহ্মাবৰ্তত দেশেই অবস্থান 
করিতেছিলেন। ক্রমে ব্রহ্ধধি দেশ অর্থাৎ যমুনা-তীর 
পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। প্রাচীন এঁতিহাসিকগণ বলেন 
বৈবস্বত মন্ত খামুন প্রদেশে অবস্থান করিতেন। তৎপুত্র 


১৮: 


ইক্ষথাকু প্রথমে অযোধানগর পত্তন করেন। বৈবস্থত 
মমুর পঞ্চবিংশতি পর্যায়ে বিশাল রাজা বর্তৃক বিশীলপুরী 
নিমিতা হয়। শ্রীমন্তাগবতের নবম স্বদ্ধে কথিত আছে, 
সর্য্যবংশের দশম রাজ। শ্রাবস্ত কর্তৃক শ্রাবস্তীপুরী রচিত! 
হয়। এই শ্রাবস্তীপুরী উত্তর কোশলের রাজধানী অযোধ্যা! 
হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ উত্তরে । উহার বর্তমান নাম সাহেৎ 
মাহেং। বৈশালী নগর পাটনার উত্তর পূর্বে প্রায় ১৪ 
কোশ। ইহাতে বোধ হয় কুর্যাবংশীয় রাজার! যমুনা 
হইতে কৌশিকী নদী পর্য্যন্ত রাজা বিস্তার করিয়াছিলেন। 

কুর্ষ্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার সময় মিথিলা ও গাজ্য 
ভূমিকে আর্ধাবপ্ত বলা হইত, কিন্তু সগর রাজার পর 
ভগীরথের সময় গঙ্গাসাগরাস্থ ভূমিকে আর্ধাবর্ত বলা 
হইয়া থাকে । আর্যাগণ আর্ধ্যস্ূমি পরিত্যাগ করিলে 
নরকস্থ হইবেন, এইব্ধপে শান্্রীয় সিদ্ধান্ত ছিল। প্রাচীন 
এঁতিহা পাঠে জান! যায়, প্রথমে বিদ্ধা ও হিমালয়ের 
মধ্যবস্তা স্বানকেই আর্ধ্যাবর্ত বলা হইত। কিন্তু সগর- 
বংশীয় রাজারা গ্রেচ্ছ দেশে প্রাণত্যাগ করায় এ স্বান পর্যযস্ত 
আর্ধ্যাবর্তকে সমৃদ্ধ করিতে না পারিলে স্বর্যয-বংশের বিশেষ 
নিন্দা হয়, স্থতরাং তন্বংশের দিলীপ অংশুমান হুইতে 
ভগীরখ পর্য্যন্ত রাঁজন্াবর্গ অনেকেই ব্রহ্ধাবর্তাধীশ খধিগণের 
সভাপতি ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত 
ভূমিকে আর্ধযাবর্ত বলিয়া ব্যবস্থাপিত করিয়াছিলেন । এই 
জন্য মনুসংহিতায় পূর্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্যাস্ত 
হিমালয় ও বিদ্ধাগিরির মধ্যব্তী দেশকে আর্য বর্ত বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে । ভগীরধের সময় আর্ধ্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের 
বিভাগ চলিয়া আমিতেছে। 

তীর্থ নির্ণয়ে দেখা যায়, আদৌ কুকুক্ষেত্রই তীর্থ নামে 
অভিহিত হইত। কুরুক্ষেত্র ব্রক্ষাবর্তের সন্নিকট । পরে 
আজমীরের নিকট পুষ্করকে তীর্থ বলা হইয়াছে । অনন্তর 
নৈমিষারণ্যই তীর্থ বলিয়া স্বিরীকৃত হয়। বর্তমানে গঙ্গাই 
তীর্ঘ। ব্রন্ধাবর্ত, ব্হ্ধধিদেশ, মধ্যদেশ, পুরাতন আর্ধ্যাবর্ত 
ও আধুনিক আৰ্ষ্যাবর্ত পর্য্যন্ত দেশের কলেবর যেরূপ বন্ধিত 
হইল, সেইরূপ তীর্থসকলও কুরুক্ষেত্র হইতে আরস্ত করিয়া 
গঙ্গাসাগর পধ্যস্ত সকল বিস্তৃত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মানব- 


শশী 


৮২ নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


দিগের বুদ্ধি বৃত্তির যেরূপ উন্নতি হইতে লাগিল ধর্মভাবও 
সেইরূপ উন্নত হইতে লাগিল। জীবের বুদ্ধির উন্নতিক্রমে 
তাহাদের হৃদয়ে ভগবদ্ভাবসমূহ পরিস্কুট হইয়া থাকে। 
এইজন্য জীবের অবস্থা ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন কালে বিভিন্ন 
অবতার সমূহের উল্লেখ দেখা যায়। ধশ্মভাব যেরূপ 
্রদ্ষুটিত হইতে লাগিল, তদমুযায়ী তারকত্রঙ্ নামম্ত্ের 
আবির্ভাব হইতে লাগিল। 
আধ্যদিগের ব্রদ্ধাবর্ত স্থাপন হইতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ পর্যযস্ত 
কয়েকটা বৃহৎ বৃহৎ ঘটন। উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে 
দক্ষষজ্ঞ, দেবাস্থর যুদ্ধ, সমুদ্র মন্থন, অস্থ্রদিগকে পাতালে 
প্রেরণ, বেণ রাজার প্রাণ সংহরণ, ভগীরথের সাগর পর্য্যস্ত 
গঙ্গা আনয়ন, পরশুরাঁমের ক্ষত্রিয়-সংহার, শ্রীরামের 
লঙ্কাজয়, দেবাপি ও মরু রাজার কলাপ গ্রাম গমন, 
কুরুক্ষেত্র-যুহ্ধ_এই কয়টি প্রধান । এতত্যতীত আর অন্যান্য 
অনেক ঘটন? উপস্থিত হইয়াছিল শান্তে বণিত আছে। 
আধ্যদিগের ব্রহ্মাবর্ত স্থাপনের অনতিবিলম্বেই দক্ষষজ্ঞ 
উপস্থিত হয়। আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে ভূতনাথ 
রুদ্রই প্রধান ছিলেন। পার্বতীয় দেশের অধিকাংশ ভূমি 
তাহার অধিকৃত ছিল । ভুটান অর্থাৎ ভূতস্থান, কুচবিহার, 
ত্রিবর্ড (যথায় কৈলাস পরিদুষ্ট হয়) প্রভৃতি স্থান খরীরুদ্র- 
দেবের রাজ্য । আদিম অধিবাসী হইয়াও শীরুদ্রদেব 
ভগবান্‌ বাস্থদেবে রতি বিশিষ্ট ছিলেন । চিকিৎসাবিত্যা, 
গীতবাছ। ও যুদ্ধ-বিদ্ঠায় তাহার অসীম পারদশিত। ছিল। 
আর্ধ্যগণ শ্বভীবতঃ গৰ্বিত ছিলেন। তাহারা আদিম 
অধিবাসীদিগকে স্বণ| করিতেন, এমন কি তাহাদের সহিত 
কোনপ্রকাঁর সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছা করিতেন না। কিন্ত 
কদ্রদেব অসীম প্রতাবসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া বলে ও 
কৌশলে আর্ধ্যগণের অভিমান খর্ব করিয়া দক্ষগ্রজাপতির 
কন্ঠ। সতীদেবীর পাণিএহণ করেন। এই পাণিগ্রহণের 
কিছুদিন পরে মরীচি প্রমুখ ঝষিগণ এক যজ্ঞ আর্ত 
করিলে দেবতা বৃন্দ সেই যজ্ঞে আহত ও সমবেত হন। সেই 
যজ্ঞে বৈষ্ণবপ্রবর শিব নিজ শশুর দৃক্ষকে প্রত্যুখান দ্বারা 
সন্মান প্রদর্শন ন! করায় দক্ষ শিবের প্রতি অত্যন্ত ভুদ্ধ 
হইয়া, সভা। মধ্যে নান! প্রকার কুবাক্য প্রয়োগ করেন এবং 


‘এই ভব দেবযজে যজ্ঞভাগ প্রা হইতে পারিবে নাঃ 
বলিয়। অভিশাশ প্রদান করেন। ইহার অব্যবহিত পরে 
শিব-অবমানন করিবার উদ্দেশ্যে ‘বৃহস্পতি সব’ নামক 
যজ্ঞান্ণু্ান করেন। সেই যজ্ঞে শিবনিন্দ। শ্রবণ করিয়। 
তৎকন্যা সতী দেহত্যাগ করেন। 

শিব সেকথ! শুনিয়! তাহার পার্ধতা অন্থচরবর্গের 
সহিত আগমনপূর্বক প্রজাপতি ও ডদম্ুগ ব্যক্তিগণের 
প্রতি গ্রবল অত্যাচার আরম্ভ করেন । অবশেষে প্রজাপতি 
ও তদঙ্ুচরবর্গ পরাস্ত হইয়! শিবকে যজ্ঞভাগ প্রদীনপূর্বক 
পার্বত্য জাতির সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হম। 
ইহার পর পার্বত্য জাতির সহিত ব্রঙ্গধষিদিগের আর কোন 
বিবাদ হয় নাই। 

তাতকালিক নীতি 

শিবের নিজ শ্বশুর দক্ষের প্রতি অসম্মান, সভামধ্যে 
দক্ষের শিবের প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ প্রভৃতি ছার] 
আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, তৎকালে 
সামাজিক নীতি তত ভাল ছিল ন। তথাপি বিবাহ- 
বিধিদ্বারী পত্বী-সংগ্রহ, পত্নীর একাস্তিকী স্বামী ভক্তি 
প্রভৃতি সামাজিক নীতিগুলি সৃষ্টির প্রারস্ত হইতে আমর! 
কিছু কিছু লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। আৰ্ধ্যগণের 
পার্বতীয় আদিম অধিবাসীদিগের সহিত আদান প্রদান 
থাকায় তৎকালে যে বর্ণ-বিভাগ হয় নাই, ইহ সহজেই 
অনুমান হয়। 

তাহার! পশুর চশ্ম, বৃক্ষবন্ধলাদি পরিধান করিয়। লজ্জা 
নিবারণ করিতেন। গমনাগমনে পশুগণই তাহাদের 
বাহকের কার্য্য করিত। ইহার দ্বারা তৎকালে শিল্পবিগ্যায় 
তত ভাল চর্চা, ছিল ন! বলিয়া মনে হয় না। 

আধুনিক এতিহাসিকগণ যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহাই সাধারণের অবগতির জন্য লিখিত হইল। উপরি- 
উক্ত বিচার যে সকলের গ্রীতিপদ হইবে তাহা বলা যায় 
না। এরূপ বিচার বিশ্বাস করিলে বা ন! করিলে কিছু 
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, উহা পাঠকের স্বাধীন বিচার বৃত্তির উপর 


নির্ভর করে। পারমািক পণ্ডিতগণ বলেন--শিব 


: ভগবদভিনন, তীয় গুণাবতার.ও অতীব প্রিয়তম সখা। 


ভাবুকতা ও বাস্তবসত্য ১৮৬ 


শিবের ভগবদ্‌ ভক্তি-দৃষ্টে-ভক্তি যে জীব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে 
হইয়াছে, উহাই যে জীবের সহজাত ধর্ম এবং ভক্তির 
গ্রভাবে সমগ্র ধর্ম ও জাগতিক নীতি পরাজয় দ্বীকার 
করে, ইহ্‌! বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। 
ভক্তের ক্রিয়ামুদ্রা পণ্ডিতাভিমানী কোন ব্যক্তিই 
বুঝিতে পারে না। প্রজাপতি কর্মী ছিলেন। তিনি 
প্রাকৃত দৃষ্টিতে ভক্তগ্রবর শিবের যে নৈতিক ধর্দের অভাব 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন, বাঁ অসভ্য অনার্য জাতি বলিয়া 
উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহ] তাহার খর্ব দৃষ্টিরই পরিচয় 
মাত্র। বর্তমান কালেও অনেকেই ভগবদ্তক্তের অগ্রারুত 
চেষ্টা উপলব্ধি করিতে ন! পারিয়া কখনও তাহাতে বাহ্‌ 
তৃণাদপিত্বের অথব। তাহাতে পরবিছ্ঠা-বুদ্দির অভাব কিংবা 
জন্মগত দোষ লক্ষ্য করিয়া নানা প্রকার নিন্দা করিয়া 
থাকেন, তাহা তাহাদের দক্ষ প্রজাপতির আনুগত্য বই 


আর কিছু নহে। সতীর প্রতি শিবের সত্বং বিশুদ্ধ 


বন্থদেব-শকিতং প্রভৃতি এমন্তাগবতীয় বাক্যও তৎপ্রসঙ্গে 
আলোচা। 


যাহার! ‘শিবোহহং! শিবোহহং বলিয়া চীৎকার 
করেন, তাঁহার! যদি সত্য সত্য শিবত্ব প্রাণ্থ হন, কিংবা 
যাহার! শিবের উপাসক, তাহারা যদি শিবের নিষপট 
কূপ। লাভে বঞ্চিত না হন, তবে যে তাহার শিবের ন্যায় 
ভগবন্তক্ত হইয়া সমগ্র জগতই জয় করিতে সমর্থ হইবেন 
সন্দেহ কি? 


শিবের সমসামস্সিক প্রজাপতির কশ্মকাণ্ডীয় রুচি 
দেখিয়! কম্মের অনাদিতু বিনাশিত জানা যায়। কশ্মে 
লিপ্ত হইবার যোগ্যতা জীব-স্বন্ধপে অন্স্থত আছে-- 
ইহাও উপলব্ধি হয়। 


ভাবুকতা৷ ও বাস্তবসত্য 


ফলভোগবাদী কণ্সিগণ আত্মবৃত্তি ভগবনাম শ্রবণ 
কীর্তনাদি ভক্ত্যদকে 'ভাবুকতা” বলিয়া থাকেন, আর 
দু'দশটী লোককে অন-বস্্র দান, ছু্বশটা রোগী-শরযা, 
দু'একটা চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পুর্ষরিণী খনন, 
রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি দেহ-মন-সদ্ব্ধীয় কন্মাদ্কে বাস্তব 
সত্য’ আখ্যা দিয়া থাকেন। তাহার! বলেন প্ভক্তাজ 
কৰ্শ্মাঙ্গ ঘারাই পূর্ণতা লাভ করে, ভক্তাদ বা ভাবুকতার 
স্বাধীনভাবে দরীড়াইবার সামর্থ্য নাই, কর্মা্গ বা বাব 
সত্যের সহিতই তাহার সমন্বয় হওয়া আবশ্তক।” 
কম্মিগণের দেহ ও মনোধর্মে অভ্যাসক্তিনিবন্ধন তাহারা 
দেহ ও মন যে জীবাত্মা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবার যোগ্য, 
আত্মা দেহ-মনের অতিরিক্ত একটি বন্ত, তাহা শ্বতত্থ 
পুরুষের স্বাতন্ত্য প্রাথ্চ, সুতরাং একমাত্র তগবদপেক্ষাযুক্ত- 
ভিন্ন অন্য-নিরপেক্ষ_দেহ ও মনের কোন ধর্নকেই আত্মা 
অপেক্ষা করেন না; ইহা ধারণাই করিতে পারেন না। 


তাই আত্মশক্তির উপর নির্ভরতা নাই বলিয়া তাহার! 
দেহ মনের অপেক্ষাযুক্ত হইয়া, আত্মবৃত্তি ভগবগুক্তির 
সহিত দেহ-মনোধর্ের সমন্বয়-প্রাথী হন। কিন্তু তাহারা 
যদি জানিতেন, আত্ম! চিদ্বপ্ত, দেহ ও মন জড়বস্ত, চিদ্‌- 
বস্তুর সহিত জড়ের কখনও সমন্বয় সাধিত হয় না, 
সজাতীয়ে সজাতীয়ে সমন্বয় হইতে পারে, তাহ! হইলে 
আর তাহার! এ ভ্রাস্তির মধ্যে পতিত হইতেন না। 
তাহারা বুঝিতেন, দেহ ও মন আত্ম দ্বারা নিয়মিত হইয়া 
আত্মবৃন্তির অনুকূল কার্য্য করিতে পারেন, কিন্ত দ্বৈত 
বুদ্ধিতে অর্থাৎ আত্ম হইতে শ্বতন্্ ভাবে কাৰ্য্য করিবার 
তাহার কোন অধিকার নাই, করিলে তাহা ভগবান্‌ 
কর্তৃক গ্ৰাহ হইবে ন]। 

‘বাস্তব’ অর্থে বস্ত-সম্বন্ধীয়। বস্তু কাহাকে বলে? 
যাহার নিত্যসত্তা বর্তমান, তাহাই বস্ত। জগতের কোন 
পদার্থ ই সার্বকালিক সতা-বিশিষ্ট নহে।” একমাত্র ভগবত 


১৮৪ নদীয়া প্রকাশের গ্রবদ্ধাবলী 


পদার্থ ই নিত্য বড়! প্রীভগবান্‌ বলিলেন, "অহমেবাস- 
মেবাগ্রে নান্যৎ যং আসত পরম্। পশ্চাদহং যদেতচচ 
যোহবশিষয়ত সোহম্ম)হম্‌ ॥৮-অর্থাৎ “এই জগৎ হষ্টির 
পূর্বে কেবল আমি ছিলাম । মৎ, অসৎ এবং অনির্বচনীয় 
নির্ধিবশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পুথগ্ূপে 
ছিল না। হষ্টি হইলে পর এ সমূদয়-স্বরূপে আমিই আছি 
এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব 
স্থতরাং আমারই নিত্যসত্তা বর্তমান, আমিই একমাত্র 
বস্তু” বস্তুর অংশই জীব; স্থতরাং জীবও বস্তুর নিত্যধর্ম- 
গ্রাপ্ত। জীবাত্মা নিত্য হইলে জীবাত্মার বৃত্তিও নিত), 
অতএব ভক্তিরই বাস্তব সত)ত্ব। দেহ ও মন শ্রীভগবানের 
অপর! গ্রক্তিস্ৃত বলিয়া দেহ-মনের ধর্ম অনিত্য; 
অতএব মন দ্বারা সঙ্কল্পিত এবং দেহ দ্বার! কৃত কর্ণের 
বাস্তব সত্যত্ব নাই। তবে এই কর্ণ যখন ভক্তির অনুকুল, 
তখন তাহা ‘ভক্তি'_কৰ্শ্ম নহে। ভক্তির অধীনে কর্ম 
অনুষিত হইয়া ভক্তযঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু কশ্মের অধীনে 
ভক্তি অনুষিত হইয়! ভক্ত্যন্গ হইতে পারে না। 
এখন দেখা যাউক, ভাবুকত! কাঁহাকে বলে? ‘ভাব’ 
আছে ধাহার, তিনিই ভাবুক ; ভাবুকের ভাঁব__ভাবুকতা। 
ভাবুকতা। দুই প্রকার__(১) _অপক বা অনধিকারী ভত্তি- 
যোগীর অপক বাঁ কপট ভাব প্রবণতা বা ভাবের অনধিকার 
চচ্চা, আর (২) স্থপক্ষ বা অধিকারী ভন্তিযোগীর নিষপট 
ভাব-চচ্চা॥ ভক্তির তিনটি অবস্থী--(১) সাধন ভক্তি, 
(২) ভাবভক্তি ও (৩) প্রেমভক্তি। প্রথমে শুদ্ধ, তাহা 
হইতে সাধুমঙ্গ বা গুরুপাদা শ্রয়, তৎ সঙ্গে সঙ্গে ভজনক্রিয়], 
তৎফলে অনর্থ নিবৃত্তি, তৎফলে নিষ্ঠা বা অবিক্ষেপে 
সাতত্য, তৎফলে রুচি ব1 বুদ্ধিপৃর্বিকী ইচ্ছা, তৎফলে 
আসক্তি বাঁ স্বারসিকী রুচি এই পর্য্যন্ত সাধন ভক্তি; 
ইহার পর সাধ্য ভক্তি বাঁ ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি । সাধন- 
ভক্তি হইতে আসক্তি-ফলে যে সাধ্য রতির উদয় হয়, 
তাহাই ‘ভাব’ নামে কথিত। প্রেমের প্রথম বা৷ অঙ্কুর 
অবস্থাই ‘ভাব’। এই ভাবেরও আবার অঙ্কুরাবস্থা। যাহার 
হইয়াছে, তাহার “ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরতি মীনশৃন্ততা, 
আশাবন্ধঃ সমুতকঠ নাম গানে সদারুচিঃ।  আমত্তিস্তদ্‌ 


গুণাখ্যানে গ্রীতিপ্তদ বসতিস্থলে ইত্যাদয়োমুভাবাঃ 
স্থার্জাত ভাবাঙ্করে জনে ॥”-ক্ষান্ডি ( ক্ষোভ্রে কারণ 
উপস্থিত হইলেও চিত্তে কোনও প্রকার বিকার উপস্থিত 
ন! হওয়1), অব্ার্থকালত্ব (ক্ষণমাত্ৰও যাহার ভগবৎসেবা 
ব্যতীত অন্য কার্ধ্যে ব্যয়িত হয় না), বিরক্তি (রুষেতর 
বিষয়-বিভৃষণ1), মানশৃন্যত। (উত্তম হইয়া আপনাকে 
তৃণাধমজ্ঞন, সর্বভূতে গুরুদর্শন ), আ|শাবন্ধ ( ভগবৎসেবা- 
প্রাপ্ি-সশ্বন্ধে দৃঢ় স্ভাবন নিরুৎসাহ ন! হইয়া যাওয়া), 
সমুতকঠ (স্বাভীষ্টসিদ্ধি-লালস৷ অর্থাৎ “হে ভগবন্, কোথা। 
যাই, কোথা গেলে তোমাকে পাই”_এই অবস্থা), নাম 
গানে সদ্বারুচি (এক মুহূর্তও নামরসান্বাদন ব্যতীত 
তিষিতে না পার1), ভগবদ্‌ গুণাখ্যানে আসক্তি ও তদ্‌ 
বসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি অন্থভাব সকল প্রকাশ পাইয়। 
থাকে। এই ভাবের উৎকৃষ্ট পক বা পরিণতাবস্থ|ই__ 
প্রেমভক্তি। রতি গাঢ় হইলে তাহাই প্রেম, প্রেমই ভক্তির 
ফল ব! প্রয়োজন। যাহার! এই সাধন-ক্রমে অনাদর- 
প্রকাশ করিয়া হঠাৎ উন্নতাধিকার লাভ করিতে যাইয়া 
বাহিরে কপট অশ্রু পুলকাদি চেষ্টার অভ্যাস করে, অথচ 
যাহাদের হৃদয় আদৌ বিকার-গ্রস্ত না হয়, সেই সকল 
ব্যক্তি কপট ভাবুক। আবার কতকগুলি লোক এমন 
নিসর্গ-পিচ্ছিল-অস্তঃকরণ-বিশিষ্ট যে, সামান্য একটু দুঃখ 
বা সুখের উদয় হইলেই কীদিয়। কাটিয়। অস্থির হয়, লোকে 
মনে করে ও তাঁহাদের নিজেদেরও মনে হয়, এইবার বুঝি 
তাহারা এক একজন বড় ভাবুক হইয়! পড়িল, বস্তুতঃ 
তাহাদের সে ভাবুকতা, কপটত1 ও হদয়দৌর্বল্য ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। এই কপটতা বা ভাবুকতার সহিত 
অপ্রাকৃত ভাবুকগণের প্রকৃত, ভাবুকতার জমন্বয় হইতে 
পারে ন1। অপ্রাকৃত ভাবুকগণের অপ্রারুত ভাবচেষ্টা 
হৃদয়ঙ্গম করিতে ন! পারিয়া তাহাকে প্রাকৃত ভাবুকগণের 
প্রাকৃত ভাবচেষ্টার সহিত সাম্যবোধে যদি তাহা অপূর্ণ 
বলা হয় এবং তাহার পূর্ণতা সম্পাদন নিমিত্ত প্রাক্কৃত 
কাম্য কর্মের আবাহন কর] হয়, তাহ! হইলে ভক্ভিদেবীর 
চরণে অপরাধ-নিবন্ধন আর কোন কালে ভগবতক্ুপ; 


লাভের সম্ভাবনা থাকিবে ন)। প্রাকৃত ভাবুকার বাস্তর 
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নত্যতা নাই, অগ্রারুত ভাবুকতাই বাস্তব সত]। সুতরাং 
অবাস্তব বাঁ গ্রারুত সত্যের সহিত বাস্তব ব| অগ্রাকতের 
সমন্বয় হইতে পারে না। 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ভক্তি দুর্বল! নহেম, তাহার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে প্রাকৃত কশ্মকাণ্ডের আবাহন 
করিতে হয় না। ভক্তিই অন্য নিরপেক্ষ। হইয়। জীবকে 
ভগবৎ পাদপদ্ম স্পশ|ধিকার দিতে পারেন। কর্সের 
অপেক্ষা নাই ব।লয়। ভন্তগণ যে নিদ্ছিয় হইয়। চুপ করিয়। 


বসিয়া থাকেন, তাহাও যেন আবার কেহ মনে না 
করেন। ভক্তগণও কম্ম করেন-_-এক আধটি ইঞ্জিয় দিয়া 
নয়, সর্বেন্দিয় বারে, কিন্তু সে কম্মের ফল-ভোগাশ! ভক্তের 
নাই। ভক্ত ক্গ্রীতার্থে কৃষ্ণকশ্ম করেন মাত্র । তাহা 
রুষসেব। বা তদ্ভি। ভক্তির প্রথমাবস্থায় সাধকের 
গ্রাপঞ্চিক অনুভূতি বর্তমান থাকাকালে তাহ! কর্মমিআ 
ও জঞ!নমিশ্রা থাকিলেও প্রাপঞ্চিক প্রতাঁতির অপগমে 
অপ্রকুতানুভূতি ক্রমে তাহা শুদ্ধাভক্তি হইয়] থাকে। 


ঃখদ্ুরীকরণ 


পরদ্রব্যাপহরণাপরাবে রাঁজাদেশে রাজ-গ্রতিনিধি 
বর্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তথ্থরকে যেমন নিবিিবাদে 
বিন! ওজর আপত্তিতে তাহার অপরাধোচিত শান্তি বরণ 
করিয়া লইতে হয়, কেন সে কষ্ট পাইতেছে, তাহা ভিজ্ঞানা 
করিবার তাহার কোন কারণ থাকে না, ডিজ্ঞা না করিলে 
যেমন তাহার উত্তর সহজেই প্রদত্ত হংয়া থাকে--তুমি 
অপরাধ করিয়াছ কেন?” সেইরূপ নিজকুত ভগবদিমুখতা- 
পরাধে অপরাধী আমরা, কেন আজ ত্রিতাপজালায় জলিয়। 
মরিতেছি, কেন আজ অন্ন বন্ত্রের জন্য আমাদিগকে 
হাহাকার করিতে হইতেছে, কেনই বাঁ গৃহবিবাদোথ 
অনলে আজ আমাদিগকে দক্ধীতুঁত হইতে হইতেছে, এড 
অশান্তি কেন আমাদের” সে প্রশ্নের সমাধান আমাদেরই 


নিকট এইরূপে রহিয়াছে-_-“গোরা পছ নী ভউয়। মহ | 
অধনে যতন কাঁর ধন 


al 


Ar 


প্রেমরতন ধন হেলায় হারাই | অধমে যত 
তেয়াগিন্ত। আপন করম দোষে আপান ডবন্থ 7১৯ 
ছাড়ি কৈহ্ন অসতে বিপাস। (ত-কারণে লাগল যে 
কৰ্ম্মবন্ধ ফাস ॥ বিষয় বিষম বষ মতত খাইনু । গৌর- 
কীর্তন রসে মগন না হৈন্ছ ৷" দোষ করিবার বেলায় কোন 
জ্ঞান থাকিবে না, শেষে শান্তি পাওয়ার বেলা ভগবানের 
উপর দোষারোপ করিয়া আপত্তি জানাইব, তাহা৷ হইলে 
চলিবে কেন? যেমন কণ্ম করিয়াছি, তাহার 3 
তেমনই ভোগ করিতে হইবে। তরে অপরাধ করিয়াছি 


২৪ 


বলিয়া তাহার যে একেবারেই শমা নাই, তাহা নহে। 
ক্ষমা আছে বটে, কিন্তু ক্ষমা হইতে হইবে। কেবল 
হাহতাখ করিয়া ছটফট করিয়া, বেড়াইলে চলিবে না। 
বরং যতই ইতস্ততঃ ছুটিতে থাকিব, ততই অসৎ সঙ্গরূপ 
বায়ু চালিত হইয়া বিষয় অনল আরও দাউ দাউ করিয়। 
জলিয়া উঠিবে, শেষে একেবারেই পুড়িয়। মরিব অথবা 
মায়া-জালে আরও জড়াইতে থাকিব।  শ্রতগবান্‌ সাধু 
শান্স গুরুক্ূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়। যেক্কপে বিষয়-অনল 
নিভাইবার বা মায়াজাল ছুটাইবার উপায় বলিতেছেন, 
তাহা সাবধানে নিষ্ষপটে শ্রবণ করিয়া চলিতে হুইবে, 
প্রীতগবান্‌ 
শান্রকপে বলিতেছেন_-“ততো ছুঃসন্দমুত্হজ] মতন সজ্জেত 
বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্ত ছিন্দান্ত মনোব]াসঙজমুক্তিভিং।” 
“হে জীব, আমি তোমাকে সদসত্াববেক প্রর্দান করিয়াছি, 
সে বিবেক সন্থাবহারের ম্বাবীনতাও তোমাকে দিয়াছি। 
তুমি ইচ্ছা করিলেই সে বিবেকের সদ্যবহার করিয়া দুঃসঙ্গ 
সর্বভোভাবে বিসঞ্জনপুৰক সাধুসঙ্গ করিতে পার। সাধুগণ 
তোমার হিতচেষ্টা বই কোন অহিত করিবেন না। তাহার] 
তোমার মনের যে বিরুদ্ধ বিষয়ে আসক্তি, তাহা শান্ত- 
বাক্যরূপ শন্্দ্বার সম্পূর্ণ্পে (ছদ্দন করিয়া তোমাকে 
একমাত্র অসমোদ্ধ বিষয়-বিগ্রহ যে শুভগবান্‌ কৃষ্ণচন্দ্র, 
তাহার পাদপন্ন সেবায় নিযুক্ত করিতে সম্থ।” অতএব 


নতুব। মিছামিছি উদ্ব্স্ত হইলে চালবে না। 
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১৮৬ নদীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে সাধুর 
রূপাধলেই জীব ‘নিজ তত্ব অবগত হন। নিজ তত্ব জানি 
আর সংসার না চায়। কেন ব। ভজিন্গ মায়। করে হায় 
হায় ॥ কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস। তোমার 
চরণ ছাড়ি হৈল সবনাশ ॥ কূপ! করি রুষণ তারে ছাড়ান 
ংসার। কাকুতি করিয়া ' কৃষে যদি ডাকে একবার ॥ 
মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চীয়। ভজিতে ভজিতে 
কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় ॥ কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। 
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়। দুর্বল ॥ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণন|ম এই 
মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বসন্ত নাই॥ 
সাধুসদ ভিন্ন ব্রিতাপ জাল জুড়াইবার আর ছিতীয় পন্থা! 
নাই। যদি বল, “আমি এখন ন! খাইয়। মরিভেছি, 
চারিদিক হইতে অভাব আমাকে গ্রাস করিতে ছুটিয়াছে, 
রোগে শোকে দুঃখে আমার দেহ মন জর জর, আমার 
এমন অবস্থায় সাধুর দুট! কথা শুনিয়া আর আমি কি 
করিব? সাধু কি আমাকে খাইতে পরিতে দিবেন? ন! 
রোগ ব্যাধি সারাইয়। দিতে পারিবেন? সাধুকেই লোকের 
দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়! খাইতে হয়, সাধুই নান 
অভাবগ্রস্ত, তিনি আর আমার দুঃখ কি দূর করিবেন? 
তাঁহার কাছে বসিয়া যে সময়ট! নষ্ট করিব, সে সময়টা 
বরং অন্য কাজে লাগাইলেও অনেক উপকার পাইব।” 
এরূপ ধারণ! সম্পূর্ণ রমাত্মিক।। জঙ্তিস্‌ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি 
জগৎকে হরিদাবর্ণ দেখে বলিয়া ত, আর জগৎ বস্তুতঃ 
হরিদ্রাবর্ণের নহে? সাধুকে প্রাকৃত জীবের মত অভাব- 
গ্রস্ত, রোগ-প্রপীড়িত দেখা জীবেরই ছুর্ভাগে]র পরিচায়ক ৷ 
সাধুর অভাবে পড়িয়া লোকের দুয়ারে যাইতে হয় না। 
(শ্রীনন্দ মহারাজ গর্গ মূনিকে বলিয়াছিলেন, “মহদ্বিচলনং 


হি নুণাং গৃহিণ|ং দীন-চেতসাম। নিঃশ্রেয়মায় তগবন্নান্থথ 
কল্পতে কচিৎ॥৮ অর্থাৎ ‘হে তগবন্‌ দান চেত। গৃহী্দিগের 
নিতামঙ্গল সাধনের জন্যই মহদ্ব্যক্তিগণ তাহাদের গৃহে 
গমন করিয়া থাকেন, অন্য কোন কারণে গমন করেন 
না মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর | নিজ কার্য] নাই, 
তবুযান তার ঘর॥) আমার মৃত ভবকূপে পতিত 
জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই জীবের আসক্তির বস্তু 
কাড়িয়া লইয়| ভগবৎ সেবায় দিবার জন্যই সাধু কপা 
করিয়। জীবের দ্বারে দ্বারে ছুটিতেছেন। ভোগ৷ আমি, 
দুর্দেব আমার, আমার ভোগে বধ] পড়িবে বলিয়|ই তু 
সাধু দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে না। সাধুই আমাদের সকল 
অভাব--সকল রোগ দূর করিয়। দিতে পারেন; রোগের 
অভাবের মূল যে অবিদ্যা, তাহাই ধ্বংস করিয়া দেন, 
রোগাদির অন্ুভূতিই যখন থাকে না, তখন তন্গিরাকরণের 
চেষ্টাই বা আসিবে কেন? কৃষ্ণদাশ্তই যে জীবের স্বরূপ, 
সেই স্বরূপের উপলব্ধি হইলে জীব কৃষ্ণসেবা ভিন্ন আর 
কিছু বুঝেন না,_সেবানন্দ ভিন্ন নিরানন্দ ব! জড়ানন্দ 
তাহাতে আসে না। জীব তখন বলেন, ঠাকুর “তোমার 
সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত’ পরম স্থথ। সেবা স্থথ দুঃখ 
পরম সম্পদ নাশয়ে অবিদ্য। দুঃখ ॥৮ | 

সুতরাং সাধুশান্্-গুরুবাক্য হয়ে এক করিয়ী অন্য 
আশী-ত্যাগ করিয়৷ কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলেই জীবের 
সকল দুঃখের নিবৃত্তি, নতুবা দুঃখের অবধি নাই । কুষ্ণ- 
ভজনে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার 
দিয়া কোন লাভ নাই। আরোহ চেষ্টার দুঃখ নিবারণ 


পন্থা কৃষ্চমেবা-বিরোধ চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। 








মায়া-জয় 


সংসারের সমস্ত অভাব-অভিযে|গ মিটাইম়। পরে 
ভগবস্তজনে গ্রবৃন্ত হইব এরূপ আশ! দুরাশা মাত । 
বর্তমান জ্যোগ ছাঁড়িয়। অনিশ্চিত 'ভবিয্যতের আশ। 
আদৌ সদ্ধ,দ্ধির পরিচায়ক নহে। মায়ার সংসারে মায়ার 
আদরের ছেলে হইয়। মায়ার যন মোগ|ইয়। চলিয়। মায়ার 
হস্ত হইতে নিষ্কৃত-লাভ পূর্বক ভগবানের পা্দপরে যাইবার 
কেন ন! মায়ার কার্য)ই 
হইতেছে জীবকে কু্ণসেব বিমুখ করিয়। রাখা স্ব ইচ্ছায় 


আশ! একেবারেই অসম্ভব । 


কখনও সে আমাদিগকে কুফের নিকট যাইবার অনুমতি 
দিবে না। যখন আমরা মায়ার অত্যন্ত অবাধ। হইব_- 
মায়াকে রাঁক্ষসী, গ্রাণ-হস্তারক,সর্বন্ব শোষক রূপে জানিয়! 
তাহাকে পিছনে ফেলিয়া ‘কোথা বু কোথা পুষ্ঃ 
আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর” বলিয়া উদ্দশ্ব(সে ছুটিব, 
তখনই কৃষ্ণ জন আমার প্রতি সদয় হইয়া তাহার নিজ 
সাধুকে আমার নিকট পাঠাইয়। দিবেন, সাধুসঙ্ব-বলে তখন 
আমার মায়াপিশাচীর আবেশ কাটিয়া যাইবে, আমি 
কষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিয়া ধন্য হইব। নতুবা আমার 
উদ্ধার নাই। 

হতভাগ্য মানব আমরা, বিশ্বাসই করিয়া উঠিতে পারি 
না, মায়) আমাদিগকে অধিক সুখ প্রদান করিবে কি 
ভগবান আমাদিগকে অধিক জুখ দিতে পাঁরিবেন। 
তৃষাতুর মুগ যেমন মরীচিকা ভ্রমে উত্তপ্ত বালুকা-রাশি 
ভেদ করিয়া ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে প্রাণ হারায়, আমরাও 
আজ সেইরূপ স্থখের ছন্মবেশধারী দুঃখের পশ্চা২ পশ্চাৎ 
ছুটিয়া অনস্তদুঃখ রাশির মধ্যে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে 
বসিয়াছি। ভগবান্‌ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়। স্বয়ং এবং 
তাহার নিজজনগণ ছারা আমাদিগকে কত সাবধান 
করিয়াছেন, তাহা এতদিন আমরা শুনি নাই, তাই এবার 
অংশাবতাররূপে নহেন, সর্ব-অংশী সর্বাবতারাবতারী স্বয়ং- 


ভগবান্‌ সাক্ষাৎ বিষয়-বিগ্রহ ব্রজেন্দরনন্ধন আশ্রয়ের-ভাঁব 


অঙ্গীকার করিয়। আসিয়াছেন আমাদিগের অতি নিকটে, 
মা ছুটিতেছেন 


আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্ত_আৰার 


আমাদেরই পশ্চাতে, 


আমাদিগকে । 


ধ্বংসের পথ হইতে ফিরাইতে 
এবার প্রভুর কত দয়া। প্রস্থ এবার 
পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যে তাহার শরণ লইতেছে, 
তাহাকেই তাহার নিগুঢ় প্রেমভাণ্ডার লুটিতে দিতেছেন। 
অপরাধী হউক, নিরপরাধী হউক যে আজ একবার হে 
গৌরাঙ্গ, হে রুফটৈতন্থ বলিয়া তাহার শরণাগত হইয়া 
তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতেছে, সে আজ আর বঞ্চিত 
হইয়। ফিরিতেছে না, সমন্ত অধন দূর করিয়া কষঃপ্রেমধনে 
তাহার পাত্র পরিপূর্ণ করিতেছে । জীবের প্রতি ভগবানের 
কেন আঁজ এত দয়, তাঁহার উত্তর 'স্বেচ্ছাময় ভগবান 
ইচ্ছা তাহার জীবো দ্বারণে।  জ্রচৈতন্ত এবং তদ ভিন্ন 
বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ, অগদ্গুর শিক্ষকদয়রূপে জগতে 
অবতীর্ণ । অনর্থযুক্ত অবস্থায়ও যাহারা তাহাদের অভয় 
পাদপদ্মে যাইয়া নি্ষপটে কায়মনোবাক্য আশয় ভিন্ষ। 
করিতেছে, গ্রতুদ্ধয় তাহাদিগকেই অনর্থমুক্ত কর।ইয়া 
স্বরূপ ও হ্বয়ংপ্রকাশশ্বরূপ উপলব্ধি 
করাইতেছেন।  বদ্ধজীব গৌর-নিত্যাননে'র পায় 
তাহাদের চিরবদন্ধদশ। হইতে মুক্ত হইয়া রুষঃপ্রেমে উন্মত্ত 
হইতেছে, আর তাহাদিগকে মায়ার কবলে পড়িতে 
হইতেছে না। শ্রগৌর-নিত্যানন্ উদার এবং ওদাধ্যের 
মধ্যেই মাধুৰ্য্য; উদাধা-্বরূপের লীলায় তাহার] অনর্থযুক্ত 
অমুক্ত জীবেরও ষেব্য হওয়ায় তাহারাও তাহাদের নাম 
গ্রহণ ফলে অনর্থ-মুক্ত হইয়া গুদাধ্য মাধু্য উভয় লীলায় 
বৈশিষ্ট্য হৃদয়দ্ম করিতে পারিতেছে। কিন্তু মাধুধ্য 
প্রধান-ইদাধ্য-ন্থরূপ রুষের উদ্ারতা_কেবল যুক্ত, সিদ্ধ 
ও আশ্রিতগণের উপর । কুষ্ণনাম মুক্ত-কুলেরই উপাস্য 
বস্তু; যাহার! গৌর-নিত্যানন্দের চরণাশ্রয়ে শিক্ষার 
অপ্রাপ্থিতেই সিছ্ধাভিমানে কৃষ্ণনামের সেবায় উদ্ধত 
হইতেছে, তাহারা অনর্থকেই আবাহন করিতেছে মাত্র, 
কিন্তু সি্ধাভিমানের ছলনা ছাড়িয়া যাহারা যথার্থ আর্ি- 
সহকারে 'হা নিতাই, হা গৌর? বলিয়া তাহাদের পাদপন্দে 
পড়িতেছে, প্রভু তাহাদিগকে ‘নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে 


তাহাদের স্ব 


১৮৮ 
অশ্রধার’। এমন অহৈতুক কৃপাসিন্ধু গৌর-নিত্যানন্দের 
চরণ ছাড়িয়াওয্দি আমাদিগের মতি ইতস্তত: ধাবিত 
হইতে চায়, হায়, হায়, তাহা হইলে আর আমাদের গতি 
কি হইবে? এত দয়া যে আর কাহারও নাই। এমন 
নির্বণা, বিষয়বিষ্ঠগর্ডের কীট, নরপিশাচ আমাদিগকে 
আর কে দয়! করিয়া আশ্রয় প্রদান করিবে? কে বলিয়া 
দিবে আমাদের, কেন আমর! পরম্পর বৃথা দ্বেষ হিংসা 
করিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছি--নিজেদের অমঙ্গল 
নিজেরাই বরণ করিয়া লইতেছি 1 জীবনের বহুদিনই ত!’ 
কাটিয়া গেল, ‘আনন্দ’ ‘আনন্দ’ করিয়া ত’ অনেক 
ছুটিলাম, কিন্ত হায় একদিনের-এক মুহুর্তের জন্যও কি 
আমর! আনন্দ বলিয়া! কোন বদ্ধ আস্বাদন করিতে 
পাইয়াছি? না তুচ্ছ জড়ীনন্দ আমাদিগের প্রতি পদ- 
বিক্ষেপে বিকট অট্র অট্ট হাস্ত সহকারে নানারূপ 
বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া তাহার স্বরূপ জানাইয়া 
দিয়াছে? তবে কি এখনও আমাদের চৈতন্য হইবে না? 
দয়াময় গ্রভুকে ভাকিবার একটুও আধ হইবে না? চৈতন্ত- 
চন্দ্রের দয়! বিচার করিয়া আমর! কি একটুও চমৎকৃত 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


হইব না? পশুর প্যায় আহার, বিহার, শয়ন ইন্দ্রিয় 
তপ্পণ লইয়াই জীবন কাটাইয়। দিব? ত্রবঃং কিং ন 
জীবন্তি ভন্বাঃ, কিং ন শ্বসস্তুত। ন মেহস্তি ন খাঁদস্তি কিং 
গ্রামে পশবোহ্পরে ? মানুষ বলিয়। গর্ব করিবার কি 
গুণ আমাদের আছে ? আমাদেরই জন্য যে প্রভু তাহার 
নিজ নাম প্রদান করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিবার 
জন্য আজ গোলোক ছাড়িয়া ধরায় আমাদেরই দ্বারে 
অবতীর্ণ, আমর! চাহিব না, সেই প্রভুর চরণ দুটি বক্ষে 
ধরিতে? আমদের সর্বন্ধ ভিক্ষা ন! দিয়া কি আজ 
প্রভুকে আমরা প্রত্যাখ্যান করিব? প্রভু আমাদের ছার 
হইতে শূন্য হস্তেই ফিরিয়। যাইবেন? আমাদের প্রাণ 
একটুও তাহাতে বিচলিত হইবে না? ধিক্‌ আমাদের 
ভারত ভূমিতে মনুষ্য দেহ ধারণে-ধিক্‌ আমাদের বিদ্যা 
বুদ্ধি কুলশীল যানে-_ধিক্_শত ধিক্‌ আমাদের জীবনে !! 
হেন ক্লপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন । 
সর্বোভম হইলেও তারে অস্থরে গণন ॥ 
চৈতন্য নিত্যাননে'র শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত মায়া রাশ সীর 
হস্ত হইতে নিস্তার লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। 


কৃষ্ণাকর্ষণ 


ভক্তি বা সেবা জীবাত্মার স্বরূপগত, সহজ ব! স্বাভাবিক 
ধর্ম ; জীব সেবা না করিয়াই পারেন না। জড়বিজ্ঞান 
বিদ্গণ বলিয়] থাকেন, প্রত্যেক বৃহদ্‌ বন্ধ প্রত্যেক ক্ষুদ্র 
বস্তুকে আকর্ষণ করে। এমন কি প্রত্যেক অণু (মোলি- 
কিউল বা পরমাণু সমষ্টি) পর্য্যন্ত প্রত্যেক পরমাণুকে 
(ফ়্যাটম) আকর্ষণ করিয়া থাকে । বৃহৎ ও ক্ষুপ্রের মধ্যে 
এ আকর্ষণ না থাকিলে জগতেরই কোন অস্তিত্ব থাকিত 
না। অপ্ৰাক্ৃত বৈজ্ঞানিকগণও সেইরূপ বলিয় থাকেন, 
সৰ্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ত যে ভগবান্‌, ধাহার সমান বা অধিক 
কেহ নাই, যাহার তুলন! তিনি নিজেই, সেই অসমোর্ছ 


১: 





তুম উইং সমন স্থাবর জঙ্গম আকৃষ্ট হইতেছে 


ভগবান্‌ সকলকেই তাহার পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া 
পাদপদ্ম-সেবানন্দ দান করেন বলিয়া তাহার নাম 
কষ’া।  “কৃষিভূবাচকঃ শব্দে! ণশ্চ নিৰ্ব্বতিবাচকঃ। 
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ কৃষ, ধাতু ভূ 
অর্থাৎ আকর্ষণ-সত্বা বাচক ‘ণ’ শব নিৰবতি অর্থাৎ 
শরমানন্দবাচক। “কষ ধাতুতে "৭ প্রত্যয় করিয়। 
তদুভয়ের এঁক্যে ‘কৃষ?’ শব্দে পরমত্তন্ধ প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। কৃষ্ণ নিৰ্বিবশেষ নিরানন্দ কোন বসন্ত নহেন, 
পরস্ত তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ । কৃষ্ণ ভিন্ন অন্ত কোন 
কাল্পনিক বা অনিত্য বস্তুতে আনন্দ বলিয়া কোন বস্তু 
থাকিতে পারে না, আনন্দই যখন জীবের লক্ষীভূত বস্ত 


সত্যান্গসদ্ধিংসা 


ওখন জীব ক্ণারুষ্ট না হইয়াই পারেন না। কৃষ্ণ ও 
জাবের মধ্যে সবক্গণহ আকর্ষণ বর্তমান, তবে বর্তমানে 
জীবের প্রাপঞ্চিক প্রতীতি প্রবল থাকায় জীব (সেই 
আকধণ স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। 
তথাপি তাহার মনে হইতেছে, কে যেন তাহাকে আকর্ষণ 
করিতেছেন। তাহাকে অনুসন্ধান করিতে খাহয়াই জীব 
জড়জগতের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া পড়িতেছেন, কিন্ত 
কিছুতেই তাঁহার আর সাধ মিটিতেছে না,যাহাকে তিনি 
আকধক বলির। ছুটিয়| ধরিতে যাইতেছেন, সে তাহার 
আনন্দ বিধান করিতে পারিতেছে না বলিয়। সেখান হইতে 
আবার তিনি অন্যত্র ছুটিতেছেন। 


বস্তুকে তিনি আকর্ধক ও নিজে তদ্বার। আকুষ্ট ভাবিয়। 


জড়জগতের অনেক 


সেই জড় বাঁ অসদ্‌ বস্তুর কত সেবা করিয়! দেখিলেন, কিন্ত 
হায় যাহাকে সেবা করিতে যান, সেই ছাড়িয়া যায়, নতুবা 
নিজেকেই ছাড়িতে হয়। জীব এইরূপে সংসার ভ্রমণ 
করিতে করিতে যখন সত সত্য কোন সৎবা নিত্য বস্তুর 
সেবা! করিতে পান, তখনই তাহার লুপ্ত স্থৃতি পুনরায় 


১৮১ 
ফিরিয়া আসে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন, কৃষ্ণই 
তাহার আবৰক, তিনি বফবতুক আর্ট আর আবঙক ও 
আরুছের মধ্যে যে ব্যাপার, তাহাই আকধণ বা তক্কি। 
এই বুদ্ধির নামই সনগদ্ধ জন । ভগবান গুরুরূপে অবতীর্ণ 
হইয়া জীবকে এই সঙ্বন্ধজনের সন্ধান দিয় থাবেন। 
সধ্বন্ধজ্জানের সঙ্গে সঙ্গেই অভিধেয় বা] সেবা-বৃত্তি, সেবার 
সঙ্গে সঙ্গেই তথ্ফলঙ্বক্ূপে প্রয়োজন লাভ ব! কুষঃ- 
প্রেমাস্থাদন। যতদিন না জীবের ভাগ্য স্বপ্রমন্ন হয়, 
ততদিন জীব সেব্য, সেবক ও সেবা বা ভগবান, ভক্ত ও 
ভন্তি_এই তিনটি বিষয়ের তত্ব ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর 
এক্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। সেব্য, সেবক ও সেবা 
বিষয়ক তবে অনভিজ্ঞ জীবগণ অসেব্য বা মায়াকে সেব্য, 
অসেবক ব। মায়ামুগ্ধ অভক্তকে সেবক বলিয়া অসেবা বা 
অভভ্ভিবেই সেবা বা ভক্তি ভ্রমে পতিত হন। যাহাতে 
তাহাদিগকে আর ভ্রমে পড়িতে না হয়, তজ্জন্য তাহাদের 
পক্ষে ভক্ষিবিচার সর্বদা কর্তব্য। আমর! ক্রমে ভক্তি 
সম্বন্ধে মহাজনসম্মত বিচার প্রদর্শন করিব । 


তত 
পতি সপ ৭ 


সত্যানুসন্ধিৎসা 


“আমরা আর আত্মবঞ্চিত হইব না, যাহাতে নিজের 
মঙ্গল হয়, তাহাই করিব, সত্য কথ! আমাদের বর্তমানে 
অপ্রীতিকর হইলেও তাহাই আমাদিগকে শুনিতে হইবে” 
__ এইরূপ সত্যানুসন্থিৎ্সা। ন! থাকিলে জীব কখনই নিজ 
মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন না, মৎসরতা আসিয়া 
তাহার হৃদয়কে অধিকার করিবে_ অসত্যকেই তিনি সত্য 
বলিয়। ভগবৎ কুপা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইবেন। এই 
সত্য।চসন্ধান শিক্ষা দেওয়ার জন্যই স্বয়ং তগবান্‌ কৃষ্ণচন্দ্র 
ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া সপার্ধদে স্বীয় ধামসহ প্রপঞ্চে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন । স্বয়ং কৃষ্ণ আজ ‘কৃষ’ ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া 
ছুটিয়| জীবকে তাহার পিছু পিছু ছুটাইতেছেন। পর্দ₹ 
যাহার! নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া চলিতে অসমর্থ, 


দয়াময় গৌরহরি তাহাদিগকেই চিদ্বল প্রদান 


করিতেছেন। গৌরস্থন্দরের এত দয়। অগ্রাহা করিয়া 
যাহারা গৌরনিদিষঈট পন্থায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
পারিতেছে না, তাহারা অসত্য পথে যাইয়া আত্মবিনাশ 
সাধন করিতেছে । আত্মবঞ্চনী করিবার জন্য-গৌর- 
সুন্দরের অহৈতুকী রুপা হইতে বঞ্চিত হওয়ার জন্ত দুভাগ! 
লোকে বলিতেছেন-_-“গৌরাঙ্গের কথাই যে শুনিতে হইবে, 
তাহার মানে কি আছে, যত মত তত পথ, এক' পথ দিয়া 
গেলেই হয়__গস্তব্যস্থান পাওয়া যাইবে ৷” তাঁহার! গীতার 
“যে যথা মাং প্রপছ্ত্তে তাংস্তখৈব ভজাম্যহম্‌ ৷ মম 
বত্মাহুবর্তন্তে মহতা: পার্থ সর্বশঃ॥"_এই শ্লোকটী 
তাহাদের মতের পরিপোস্বক বলিয়া আবৃত্তি করেন । কিন্তু 
গৌরস্থন্দর বলিতেছেন--“আমাকে ত’ ষেষে ভক্ত ভজে. 
যেই ভাবে । তারে সে সে ভাবে ভজি-_এমৌর স্বভাবে ॥” 


১৯৩ 


ইহার অর্থ এপ বুঝিতে হইবে ন! যে, যাহার মে ইচ্ছ। 

তিনি সেই ভাবে চলিয়। সাক্ষাৎ ভগৱৎ পাগ্। সেবাল।ত 
করিবেন । ইহা যাহার! বুঝেন, তাঁহাদের বোঝা আস্থিপ্ণ। 

শুদ্ধভক্ের প্রাপ্য বস্তুর সহিত কণ্মা, জ্ঞানী ও যোগীর প্রাপ্য 

এক হইতে পারে ন!। ইষ্টে স্বারসিকী ব! স্ব/ভাবিকী 

রতিময়ী রাগাঁত্মিক! ভক্তিযাজীর হ্ন্জিয়তে|যণযূল! ভুঁক্তি 

বা মুক্তির পরিবর্তে কেবল কফেন্জিয়গ্রীতিযুল! রষ'সেব। বা 

কষ্ণগ্রেমই লাভ হইয়] থাকে । কিন্ত কম্মণর পক্ষে ভগবান্‌ 

কর্মফল-দা1তারূপে, যোগীর পক্ষে যোগবিভূতি বাঁ কৈবল্য- 

দাতাকধপে, জড়কর্শ্ম বা জড় বিধিবাদীর আত্মাকে 

আচ্ছাদিত চেতনরূপে জ্ড় প্রায় কাঁরয়া তাঁহার পঙ্গে 

জড়রূপে, শুন্তাবাদিগণের সত্তাকে শৃশ্চগত করিয়া তাহাদের 

নিকট শূন্য শ্বরূপে এবং মিবিশেষবাঁদী বা জ্ঞানীর আত্ম- 

বিনাশ দ্বার] নিবিশেষ ব্রক্ষ্প নিব।ণ মুত্তিদ|তারূপে 

প্রাপ্য হইয়া জীবকে বঞ্চনাই করিয়া থাকেন। যাহার! 

ভগবানের এই বঞ্চনাকে বাস্তব সত্য ভ্রমে তাহাতে আবদ্ধ 

থাকিয়া নিজ উন্নতি সাধনে চেষ্টা করেন, তাহার! বড়ই 

ভাগ্যহীন। বস্তুতঃ জড় কম জড় জ্ঞান প্রভৃতি ভগবৎ- 

প্রাপ্তির সম্পুর্ণ বিভিন্ন বর্ম । ভগবান্‌কে পাইবার বর্ষে 

একমাত্র শুদ্ধীতক্কি, তাহাই প্রচার করিতে__জীবকে 

কুবর্ হুইতে ভক্তিব্ত্মে টানিয়। আনিতেই গোৌরস্ুন্দরের 

জগতে অবতরণ লীল।। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস- 
রমিকগণের তত্বত্রসোপাস্ত রূপে রসের বৈশিষ্ট্য সম্পাদনই 
‘যে যথা মাং, শ্লোকের প্রকৃত তাৎপধ্য। যাহারা 

ভগবান্‌ গৌরস্থন্দর অপেক্ষ। বেশী পণ্ডিত হইয়। এক একটা 
নব নব বিধান স্থষ্টি করিতেছেন, তাহারা যে নিজের 
সর্বনাশ নিজেরাই সাধন করিতেছেন, তথ্ষিয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। 

“আমি বড় বেশী বুঝি, সাধুশান্্র-গুরুবাক্য শুনিবার 
আমার এমন কি আবশ্যক পড়িয়াছে, আমীর মত মামুযই 
ত’ সাধু ও গুরু, আমার মত মাঙ্থযই ত শাস্ত্র প্রণেতা, 
তাহারাও মান্নষ, আমিও ষখন মামুষ তখন মামুষের 
অসাধ্য কি আছে? আমিই যাহ! বলিব, তাহ! শান্ত 

ইতে বাধ্য। আমিই জগৎকে শিক্ষা দিতে পারি।* 






2. ০২ 


নয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


ইত্যাদি দুর্বু দ্ধি যতদিন পর্য্যন্ত জীবের থাকিবে, ততদিন 
জীব জগতের মঙ্গল-চেষ্টার পরিবর্তে জগতে নান] প্রকার 
অস্থবিধ| অ।নিয়। ফেলিবেন। সাধুগুরু আমার মত গ্রারত 
মানব নহেন, তাহার! ভগবানের নিজজন, ভগবানের 
মনোভাষ্ট প্রচারের জন্তই জগতে অবতীর্ণ । শাল্প-ভরমাদি 
দেযছুষ্ট ম্গযোর রচিত নহে। শান্প ভগবদ্বিমুখ জীবকে 
শাসন করিবার জন্য সাক্ষাৎ ভগবদ্াণী। সাধুগণই শাকের 
নিগুঢ় তাৎপৰ্য্য হৃদয়দম করিয়া জীবকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে 
সমর্থ। (সেইজন্য নিজের স্বতন্তা ছ।ড়িয়। দিয়া প্রণিপাত 
পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে সাধুর নিকট শ।ক্স শ্রবণ করিতে 
হইবে। শাস্ শ্রবণ করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
শান্তর বিষয়ের সুষ্ঠ কীর্তন হইতে থাকিবে । আমার বর্তমান 
চিন্তা স্রোতের গতি ভগবৎ-সেবানন্দ-সমুদ্রা ভিমুখিনী 
হওয়ার পরিবর্তে অন্যাভিলাঘ, কর্মজ্ঞানাদি আব্জ্জনাপূর্ণ 
দুগন্ধময় বছ্ছজলাশয়ের দিকে । আমার আচার ব্যবহার 
প্রভৃতি সকলই আমার চিত্তপ্রবৃত্তি অন্তর্ূপ ন! হইয়াই 
পারে ন!। স্থতরাং আমার বর্তমান অবস্থায় বদ্ধজ্ঞান 
লইয়া যাহ] কিছু আমি বিচার করিতে যাইব, তাহাই 
সদ্বিচারের পরিবর্তে অসদ্ধিচার হইয়া যাইবে, সত্য অঙ্ণ- 
সম্ধানের পরিবর্তে মান অসত্যের অনুসন্ধান করিয়া 
বসিব। গৌরস্থন্দর এবং তদমুগ নিষ্ষপট সাধুর বস্মাঙ্ুসরণ 
ভিন্ন জীবের সত্য-বিষয়ক অভিজ্ঞান লাভের আর অন্য 
দ্বিতীয় উপায় নাই। 

নিষ্কপট সত্যামুসন্ধিংসার অভাবেই জীব ভগবৎকথায় 
অনাদর প্রকাশ করিয়| বসেন, ভগবৎ কথাগুলি তাহাদের 
নিকট বাজে কথা ( আইডল টক ) মনে হয় এবং তাহা 
লইয়া তাহারা নানারূপ ঠাট তামাস! করিতেও পশ্চাৎপদ 
হন না। প্রাথমিক শিক্ষার কুফলই তাহাদের চিত্তবৃত্তিকে 
এপ কুরুচিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই কুরুচি হইতে 
পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়। 
সাধুসঙ্গ প্রভাবে জীব শ্রীমন্মহাপ্রভূর শিক্ষা হায়ঙ্গম করিয়া 
মহাপ্রভু প্রদরশিত পদ্থাবলম্বনে নিত্য শুদ্ধ একমাত্র সত্য 
বস্তু কৃষ্ণা মুসন্ধানে সমর্থ হইবেন, অচিদঙ্থসন্ধানে রত হইয়া 
মহাযূল্য জীবন আর বৃথা ব্যয় করিবেন না। 





দেশবাসীর প্রতি 


সাড়ে চারিশত বর্ধ পূর্বে বিশ্বের গৌরব ভগবান 
প্ররুফণচৈতন্য প্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র 
জগৎ প্রেম্যন্তায় ভাষাইয়াছিলেন, তৎকালে শুধু মানব 
কেন, ব্যা্জাদি হিং পণুডগণ পরস্পর ভ্রাতৃঞ্জেমে আবদ্ধ 
হইয়। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে উদ্দণ্ড নৃত) করিয়।ছিল। 
তাহার সর্ব সমন্বয় ধর্মে হিন্দু মুসলমান নাই, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল 
নাই, ধনী দরিদ্র নাই, ঘূর্ঘ পণ্ডিত নাই, সবল দুর্বল নাই, 
পাত্রাপাত্র বিচার নাই। তিনি নিজে আচরণ পূর্বক সর্ব 
জীবকে জানাইয়াছেন_নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ তজনে 
অযোৌগ্য। স্কুল বিগ্র নহে ভজনের যোগ্য! যেই ভজে 
সেই বড় অভক্ত হীন ছার। 
কুলাদি বিচার ॥ 
সমন্বয় ধর্মের খুল প্রচারক অমন্দোদর দয়ানিধি ভগবান 
গৌরস্থন্দর নিখিল জীবকে যে কারুণ্যামৃত প্রদান 
করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ তিন প্রকার। গৌররুপা 
নিৰ্মলা, রসদ! ও সমদ1। জীবাত্মা স্বরূপতঃ নির্মল, কিন্ত 
ধু যেরূপ অগ্নিকে আবৃত করে, পাধিব রজঃ যেরূপ দর্পণের 
স্চ্ছত1? আবৃত করে, সেইরূপ দুপ্পার কাম অথাৎ ইন্জিয়- 
তর্পণ-পিপ।স। জীব-স্বরূপকে আবৃত করে। যাহার স্বক্প 
যে পরিমাণে পাখিব রজঃ দ্বার! মলিনত। প্রা, সে সেই 
পরিমাণে অশুদ্ধ । অশুদ্ধ জীব স্থল লিঙ্গদেহে আ.ত্মবুদ্ধি 
জন্য সর্বদ] শোক মোহাদি দার! আচ্ছন্ন বলিয়া তাঁহাকে 
ব্রাহ্মণ বলিবার পরিবর্তে শূত্র বলা! হয়। গৌরহুন্দরের 
অহৈতুকী কৃপায় জীবের হয় মল সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, 
তখন তিনি বিশুদ্ধ হন এবং অপরকে বিশুদ্ধ করিতে সমথ 
হন। "গঞ্ধার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র 
কর এই তোমার গুণ ॥ যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং শুদ্ধান্তি 
যে বৈ গৃহাঃ॥ (ভাগবত) প্ৰভৃতি গৌরভক্ঞবুন্দের গুণ। 
বাহ শৌচ অশৌচ জীবের মনের ভ্রম মাত্র, অন্তঃ শৌচ 
প্রকৃত শৌচ । বাহে শৌচ-সম্পন্ন অথচ অস্তর নিম্মল হয় 
নাই, এরূপ ব্যক্তিগণই নানা প্রকার পাপ কর্মে রত। 
পাপই ত্রাঙ্মণেতর কুলে জন্মের হেতু । যিনি পুশুরীকাজ্ষ 


কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি 


ভগবান শ্রকৃষণচন্দ্রকে স্মরণ করেন, ভাহার বাহ ও অভ্যস্তর 
শুচি হয়। গৌরন্থন্দর ঞমদ্তাগবত বচন উদ্ধার পূর্বক 
জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন-কিরাত হণান্ধ, গুলিন্দ পুত্বশ। 
আতর শুদ্ধ! যবনাঃ থশ। দয় যেহন্যে চ পাপ! মদুপাশ্রয়া- 
রাঃ শুধ্যন্তি তন্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ_কির1ত, ইপ, আধ, 
পুলিন্দ, পুর্ণ, আভীর, শুদ্ধ, যবন ও থশ প্রভৃতি জাতির 
হৃদয় পাপ-মল খারা দুষিত। ইহারা অল্পৃশ্ত এবং 
ব্রাহ্মণেতর জাতি । ইহারা যদি সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ 
করি বিষ্ণুপাদপদ্ম আশ্রর করে, তাহা হইলে তাহারা 
তৎক্ষণাৎ শুক্ধ হইয়| ঘায়। আৰার পক্ষান্তরে দ্বাদশগুণ 
বিশিষ্ট ত্রদ্ষণকুলো ভুত ভগবদ্‌ বহিৰ্দ্মুখ জীব সত্ত চণ্ডালত৷। 
প্রাপ্ত হয়। এবন্বিধ ব্যক্তি অন্যকে শুদ্ধ করার কথ। দূরে থাক 
নিজেকেও শুদ্ধ করিতে পারে না। গোৌরসথনারের কৃপায় 
জীব যখন স্ব স্বক্কপ উপলব্ধি করেন, তখনই বস্তুতঃ তাহার 
শুদ্ধি সম্পাদন হয়, তৎপূর্বের হয় ন1। 

গৌর-কুপা রসদ1--পর্ডিতগণ বিষ্ণু মায়ায় মোহিত 
হইয়া শাস্ত্র লইয়া তর্ক বিতর্ক করে, তাহার! অঙ্গজ জ্ঞানে 
শাস্ত্র বিচার করিয়া আজ ষাহা স্থাপন করে তৎপর 
দিবসই আবার তাহ পরিত্যাগ করে। কখন লাভ পূজা 
বা প্রতিষ্ঠার বশবত্তাঁ হইয়া জহৎ স্বার্থ অভহৎ স্বার্থ প্রভৃতি 
লক্ষণা বাবা নিজ কল্পিত মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। 
প্রগৌরহরি-কপায় সব্জপ্রকার শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হইয়। 
সসিদ্ধান্তে উপনিত হওয়। যায়। স্থসিদ্ধান্ত লাভ না 
হওয়া পর্য্যন্ত জীব শাস্তি-লাতের প্রকুত উপায় নির্ণয় 
করিতে না পারিয়া অন্ধকারে বস্তু হাতড়াইতে থাকে। 
সুসিদ্ধান্তের ফলে অপ্র।কৃত চিন্ময় বস্তু লাভ হয়। 

গৌরকুপ। সমদ!। রস দ্বিব্ধ-_-জড়রস বা ব্যবহারিক 
রস ও অপ্রারুত রন। ভোক্তাভিমানে ইন্তরিয়ন্থুথে প্রমত 
থাকার নাম জড়রস। জীব ও ভগবান-এই ছুইটা 
অপ্রারৃত বন্ত। ইন্ডিয়তোষণ ছাড়িয়া তগবৎসেবা, 
ভগবনদ্তক্তের সহিত মিত্রতা এবং সমগ্র জীবের সহিত 
্রাতৃহৃত্রে আবদ্ধ হইয়! তাহাদের আত্যস্তিক ক্লেশ নিৰৃততির 


১৯২ 


চেষ্টাই অপ্রাকৃত রস। এই অবস্থাতেই প্রকৃত সমন্বয় 
কথার প্রকৃত অর্থ বুঝা যায়। সর্ববভূতেষু যঃপশ্ঠেৎ 
ভগবন্তাবমাত্মনঃ--সর্বভূতে ভগবৎ সম্বন্ধ দৃষ্টি ন| 
করিলে কখনও সমন্বয় হইতে পারে না। সমন্বয় 
বলিতে আমরা বুঝি-_পরস্পর জাতিভেদ না 
রাখিয়। একপঞ্গে আহার ও সামাজিক ব্যবহারাদি 
কর]। বস্তুতঃ তাহ কি হইতে পারে? সমগ্র জগৎকে 
প্রেমস্থত্মে আবদ্ধ কর! জড় নীতির কৃত্য নহে। আজকাল 
যদিও সভা সমিতিতে ধশ্মের কথ! কিছু কিছু আলোচন! 
হইতেছে, নামসংকী নে জগৎ ভাসাইবার কথা৷ হইতেছে 
বটে, কিন্তু তাহা জড় নৈতিক ধশ্মের অন্যতম । শ্রাগৌর- 
স্ন্দর-প্রচারিত গ্রেমধর্ হইতে অনেক দৃরে। একসর্গে 
আহারাদি করিলেই যদি সমন্বয় হইত তাহা হইলে 
ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই হয় কেন? পাগুবদিগের সহিত 
দুর্য্যোধনাদির ভীষণ যুদ্ধ কি ত।রতবাসীর স্বতিপথ হইতে 
একেবারে অপসারিত হইয়াছে? পিতাপুত্রের ঝগড়া, 
্বামীন্ত্রীতে কলহ জগতে প্রতিনিয়ত হইতেছে । আজ 
যাহাকে প্রাণ অপেক্ষা! অধিক ভাঁলবাসিতাম কা’ল তাঁহার 
নাম পর্যন্ত শুনিতে পারি না, যে মাত! পুত্রের মুখ না 
দেখিয়! ক্ষণকালও থাকিতে পারিতেন না, আজ সেই 
মাতা পুত্রের মুখ দেখার কথ! দূরে থাক, তাহার নাম 
পধ্যস্তও শুনিতে চান না। জগতে এই ব্যাপার 
অনাদিকাল হইতে বর্তমান রহিয়াছে, তবু আমাদের এরূপ 
ভ্রম হয় কেন? বোধহয় অত্যন্ত বিষয়াসক্তিবশতঃই এরূপ 
হইয়|। থাকে। বিষয়াসক্ত জীব নিজ ইন্দ্রিয় সুখের 
নিমিত্তই যাবতীয় চেষ্টা করে, তদ্যতীত ভাল জিনিষ 
আর কিছু আছে তাহ! তাহার জান! নাই, এক্স অবস্থায় 
সেযে নিঃস্বার্থ প্রেম বা সমন্বয়ের চেষ্টা করে, সেটাও 
তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণের সহায়ক মাত্র। হে দেশবাসী 
ভ্রাতৃবৃন্দ ! আপনারা যাহা চান আমর! তাহার বিরোধী 
নহি, আমাদিগকে আপনার! শক্র মনে করিবেন না, 
আমরা আপনাদের স্থখের স্থখী দুঃখের দুঃখী । আপনার] 
চাঁন সমন্বয়, আপনারা চান জগতে ভ্রাতৃভাব স্থাপন 
কছিতে। আপনারা চান অক্পৃশ্ বর্জন, আপনারা চান 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


শুদ্ধি। আমর! বলি না, এ গুলির কোন গ্রয়েো জনী ত| 
নাই। আমর! বলি হে ভাই মকল | আপনার! যাহ! চান 
সেগুলি ভক্তির অবান্তর ফলেই হইয়। থাকে, ভক্তি হইতে 
এ গুলির স্বতন্ত্র অপ্তিব নাই, ভক্তি না থাকিলে উহাদের 
অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, ভক্তের বিনা চেষ্টাতেই 
গুলি আপন হইতে সম্পন্ন হইয়া থকে । ত 


্ 
[ই আমর! 
বলি হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতনচন্্রচরণে 
কুরুতান্থরাগমূ। আপনারা হয়ত মনে করিবেন আ|মর। 
কোন সাম্প্রদায়িক ভাব লইয়। আপন|িগের নিকট 
উপস্থিত হইয়াছি স্থতরাং আমর] যাহ বলি, তাহা হয়ত 
অন্যের প্রিয় না হইন্ডে পারে, আমাদের বাকে] 
সমন্বয়ের সম্ভাবন। কোথায়? এজন্য আবার বিনয় সহকারে 
আপনাদিগের নিকট জানাইতেছি-_দত্তে নিধায় তৃণকং 
প্দয়োনিপত্য। 
সাধবঃ। 


অতএব 


কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি। 
সকলমেব 


হে 
বিহায় দূরাদ গোৌরাধ্চন্দ্রচরণে 
কুরুতান্তুরাগং-_আমি দন্তে তৃণ ধারণ পূর্বক আপনাদের 
পায়ে পড়িয়া শতশত কাকুতি সহকারে এইমাত্র ভিঙ্ষ। 
প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা আপনাদের মনঃ কল্পিত 
ধারণ! ছার! যাহ! স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ঠিক 
এরূপ মনে করিয়া ভ্রান্ত হইবেন না। আপনার এ সকল 
কল্পিত মনোধন্ম দূরে পরিহার করিয়া চৈতন্য চন্দ্র চরণে 
শরণাগত হউন। আবার বলিতেছি, সর্ধবধম্মান্‌ পরিত্যজ্য 
মামেকং শরণং ত্র । 

মেষ-চণ্মারৃত বুক মেষপালের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়] যেমন 
এক একটা করিয়া সমগ্র মেযগুলির বিনাশ সাধন পূর্বক 
নিজের উদয় পুতি করে, সেইরূপ মায়াদেবী নান! ছলে 
আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের ব্বরূপ-ধম্ধ লুপ্ত-প্রায় 
করিয়া তুলে। আমাদের হৃদয়ে কত সুখাশার সঞ্চার 
করে বিন্ধ গে সকল মায়ার প্রবঞ্চন মাত্র, 'আাশ। হি পরমং 
দুঃখম্‌ জামিবেন। 

আমরা ভগদ্ওরু গৌরাদ্ের শরণাগত হইতে বলি 
কেন, তাহা একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। গৌর ভজনে 
কোন প্রকার সাম্রদায়িকতা নাই। সমগ্রজগতে সমন্য়- 
ডে স্থাপনের বলি মনত হইতেছে ্রীতি। প্রীতি কথাটা 





কাঙ্গালের ঠাকুর 


জীবের নিকট এত মধুর বলিয়া! বোধ হয় যে, সে প্রীতির 
প্রক্কৃত অর্থ বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, এই নামটা 
শুনিতে চায়। জীবমাত্রেই প্রীতির বশীতৃত। প্রীতির 
জন্য জীব প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে। গীতি স্বার্থ স্বার্থ 
দেখে না| শ্লীতিই আকর্ষক ; গ্রীতিস্ুত্রে ক্ষুদ্র জীবের 
কথা দূরে থাক, যাহার ভভঙ্দে কোটা ব্রদ্ধাণ্ডের টি ও 
লয় হইতেছে সেই বিশ্বমগ্রাট, ভগবান্কে পর্য্যন্ত বন্ধন 
করাযায়। জড় জগতে যে প্রীতি দেখা যায়, তাহা 
বিশুদ্ধ নয়, তাহ। জীবাত্মাতে যে বিশুদ্ধ প্রীতি আছে, 
তাহারই হেয় প্রতিফলন মাত্র, এই গ্রীতি-ধর্গ জগতে কে 
আনিয়াছেন? কে একদিন জীবের দুঃখে দুঃখী হইয়া 
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প্রতি জীবের দ্বারে ছাঞ্জর গিয়ে এই বিশুদ্ধ প্রেম-ধর্ম 
বিলাইয়াছিলেন? সত্য ত্রেত! ত্বাপর কলি-_-এই চারিযুগের 
মধ্যে এরূপ দয়া কে করিয়াছে ? গৌরসুম্দর জগজ্জীবকে 
যে সমন্বয় ধ্্মশিক্ষা দিয়াছেন, এরূপ আর কোথাও দেখ! 
যায় না। অনভিজ্ঞ বিবেক হীন মনে করিতে পারেন, 
গৌরন্ুন্দরের প্রচারিত ধন্মে সাম্প্রথায়িকতা আছে, কিন্ত 
যাহাদের বিচার-শক্তি আছে, তাহার! নিরপেক্ষ বিচার 
করিয়। দেখিবেন, তাহার ধর্মই সার্বজনীন ধশ্ম। 


নমো মহাবধান্যায় রুষ্ণগ্রেমপ্রদায় তে । 
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনায়ে গৌর ত্বিষে নমঃ ॥ 


শপ শাসন 


কাক্জালের ঠাকুর 


অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক মহাপ্রভূুকে “কান্গালের 
ঠাকুর”, 'পত্তিতের আশ্রম্মদ।তা” প্রভৃতি বলিয়া মৌখিকই 
হউক বিদ্ব| আন্তরিকই হউক একটু সম্মান (7) করিয়া 
থাকেন। কিন্তু তাহার! যে “কাঙ্গালের নাথ’ বলিয়। 
পরিচয় দিতে চান, সেই কাঙ্গালের সঙ্থন্ধে তাহাদের কিকপ 
ধারণ11 কাঙ্গাল বলিতে কি তাহার। কেবল উচ্চকুলে 
জন্ম, অধিক উশ্বর্্য, পাণ্ডিত্য বা সৌন্দর্য্যের অভাবগ্রন্ত 
ব্যক্তিকেই বুঝিনা থাকেন? না অন্ত কিছু মনে করেন? 
্রাঙ্মনেতর-কুলোডুঁত, দরিদ্র, ূর্থবাকুরপ ব্যক্তিই যদি 
তাহাদের মতে কার্ধাল হয়, আর মহাপ্রভু সেই কার্ধালের 
পণ্ডিত, ধনী বা ব্ূপবানের প্রতি 


ঠাকুর হন, কিন্তু ব্রাহ্মণ, 
থাকে বা ত্রান্ষণাদির 


মহাপ্রভুর কোন অধিকার না 
মহা প্রভুর কুপাপ্রাণী হওয়ার কোন আবশ্তকতা নাই 
এইবপ মনে করেন, তাহা হইলে তাহাদের ধারণ। অত্যন্ত 
অপিরাধ-ছষ্ট। কাজী বলিতে মহাপ্রভু তাহাদিগকেই 
বুঝিয়া থাকেন, যাহার! কক্ষের বি দু 
মুক্তি স্পৃহা, কিছ জন্ৈশ্্াশ্রতপ্রীর অভিমান সম্পূর্ণ রহিত 
হইয়া বখাপর্থমহাগ্রহুর পাধপনে নমগনিপূর্বক একা 
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ভাবে শরণাগত হইয়াছেন। তাহারাই যথার্থ কাঙ্গাল, 
দীন বা মহাপ্রভুর কপালাভের উপযুক্ত পাত্র। মহাপ্রতু 
তাদৃশ যড়ঙ্গ শরণাগতি-বিশিষ্ট কুষ্ণপ্রেম-ধ্নর কাঙ্গাল 
ভক্রিরমপাত্র তন্তকেই প্রেমধন প্রদান করিয়! থাকেন, 
শরণাগত ভক্রই মহাপ্রভুর- কাঙ্গাল । সে কাঙ্গালের 
মধ্যে কোন উত্তম অধম বিচার নাই। 


“নীচ জান্তি মহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য । 
সংকুল বিপ্র নহে ভজনেব যোগ্য ॥ 

যেই ভজে মেই বড় অভক্ত হীন ছার। 
কৃষ্ণ ভজনে নাই জাতি ঝুলাদি বিচার ॥ 
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান । 
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥” 


অর্থাৎ মহাগুড় কহিলেন, প্রাকৃত জন্ৈশ্বৰ্য্যক্রততীর 
ক্ষুদ্র বিচার লইয়াই তাহার দয়ার ধার। আবদ্ধ নহে, পরন্ধ 
উত্তম অধম ধনী দরিদ্র মূর্খ পণ্ডিত নিৰ্বিশেষে মহাপ্রভুর 
দয়! সর্বত্র সমভাবে বধিত।॥ জীব মাত্রেই হরিভজন- 


যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। তাহাদিগকে সে 
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যোগাতা হইতে বঞ্চিত করিবার কুচে্টা সর্বতোভ।বে গঠণ- 
যোগ]]। 

মহাপ্রভু 'তৃণাদপিঃ গ্লোকে জীবের যথার্থ দীনতার 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সর্বভূতে কৃষ্ণ ও কারণ ব| 
গুরু-বুদ্ধি সহকারে জগতের সমস্ত বস্তু কষ্ণ-সেবায় সমর্পণই 
যথার্থ দীনতার পরিচয়। এই প্রকার দীনের প্রতিই 
মহাপ্রভুর অধিক দয়] অর্থাৎ এতাদশ দীনই মহাপ্রভুর 
কপা অধিকন্ূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। অভক্ত 
উচ্চফুলোদ্ুতই হউন, পণ্ডিতই হউন, ধনীই হউন আর 
রূপবানই হউন, তাহার মূল] এক অন্ধকপর্দকেরও সমান 
নহে। 

মহাপ্রভৃ--পরাবরেশ্বর! পর অর্থে শ্রেষ্ঠ আর অবর 
অর্থে নিকৃষ্ট শ্রেষ্ট ও নিকট উভয়েরই প্রভু--মহাপ্রভু 
শ্রীগৌর স্বন্দর। মহাপ্রভুর কপাপ্রাপ্ত কাহারও অশেষঠত্ 
কিছুই থাকে না। অত্যন্ত অপরাধীও গৌরস্ন্দরের 
চরণীশ্রয় করিয়া সর্বজনপুজ্য পরমভক্তপদবী পাইতে 
পারেন।_মহাপ্রভূ মমাজে-পতিত বর্ণের ব্রাহ্মণের মত 
পতিতকে পতিত রাখিয়া পতিতের দান গ্রহণ করেন 
না, কিন্ত পতিতের পাতিত্য হরণ করিয়া পতিতের 
যথাসৰ্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। তিনি নিগ্রহালগুগ্রহ- 
সমর্থ প্রভুর প্রভু, স্থৃতরাং কেন পতিতের পাতিত্য 
থাকিবে না, তাঁহার একমাত্র উত্তর__যেহেতু মহাপ্রভুর 
পতিতপাবন। 

বর্ণবিচারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র-_এই চারিবর্ণের 
মধ্যে শৃদ্রকেই নিরুষ্ট বলা হয়। কিন্তু পরমার্থ বিচারে 
ভগবন্তভিহীন ব্যক্তি মাত্রই শূদ্র। প্রপন্মপুরাণে 
শরীব্যাসদেব বলিতেছেন “ন শৃদ্রা। ভগবন্তক্তান্তে তু ভাগবত! 
মতাঃ। সর্ববর্ণেষু তে শৃত্রাযে ন তক্তী জনার্দিনে ॥» 
অর্থাৎ, শৃদ্ৰকুলোডুত হইয়াও যাহার! ভগবন্তক্তিপরায়ণ হন, 
তাহারা কখনও শুদ্র নহেন, তাহার! ভাগবত বলিয়া 
কীত্তিত হন। জনার্দনে ভক্তিহীন ব্যক্তি মাত্রেই শৃদ্রঃ 
তিনি ব্রাক্ষণকুলো ডুতই হউন আর ঘেই হউন। ইতিহাস- 
সমুচ্চয়েও ভগবান্‌ বলিতেছেন-_“ন মেহভক্তশ্চতুর্বেদী 
মন্ততক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়: । তন্দৈ দেয়ং ততো] গ্রাহং সট 


নদীয়া প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


পূজে]! যথাহৃহমূ॥ অর্থাৎ চতুর্বেদ্প|ঠী চৌবে ব্রাহ্মণ 
হইলেই যে তিনি ভক্ত হইয়] ভগবৎ গ্রীতি লাভ করিবেন, 
তাহার কোন কারণ নাই। ভগবন্তক্ত চগ্ডালকুলোতুত 
হইলেও তিনিই ভগবানের প্রিয়, তিনিই যথার্থ দান-পান্র 
ও গ্রহণ পাত্র; তক্তমাত্রেই ভগবানের ন্যায় পুজ্য। মন্ত/গ- 
বতও (৭৯৯ শ্লোকে ) বলেন, দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ 
অপেক্ষাও কৃষ্ণে মন, প্রাণ, চেষ্টা অর্থ ও প্রাণ অপিত অর্থাৎ 
ভগবন্তক্ত স্বপচই শ্রেঠ। কেননা সেই ম্বপচকুলোভুত 
ব্যক্তি স্বীয় কুল পবিত্র করেন, আর প্রচুর মানবিশিষ্ট 
ব্রাহ্মণ তাহাও পারেন না। তাহ! হইলে দেখ! গেল, 
জাতিকুলাদি লইয়া শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টের বিচার আসিতে 
পারে না, ভগবদ্ধিমুখ ব্যক্তিই নিকৃষ্ট তাহার সহিত 
পরমার্থী কোন প্রকারেই দেওয়া নেওয়া, গুহকথ। বল] ও 
শুনা, খাওয়া এবং খ1ওয়ান-_-এই ছয় প্রকার সঙ্গ করিবেন 
না। শৌরিচিন্তা-বিমুখ ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে পতিত। 
আর ভগবদুম্মুখ ব্যক্তিই শ্রেষ্ট, তিনি যে কোন কুলে উদ্ভূত 
হউক না কেন, তাহার সহিতই সর্বপ্রকার সঙ্গ বিধেয়। 
ইহাই দৈব বৰ্ণাশ্ৰম বিধি । 
উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, ‘কাঙ্কাল’ 
বলিতে পাছে লোকে আস্থর বর্ণাশ্রম বিচার আনিয়। 
্রা্মণেতর কুলোডুত ব্রাঙ্গণ-পুজ্য মহাভাগবতগণের চরণে 
কোন অপরাধ করিয়া! না বসেন, এই জন্যই এত কথার 
অবতারণা । আজকাল শুদ্ধি অন্দোলনে কেহ কেহ 
দৈববর্ণাশমর্শমবিষয়ে একটু আভাস দিতেছেন বটে, কিন্ত 
তাহা মায়াবাদাদি দৌযছুষ্ট হইয়] যাইতেছে বলিয়া তাদুশ 
আন্দোলনে শুদ্ধ ভক্তগণ বিশেষ গ্রীতিলাভ করিতে 
পারিতেছেন ন]। যদি কোন প্রকৃত নিরপেশ্গ শুদ্ধবৈষবের 
আহুগত্যে এই আন্দোলন পরিচালিত 
হইলেই আনন্দের বিষয় হইত। গৌর 
প্রকৃত আদর জানেন) গৌরভক্ত না হইয়া ধ|হারাকাঙ্গাল 
উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাদের কাঙ্গালের প্রতি যে 
রি টা এদেশে তাহাদের ধর্শ প্রচার 
২ শিক তথাকথিত কাঙ্গালকে উদ্ধার 


হইত, তাহা 
-তক্তগণই কাঙ্গলের 





কাঙ্গালের ঠাকুর 


করিয়া] থাকেন এবং প্রথম প্রথম খুব সহানুভূতি ও সম্মান 
দেখান বটে, কিন্ধ পরে ড্যাম নেটিভ বলিয়। সে সহামুভূতি 
ও সম্মানের মাত্র। অতিরিক্ত কূপে ঝাড়াইতে একটুও কুষ্টিত 
হন ন1। জাতিগো শ্বামিগণ শৃদ্রকে কাঙ্গাল বলিয়। দীক্ষ। 
দেন বটে, কিন্ত তাহারা (যেমন তেমনই থাকিয়া যায়, 
তাহাদের হাতের জলটুকুও তাহারা সমাজের ভয়ে গ্রহণ 
করিতে চাহেন না, বলেন_-"ও তোমরা মনে মনে 
নিবেদন করিলেই চলিবে ৷” দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই বিপ্রত 
লাভ হয়, তিনি সবন যজ্ঞের অধিকার প্রাঞ্চ হন। কিন্ত 
তাহাদিগকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া কিরূপ 
পতিতোদ্ধারণ লীলার অভিনয়, তাহা সহজেই অস্থমেয়। 
শানে লেখা আছে বটে, শ্বপচকুলোভুত ভক্ত ভগবানের 
ন্যায় পূজ্য, কিন্তু আমি মৃহাকুলীন, সে ভক্তের জলবিন্দু 
স্পর্শ দূরে থাক্‌ তাহার ছাঁয়! মাত্র স্পর্শ করিব না এই 
প্রকারের শুদ্ধি, যাহ! বর্তমান কালের গৌসাইরা আরম্ভ 
করিয়। দিয়াছেন, তাহাতে জগতের কি লাভ হইবে? 
পতিত যদি পতিতই থাকিয়া গেল, ভগবন্তজনে অধিকার 
ন! পাইল বাঁ ভক্ত হইল, তবে আর শুদ্ধি কি হইল! 
জ্রীবাত্মা নিত্য শুদ্ধ। তিনি পূর্বে অশুদ্ধ ছিলেন, এখন 
আমরা তাহাকে শুদ্ধ করিয়া লইব, তাহা নহে। শুদ্ধি 
অর্থে নিত্যসিদ্ধ ভাবের পুনঃ গ্রকটন, ভগব কথা শ্রবণ- 
কীর্তনার্দি দ্বার! চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই সেই বিশুদ্ধ অস্তঃ- 
করণেই নিত্য সিদ্ধ যে ভগবৎপ্রেমী তাহার উদয় হয়। 
এইরূপ শুদ্ধি না চাহিয়া যদি মুচি, মেথর, মুদ্দফরাস, 
চাড়াল, হাঁড়ি ও ডোম প্রভৃতি নীচ জাতিকে মনে মনে 
যেনীচ সেই নীচই রাখিয়া লোকের নিকট নিজের 


১১% 
উদ্দারতা দ্েখাইবার জন্যা সর্ব সমক্ষে তাহাদিগকে 
আলিঙ্গন করা বা তাহাদের সহিত একসঙ্গে ভোজনাদি 
ক্রিয়া করা হয়, তাহা হইলে সে নীচ জাতির আর লাভ 
হইল কি? সেজন্য আমাদের ইচ্ছা, সকলে মহাপ্রভুর 
শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া তাহারই আদেশ অনুসারে কাধ্য 
করুন, নিজেরা আত্মধশ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া? অন্তকে আত্ম- 
ধৰ্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করুন, তাহা হইলে অচিরেই কৃতকাৰ্য্য 
হইবেন। মহাপ্রভুর বাক্য 


অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে। 
ধাহা তাহা প্রেম-ফল দেহ যারে তারে । 
যারে দেখ তারে কহ রুষণ উপদেশ। 
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা| তার এই দেশ ॥ 


শুদ্ধজীব একমাত্র প্রেম-ফলেরই কাঙ্গাল,সেই প্রেমফল 
প্রদান-লীলাই কাঙ্গালের ঠাকুর মহাপ্রভুর কাজল বা 
পতিতোদ্ধারণ-লাঁল!। মহাপ্রভুর আদেশাইসারে ছিডের। 
সেই ফলেরঅন্থসদ্ধান লাভ করিয়া জগজ্জীবকে মেই 
ফল বিতরণ করিতে হইবে। তাহ। হইলেই কাজলের 
ঠাকুরের মনো হতীষ্ট সিদ্ধি, নচেৎ মুখে কালের ঠাকুর 
বলিয়া কোন লাভ নাই। নিজে প্রেমফলে কাল হও, 
অন্যকে সেইবূপ কাঙ্গাল কর। ব্যত্তিগত সবাই] বজায় 
রাখিয়া প্রচার করিতে গেলে কেহ আমাদের কথা শুনিবে 
না; নিজের স্বতন্ত্রতা গৌরস্থন্দরের পাদপদ্ছে অপণ করিয়া 


তবে 


“আপনি আঁচরি ধর্ম জীবেরে শিখায় । 
আপনে না কৈলে ধৰ্ম শিখান ন! যায়)” 





জীবনোপায় 


কোন সাধু আসিয়। 'ভগবস্তজন কর” এহ কথ! বলিলে 
লোকের মনে যেন এক মহ চিন্তা আসিয়া পড়ে। লোকে 
ভাবেন, "তাই ত’, আমার শ্রী পু্র।দি পরিজনবগের দেহ 
যাত্রা! নির্বাহ, জমি-জম] রক্ষণাবেক্ষণ, সংসারে স্থখশ!স্তির 
অন্ুসন্ধান-__সমস্তই করিতে হইবে, এখন কি আর আমার 
ভগবানকে ডাকার সময় আছে? বুদ্ধকাল আস্থক, 
(ছেলেগুলো মানুষ হোক্‌, এদিকেও একটু গুছাইয়। লই, 
তারপর না হয় দু'দিন শাস্তিতে ভগবানের নাম লওয়া 
যাইবে। সাধুদের আর কি, পেটের চিন্তা ত আর 
করিতে হয় না, মুখের কথা দুটা বলিলেই হইল। 
আমাদের কি আর এখন ভক্ত হইয়ী গেলে চলিবে? 
সকলেই যদি ভক্ত হয় তবে আর সংসার চলে কি করিয়।? 
শাস্ত্রের সব কথ শুনিতে গেলে কি আর কাজ চলে?” 
লোকে হরিভজনটাকে এমন একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার 
বলিয়া মনে করেন যে, তাহার জন্য এক্সপ নান! বাজে কথা 
ভাবিয়। চিস্তিয়া অস্থির হইয়] পড়েন। লোকের ধারণা, 
ভক্ত হইতে হইলেই কেমন যেন একট! কিন্তৃত কিমাকার 
‘মানুষ হইয়া পড়িতে হইবে । কিন্তু ব্যাপারই যে তাহ 
নহে, তাহা ফি তাহার বুঝিবেন না? দেহও থাকিবে, 
মনও থাকিবে, দেহের ক্রিয়া, মনের ক্রিয়া ও আহার 
বিহারাদি সমস্তই যেমন চলিয়া থাকে, তেমনই চলিবে, 
বাঘে কিছুরই পরিবর্তন করার হয় তত দরকার হয় না, কিন্ত 
উদ্দেশ্যট। একেবারেই বদ্ল1ইয় দিতে হয়, ইহাই বিশেষত্ব। 
দেহ, গেহ, ধন ও জন-_সংসারের যাবতীয় বস্ত আমার 
ভোগের জন্য নহে, কিন্ত কৃষ্ণেরই ভোগের জগ্য, রুষ্ণকে 
ভোগ দিয়া, কৃষ্ণের ভূক্তাঁবশেষ, ফেলাঁলব ব! মহাপ্রসাদই 
আমার প্রাপ্য বন্ধ, ইহাই ভক্তের বুদ্ধি। কর্মজড় ম্মার্গণ 
অন্ত সঙ্কল্প সহকারে কর্ণ করিয়। অবশেষে সেই কর্ম 
ভগবান্‌কে অর্পণ করিবার ভাণ দেখান, কিন্ত তগবান্‌ 
কছিতেছেন, “যৎ্ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদীলি যৎ। 
যত্তপস্ত সি কৌস্তেয় তৎ কুরুন্ব মদর্পণম্‌।-__হে অঞ্জন, তুমি 
যাহ কর, যাহা ভোগ ক্র, যাহ! হবন কর, যাহ! তপস্ত! 


কর, তৎসমুদায়ই আমাতে অর্পণ কর।” অর্থাৎ আত্মেন্দিয় 
প্রীতিবাঞ্চ৷ বিসৰ্জন দিয়া ক্রফেন্জিয় গ্রীতি ইচ্ছা যুলেই 
সমস্ত কার্ধ্য করিতে হইবে, তাঁহারই নাম ভক্তি বা সেবা, 
সাধারণ জড়কর্শ্ম হইতে তাহ! সম্পূর্ণ একটি পৃথক বস্ত। তবে 
একটি কথ! স্মরণ রাখিতে হইবে; আমি প্রপঞ্চে অবস্থান 
পূর্বক প্রপঞ্চাত)ত বস্তু কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য হাত 
বাড়াইতেছি,-_এই ভাবটি সাধুসদক্ৰমে যতই আমার 
অপগত হইতে থাকিবে, ততই আমার ভজনোন্নতি সাধিত 
হইবে--শুদ্ধতক্তি অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। স্বয়ং ভগবান্‌ 
রুষণচন্দ্রের শ্বয়ংপ্রকাশ বিগ্রহ গ্রাবলদ্েবাভিনন গুরুদেবের 
কপাবলেই জীবের এই প্রাপঞ্চিক অনুভূতি বিদূরিত হইয়। 
অপ্রাকৃত অনুভূতি বা সাক্ষাৎ সেবা লাভ হইতে পারে। 
সর্ধতোভাবে গুরুপাদাশ্রয় ব/তীত জীব কিছুতেই তাহার 
জড় চিন্তান্রোতের গতি পরিবর্তনে সমর্থ হইবেন ন1। 
সংসারের মধ্যে থাকিয়া কেমন করিয়া সেই সংসারকে 


ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করা যায়, তাহা গুরুপাদাঞ্রিত 
ব্যক্তিই ভাল বুঝিতে পারেন। 


ভগবগুক্তি জীব মান্রেরই স্বরূপবৃত্তি ‘ভক্তি’ জিনিষটি 
কোন অস্বাভাবিক উপায়ে অঞ্জন করিতে হয় ন1। 
জাগতিক দৃষ্টান্তেও আমরা দেখিতে পাই, মা তাহার 
ছেলেকে বা ছেলে তাঁহার মাতাকে কোন বই পড়িয়া) ব। 
কাহারও উপদেশ মত ভালবাসিতে যান না, কিন্ত 
তাহাদের পরম্পরের মধ্যে যে টান, তাহ! আপনা হইতেই 
আসে) চুক ও লৌহপিণ্ডের মধ্যে যে আকর্ষণ, তাহা 
ফিছু অস্বাভাবিক একটি ব্যাপার নহে, সু্ষ্যের কিরণকণ 
্ধ্যকে ছাড়িয়া তাহার পৃথক অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে 
পারে না, সূর্য্য ও কিরণের মধ্যে একটা নিত্য আকর্ষণ 
বন্তমান। জগতের প্রত্যেক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর একটি 
ক্ষণ খুব স্বাভাবিক। ভগবানের সহিত জীবেরও 
সেইরূপ স্বাভাবিক একটি আকর্ষণ বর্তমান | সেজন্য জীব 
হিং পাতে হমিবল, তবে জীব 
তগব২লেবা করেন না কেন? তাহার একটি কারণ আছে। 


জীবোনপায় 


ভগবান স্বত্ত পুরুষ, জীব তাহার স্বতন্ততার অগুঅংশ 
পাইয়।ছেন। জড়বগ্থ যেমন অপরের ইচ্ছা মত চালিত 
হয়, চেতনবন্ত দীব সেক্পপ নহেন, তিনি ইচ্ছা! করিলে 
তাহার স্বতদ্রতার স্রন্াবহার করিতে পারেন আবার নাও 
পারেন। 
স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অন্ব।ভাবিক অবস্থায় নীত হইয়া 


স্বতন্ত্রততার অপব্যবহার-ফলেহ তিনি তাহার 


নান! ক্লেশ পাইতে থাকেন। এই ক্লেশ হইতে উদ্ধার 
পাইবার একমাত্র উপায়__সাধুস্ঘ । ভগবান্কে মানিব, 
কিন্ত ভগবানের কথ। বা? ভগবদভিন্ন সাধু-শা!স্তর-গুরুব|ক্য 
মানিব না অথব। আমার ইচ্ছামত সে বাকের অর্থ করিয়া 
লইব, এরূপ করিলে আর মঙ্গল হইবে কি করিয়1? 
সকলেই বলিয়া থাকেন, আমরা গীতা মানি, কিন্তু সেই 
গীতার প্রথম শ্লোক হইতে শেষ শ্লোক পর্যাস্ত ভগবান্‌ যে 
কেবল বলিতেছেন, আমি সর্ধমূল, আমার সেবা কর, শুধু 
বল! নহে, প্রতিজ্ঞ। করিয়ণ, আবার নিজে প্রতিজ্ঞাকরিলে 
পাছে জীবের বিশ্বাস না হয়, এজন্য ভক্তপ্রবর অর্জুনকে 
দিয়াও প্রতিজ্ঞা করাইয়া বলিতেছেন,_“আ|মার 
সৈবাঁকারী ভক্তের কখনও বিনাশ নাই”, তাহা কি 
একবারও চিন্তা! করিয়া থাকি ? ভগবান কহিলেন__ 
“বৌন্তেয় প্রতিজানীহিন মে ভক্তঃ প্রণশ্থাতি”_অর্থাৎ 
হেকৌস্তেয়, তুমি নিঃশস্কচিত্তে প্রতিজ্ঞা করিয়ী বল, 
আমার ভক্তের বিনাশ নাই; অর্জুনকে দিয়া প্রতিজ্ঞা 
করাইলেন কেন? : ভগবান্‌ ত’ বলিতে পারিতেন, 
“কৌস্তেয়, গ্রতিজানেহহং ন মে ভক্তঃ প্ৰণশ্যতি ৷” আবার 
ভক্ত তাঁহার প্রিয় একথা ত’ তিনি নিজেই প্রতিজ্ঞ 
করিয়া বলিলেন-_“সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।” 
ইহার কাঁরণ আছে, ভক্ত তীহার প্রিয়, একথায় ত’ আর 
লোকের অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই, কারণ ভগবছিমুখ 
অন্থর হিরণ্যকশিপুও পর্য্যন্ত একদিন তক্তপক্ষপাতী বলিয়া 
ভগবানে দোষারোপ করিয়াছে। ভগবান্‌ ভক্তপক্ষপাতী 
একথা সরববাদি সন্মত; কিন্ত বদ্ধজীবগণ পাছে ভাহাদেরও 
যায় ভক্তের বিনাশ আছে ভাবিয়া আর ভগবানে ভক্তি 


সেজন্য ভগবান নিজ প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তার 


ভক্তের 


জন্য ভক্ত মুখ দিয় প্রতিজ্ঞা করাই লইলেন। 


১৯৭ 
বাক্য কখনও ব্যভিচারী হয় না, ভগবান্‌ বরং প্রতিজ্ঞা 
করিয়া তক্তবাৎসল/হেতু ভক্তের নিকট সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 
করিতে বাধ্য হন, যেমন ভীন্মযুদ্ধে ভগবান্‌ অন্ধারণ 
করিবেন না! বলিয়া ভীমের প্রতিজ্ঞা যে ভগবানকে অঙ্্র- 
ধারণ করাইব, তাহার মর্ধযাদ। রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন, যেহেতু ভক্তবশ্য ভগবান--ভক্কুকে 
কেহ অমর্যাদা করুক ইহা ভগবান সহ করিতে পারেন 
না। তাই ভগবান কহিলেন__-“বহিশুখী বাদিনে! 
বৈতপ্ডিকা যতপ্রতিজ্ঞাং শ্রতথা হসিযাস্তি, অৰ্জ্জুন প্রতিজ্ঞা তু 
পাষাণরেখেবেতি তে গ্রতিয়স্তি।” অর্থাৎ “বহিরদুখ 
কুতাকিকগণ আমার প্রতিজ্ঞ! শুনিয়! হস্ত করিবে, কেনন! 
আমি বহুবার নিজ প্রতিজ্ঞ! ভগ করিয়াছি, কিন্তু আমার 
প্রিয়সখ! অঞ্জুনের প্রতিজ্ঞ। পাষাণরেথার হ্যায়, স্থতরাং 
অঞ্জুন বলিলে সকলেই বিশ্বাস করিবে যে ভক্রের কখনও 
বিনাশ নাই ।” লোকে সহজে অন্যের প্রত]য়োৎপাদন 
করিতে না পারিয়। অনেক কষ্টের সহিতই প্রতিজ্ঞ! করিয়া 
বলিয়া থাকে_“আমি প্রতিজ্ঞ! করিয়া বলিতেছি, 
তাহাতে তোমাদের বিশ্বাস হইবে ন1?” ভগবানও 
সেইরূপ একবার নহে, বহুবার নিজে প্রতিজ্ঞা করিয়া, 
ভক্তকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া, বলিতেছেন 'জীব, 
আমার সেবায় আত্মনিয়োগ কর, তোমাদের কোন 
অস্থবিধ1 থাকিবে না, তথাপি হতভাগা আমরা সে 
কথা বিশ্বাস করিয়। উঠিতে পারিতেছি না, আমাদের 
দঞ্ধোদ্র পৃত্তি হইবে কি নী! ভগবান্‌ যেন কত গরীব 
লোক, তিনি যেন আমার মত দু'চারট! পেটের ভরণ- 
পোষণের ভার লইতে পারেন না! মাতৃকুক্ষিতে যে 
আমার জন্থাস্তন্ত রাখিয়া দিয়াছিল, সে আমাকে তাহার 
সেবা করিতে গেলে দু'টি খাইতে দিতে পারিবে না, ইহা 
ধারণা করা দুর্তাগ্যেরই পরিচয় মাত্র । 

স্থতরাং ভগবন্তজনই করিতে হইবে_সাধুর কথাই 
শুনিতে হইবে । আমরা যাহাতে ন! খাইয়া না পরিয়। 
মরি ইহার ব্যবস্থা-করিবার জন্যই কেবল সীধুশান্ত্র গুরু- 
বাক্যে ভগবন্ভজন-কথ। উদ্দিষ্ট হয় না» পরস্থ আমাদিগের 
উত্তম স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্যই ভগবান্‌ সকল ব্যবস্থা ঠিক 


১৪৮ 


করিয়া রাখিয়াছেন। আমর! নিজেদের উপরেই কর্তৃত্ব 
আরোপ করিয়া দুঃখে কষ্টে জড়ীভূত হইয়া পড়ি; 
শরণাগতের জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন চিন্তা করিতে 
হয় না। ভগবান্ই সব ব্যবস্থা করিয়া দেন। 
অর্থে 'কুড়েমি কর] নহে, আমাদের যাবতীয় চেষ্টা রুষণার্থে 
পর্যযবসিত করাই ভক্তি বা সেবাঁ। ভগবান আমাদের 


‘ভক্তি’ 


নদীয়া প্রকাশের প্রব্ধাবলী 


কিছুই কাড়িযা লন না, কেবল ইতর বস্তু হইতে আসত্তিটি 
কাড়িয়| লইয়া তাহার পাদপদে নিযুক্ত করেন মাত্র। 
অতএব আর বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ ন! করিয়। এই মুহূর্ত 
হইতে আমাদিগকে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে ভগবদ্তজনে নিযুক্ত 
হইতে হইবে । উহাতেই দেশের ও দশের সমুদয় মঙ্গল 
নিহিত । 


দুভিক্ষ দমন 


শ্রয়তাং শ্রয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মূদ।। 
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্তচরিতা মৃত্তম্‌॥ 
হে ভক্তগণ, শরীচৈতন্যচরিতামূত নিত্য শ্রবণ ককুন, 
নিত্য গীন করুন, আনন্দ সহকারে নিত্য চিন্তা করুন। 
জগতের সকল কথাই একাধিকবার আলোচনার পুনরুক্কি 
দোষ আসিয়? পড়ে, লৌকের শ্রত্তিরসীয়ন হয় না, কিন্ত 
শ্রচৈতন্যচন্জ্ের নাম, কূপ, গুণ, লীল?, পরিকর-বৈ শিষ্ট্ 
কীর্তনে পুনরুক্তি দৌষের সম্ভাবন! দূরে থাকুক 
“আনন্দাসথধি বঙ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্‌ ৷” জীভগবৎ- 
কথা নিত্য পুরীতন, নিত্যনৃতন, নিত্য হৃৎকর্ণরসায়ন 
সনাতন কথা। ভাঁগ্যক্রমে একবারও যাহার কর্ণকুহরে 
প্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলীকথ প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহার 
হৃদয়ের সকল মলিনতা! দূরীভূত হইয়াছে__গৌরকথা মৃত 
পান করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ উধাও হইয়া ছুটিয়াছে__ 
কোথায় গৌরভক্তগণ কখন গৌর-গাঁথী কীর্তন করিবেন, 
কখন সে মধুমাথী কথা শুনিবার সৌভাগ্য তাঁহার আসিবে, 
এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে। গৌর-নীম- 
গাঁন-শ্রবণ-ঘোগ্যতা বিহীন ভাগ্যহীন মানবগণই গৌর- 
গাধার নিত্য-নবনবায়মান মীধূর্ধ্য উপলব্ধি করিতে না 
পারিয়ী বিরক্ত হন। ভাগ্যহীন মানব এখন ইতর কথায় 
ও ইতর কার্যে এত মত্ত যে, কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিবার সময় 
স্তীহীদের নাই! জগতে আজ ছুভিক্ষ ও মহামারী দমনের 
অন্ত কত ন চেষ্টাচজিতেছে-_লৌকের তাহাতে কতই না 


উৎসাহ দেখা যাইতেছে, কিন্ত হরিকথার যে ছুভ্ডিক্ষ রাক্ষসী 
আজ সমস্ত জগৎটিকে গ্রাস করিয়া তাহার ক্ষুম্িবৃত্তি 
করিতে বসিয়াছে, জগতের কয়টি হৃদয় সে ছুভিক্ষ দমনের 
জন্ত ব্যগ্র- হইয়া যথার্থ হৃদয়বত্তার পরিচয় দিতেছেন? যে 
ভারতে যুগে যুগে তগবান্‌ সপার্ধদে স্বীয় ধামসহ অবতীর্ণ 
হইয়া অধশ্মের বিনাশ এবং ধর্মের ভিত্তি সংস্থাপন 
করিয়াছে, যে ভারতভূমিতে আজ বেশীদিনের কথা নয়, 
মাত্র ৪৪২ বৎসর পূর্বে স্বয়ং ভগবান্‌ গৌরস্থম্দর অবতীর্ণ 
হইয়া সমস্ত জগৎ নিজনাম-গ্রেমবন্াঁয় ভাসাইয়। দিয়াছেন, 
অগ্ভাপি কোন কোন ভাগ্যবানজন যে প্রেমবন্তায় 
ভামিতেছেন। যে ভারতে আজিও নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, 
মথুরা, দ্বারকী, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, অযোধ্য। ওক্রীম্সেত্র 
প্রভৃতি ভগবল্লীলাগ্মেত্র ও গঙ্গ। যমুন৷ গুভূতি ভগবানের 
বিহারস্থলীসমূহ ভগবানের শ্ীচরণরজঃ বক্ষে ধারণ করিয়া 
ভক্তগণকে ভগবদ্ধিরহ হইতে ঝাঁচাইয়। রাঁখিয়াছেন, যে 
ভারতে তগবান্‌ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপায় ভগবৎ কথার 
অত্যন্ত স্ৃভিক্ষ হইয়াছে, আজ সেই ভারতে ভগবৎকথার 
ছুতিক্ষ, ইহ! বলিতেও হৃদয় বিদীৰ্ণ হয়। অথব1 ভগবৎ- 
কথা৷ আছে, কিন্ত লে কথায় প্রাণ নাই, সে কথার জীবন 
গৌরনুম্দর নহেন, সে কথার জীবন হইয়! পড়িয়াছে 
কনক, কামিনী, লাভ, পুজা প্রতিষ্ঠাদি-_সে কথায় কেবল 
জীবন জড়েজিয়-তোষণ। সত্য কথার আদর নাই, 
খাঁকিবেই বাকি করিয়া. 'সত্যান্সন্ধিংসাই যে জীবের 





দুতিক্ষ দমন মং 


নাই । সত্য কথ শুনিবাঁর ব! জানিবার ইচ্ছা থাকিলেই ত’ 
জীব খুজিবে কোথায় সত্য--কোথায় শুদ্ধভব্ত, কোথায় 
শুদ্ধাভক্তি, নচেৎ কোথ। হইতে সে প্রয়োজন আসিবে? 
ভগবৎকথা। বীন্তনে লোকে চায় কাহার কিরূপ কণ্ঁন্বর, 
কাহার কিরূপ প্রারুত জাগতিক পাণ্ডিত্য, কাহার কিরূপ 
শ্রোতার মন ভূল1ন হাবভাবের বিচিত্রতা, কাহার পয়সা 
লওয়ার কৌশল সর্বাপেক্ষ। বিশ্ময়কর ইত্যাদি ! যে ব্যক্তি 
দুই চারিট। গান গাহিয়া, নান! ভাব ভঙ্গী দেখাইয়া 
লোকের মন মুগ্ধ করিতে পারে, সে ব্যক্তি হইতেছে আজ- 
কালকার বড় পাঠক, বড় কীর্ভনীয়।! অজ্ঞ জনসাধারণ 
পাঠকের বা কীর্ভনীয়ার ব্যক্তিগত চরিত্রের__-ভক্তিকথ। 
কীর্ভন-যোগ্যতার বিষয় বিচার ন! করিয়াই চাহে কেবল 
ইন্জিয়তর্পণ! ভগবৎকথ| হইয়া পড়িয়াছে বর্তমান 
জগতের দেহযাত্রা নির্বাহের একটি উপায় ! যে ভগবত্কথা 
ভক্কিসহকারে শ্রবণ, পঠন, বিচারণপর হইয়া জীব সংসার- 
বন্ধন মুক্ত হওয়ার কথ! কি, স্বয়ং ভগবান্‌ কুষ্ণপাদপন্- 
স্ুধারসাস্বাদনে উন্মত্ত হইতে পারে, সেই ভগবখ্কথা শ্রবণ 
কীর্তন দ্বার কিন! জীবের নৈতিক চরিত্র সংশোধিত হওয়া 
দূরে থাকুক বরং সে পশুরও অধম হইয়। নিতান্ত ঘ্বণ্যবৃতি 
অবলম্বন পূর্বক নরকপথের যাত্রী হইয়া পড়ে! জীবের এ 
দুর্দশার কথা বর্ণন করিতে হস্ত হইতে লেখনী শিখিল 
হইয়। পড়ে, চক্ষদ্বয় অশ্রপূর্ণ হইয়া উঠে, বক্ষে শেলবিদ্ধ 
হইতে থাকে। 

এখন জীবের কর্তৃবা কি? চারিদিকে অন্-জলাদির 
চিন্তাতেই লোক অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সমস্ত অভাব 
অন্থবিধার মূলীভূত কারণ যে হরিকথার ছুতিক্ষ, তাহার 
বিষয় চিন্তা করিবার জন্য এমন কোন্‌ হৃদয়বান্‌ ব্যক্তির 
উৎসাহ দেখ! যায়__জীবের কৃষ্ষণবসুখতা ছু কাহারই 


বা প্রাণ কাদিয়া উঠিয়াছে? আজ ধের নাম করিয়া 


যে ব্যভিচার আত জগতের বঙ্গে প্রবাহিত হইয়া! 


চলিয়াছে, তাহার গতি রোধ করিবার জন্য এমন কৌন্‌ 


মহাপ্রাণ অগ্রসর হইতেছেন? ভারতে কি তবে এমন 


প্রাণের অভাব হইয়। পড়িয়াছে? 
যে নৈমিযারণ্যে একদিন গ্রস্থত গোস্বামী ভাগবতকথা 


শ্রবণ করাইবার জন্য ব্টিসহত্র খষি শ্রোতা পাইয়াছিলেন, 
যে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে একদিন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষ 
সমর্থন করিতে কোটী কোটী প্রাণ উৎসগাঁকৃত হইয়াছিল, 
যে নদীয়ায় একদিন জীভগবান্‌ গৌরসুন্দর ও তাহার প্রিয় 
ভক্তগণের শ্রযুঠি দর্শন করিবার জন্য শ্রমুখবাণী শ্রবণ 
করিবার জন্ত কোট্যর্বদ নরনারী 'হা গৌর’ হ! গৌর 
বলিয় উন্মত্তের ন্যায় ছুটিত, যে নবদ্বীপ হইতে একদিন 
গৌর্বিহিত সংকীর্তন-শোত প্রবাহিত হইয়া সমগ্র বিশ্ব 
প্লাবিত করিয়াছিল, আজ সে নৈমিযারণা, সে কুরুক্ষেত্র, 
সেনৰদ্বীপ কি একেবারেই নীরব-নিশ্তত, আজ সেখানে 
একটাও প্রাণ পাওয়া যাইবে না ভগবৎ সেবার ভন্ত 
উতৎগাঁকত হইতে! জগৎ আজ বস্ততঃই কি প্রাণহীন, 
কেননা প্রাণ থাকিলেই ত’ ভক্তিকথার আচার প্রচার 
কাৰ্য থাকিবে? 

জগতে আজ এক মহা দুভিক্ষ ঘোষিত হইয়াছে বটে, 
কিন্ত জগতের এই বিপুল নৈরাশ্টের মধ্যে আবার আশাও 
আছে--শুঞ্ধ মরুভূমির মধ্যেও তৃষাতুর জীবগণের জন্য 
ভগবান্‌ মকদ্ঠানেরও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন__ 
হরিকথার অত্যন্ত দুভিক্ষের মধ্যে আবার প্রচুর পরিমাণে 
স্থভিক্ষাও আছে। এখনও শুদ্ধ গৌরভক্তগণ সমস্ত 
সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দূরে বিসঙ্জন পূর্বক গৌরসুন্দর- 
প্রচারিত সার্বজনীন প্রেমধন্দের কথামৃত লইয়া জীবের 
দ্বারে দ্বারে ছুটিতেছেন, ভাগ)বান্‌ জনগণই কেবল গৌর- 
ভক্তের পাদপন্মাশ্রয়ে সে অমৃত আস্বাদন করিয়া ধন্য 
হইভেছেন। কিন্তু গৌরভক্তগণ চাহেন, গৌরনুন্দরের 
আনা প্রেমবন্থায় সমস্ত বিশ্ব প্রাবন করিতে, হরিকথার 
দুিক্ষ সম্পুর্ণক্পে নিবারণ করিতে, তাই তাহারা অস্থির 
হইয়া পড়িয়াছেন, ব্যাকুল হইয়া সকল দেশবাসীকে শুদ্ধ 
হরিকীর্তনে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছেন, সকলে 
মিলিয়া হরিকথার দুর্ভিক্ষ দমনে কৃতঃ্ন্প হইতে 
বলিতেছেন। ভক্তগণের এ কাতর আহ্বান যদি কাহারও 
মরবস্থল স্পর্শ করে, তাহ] হইলে তিনি অবিলঙ্গে আফিয়া 
এই মহদনুষঠঠানে যোগদান করিয়া তক্তগণের হঘয়ানন্দ 
বন্ধন করুন, ইহাই প্রার্থনা । 


শশী শশা 


প্রভু কে? 


যিনি যুগপৎ নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বা পাযণ্ডদলন ও প্রেম- 
গ্রচারণে সমর্থ, ধাহার সমান কেহ না ই বা ধাহা হইতে 
উৰ্দ্ধে আর কেহ নাই, খাহ। হইতে পরতর তত্ব আর কিছু 
নাই, খিনিই একমাত্র পরতম তত্ব, যিনি সর্ব যজ্ঞের 
একমাত্র ভোক্তা, খিনি অর্বকারণকারণ, যিনি পূর্বেও 
ছিলেন) পরে থাকিবেন এবং এখনও আছেন, নিখিল বিশ্ব 
বদ্মাণ্ড যাহার ইচ্ছাধীনে চালিত হইতেছে_রদ্ধ। আদি 
দেবগণ ভৃত্যরূপে সর্ব! যাহার আদেশ পালনে রত, 
গ্রহগণ যাহার ইচ্ছামত শুভাশুভ ফল প্রদ।ন করিতেছে, 
রোগ, শোক মৃত্যু ভয় যাহার ইচ্ছামতে চলিতে বাধ্য, 
যাহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, চন্দ সুর্য 
তাহাদের নিয়মিত কাৰ্য্য করে, যিনি নিখিল বিশ্ববহ্মাণ্ডের 
প্রতি অণু পরমাণুতে পর্য্যন্ত অবস্থান করিলেও ভক্ত হৃদয়ই 
যাহার প্রিয় বসতিস্থল, যাহার নাম ভক্তবৎসল, যিনি 
ভক্তের নিকট কুস্থম অপেক্ষীও কোমল, আবার অভক্তের 
নিকট বজ অপেক্ষা কঠোর, যাহাতে যুগপৎ বিরুদ 
ধশ্মের সমাবেশ বর্তমান, উপনিষদুক্ত ত্রদ্ধ যাহার অঙ্গ- 
কান্তি, পরমাত্ম| যাহার অং শ-বিভব, সেই যড়ৈশ্ব্য্যপুণ 
পরব্রন্ম পরাৎপর পরতত্ব পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণচজ্জরই 


একমাত্র আমার প্রভুতত্ব । কিন্ত যখনই আমি ‘আমার 


প্রভু ভগবান্‌, আমি ভগবদ্দাসানধাস'_ এই শ্বরূপের কথ। 
ভুলিয়া যাই, তখনই আমি মায়া ছার! গ্রস্ত হইয়া ভগবান্‌ 
ও ভগবদন্ত ভোগ করিবার দু্ব,দ্ধি বিশিষ্ট হই, তখনই 
আমি অবিদ্যা ত্বারা। জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়! প্রাকৃত 
অহঙ্কারবখতঃ প্রকৃতির গুণ দ্বার! ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে 
স্বীয় কাৰ্য্য মনে করিয়ী ‘আমি কর্তী“আমি প্রভূ 
এইরূপ অভিমান করি। দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি করিয়া 
আঁমি আমার সমস্ত মন:কল্পিত ধারণা ও সেই ধারণ? 
অনুযায়ী সমস্ত কার্ধ্যকে সত্য বলিয়। ভ্রমে পতিত হই। 
অণুটচৈতন্যের ধর্জবিশিষ্ট মায়াবশ-যোগ্য ভ্রম প্রমাদাদি 
দ্োষচতুষ্টয়ু-যুক্ত বদ্ধ জীব হইয়াও আমি যাহা কিছু বলি বা 
যাহ] কিছু চিন্তা করি, তাহা নির্ভুল না হইয়াই পারে না, 


ইহাই আমার ধারণা । যদি কোন সাধু পুরুণ আমার 
ভ্রম প্রদর্শন করিতে আসেন, আমি তাহার কথ। অগ্রাহ 
করিয়। আমার ভ্রান্ত মত স্থাপন করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়। 
পড়ি। আমার অত্যন্প অপূর্ণ প্র।রত বিদ্ধ! বুদি। পাণ্ডিত্য 
লইয়। আমি যাই অতীন্জিয় বস্তু ভগবৎ কথা, 
ভগবচ্ছান্্র বিচার করিতে! নিজে সদগরুপদাশ্রয়ে 
আৌতবাণী শ্রবণের পূবেই গ্রারত পাণ্ডিতযবলে যাই অন্যকে 
শ্রৌতবাণী শ্রবণ করাইতে, নিজে উপদিষ্ট ন! হইয়াই যাই 
অন্যকে উপদেশ করিতে, যাহা তত্রদশা 
দ্বান্তিকতা ভিন্ন আর কিছুই বলেন না। আগেই প্রকে 
শিক্ষ। দেওয়ার চেষ্টা ন! করিয়া নিজে শিক্ষিত হইয়াই 
বরং অন্যের নিকট-_অন্যের গুরু সাজিয়। নহে, কিন্ত জীব- 
মাত্রেই কষ্ণদাস, আমি সেই সকল কৃষ্*দাসানদাস_-এই 
বুদ্ধিতে গুরু মুখস্ত কথা৷ বীর্তনই শ্রেয়ঃ। “আমি ত 
বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাখ। 
আসি হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী ॥ নিভে শ্রেষ্ঠ জানি? 
উচ্ছিষ্টাদি দানে হবে অভিমান ভার। তাই শিষ্য তব 
থাকিয়। সর্বদ। না লইব পুজ1 কার॥” “আমি গুরু” 
‘অন্তে আমার শি এরূপ দভিকত। সদ্গুরুর থাকে 
না। গুরুদেব বলেন, “পুরীষের কীট'ও যখন ভগবদ্দাস, 
তখন আমি মেই দাসের অনুদাস, কীটের উপর প্রভুত্ব 
করিবার স্পর্ধ। আমার নাই, জগতের সকল বস্তই ভগবত" 
সেবোপকরণ, সেই সকল ভগবন্নৈবেছ্ছের ভোতৃক্ত্রে আমি 
নহি, আমি একমাত্র ভোকৃভন্ব ভগবানের দস সুত্রে সেই 
সকল উপকরণ দ্বার ভগবৎ সেবামাত্র করিতে পারি, 
ভগবান্‌ কৃপা করিয়া তাহার যে প্রসাদ আমার জন্য ব্যবস্থ! 
করেন, তাহাই অনাসক্ততাবে ভগবৎ কৃপা মাত্র জ্ঞানে নিজ 
যোগ্যতান্সারে আবার সেব্য, ভগবানের বস্তুতে ভোগময়ী 
ই বা শ্বেচ্ছাময় 
ইন ্ চচ্চায় অধিকার আমার 
ফি ইন RR ‘আমি পজ্রীভগবানের 
বগ্রহ ভগবানের. আশ্রিত 


ভগবছ সেবা, 


পণ্ডিতগণ 





প্রভু কে? 


অভিমানে স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপন করিতেছেন, তথাপি আমি 
ডীঁহার শিশ্য শত্রে তাহাকে স্বয়ং ভগবানের প্রকাশ বিগ্রহ 
অভিন্ন রীবলদেবরূপেই দর্শন করিব। অন্তথায় গুরুদেবে 
মৰ্ডযবুদ্ধি আসিয়। আমার ভজন সাধন সকলই মাটি হইয়। 
যাইবে। শ্রীগুরুদেব--শেবক ভগবান্‌। তিনি আমার 
গ্রভূভত্ব, আর সেব) গীগৌরআন্দরও আমার প্রস্তুর প্রভু 
সেব্য ও ফেবকে অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্ব্ধ, কেহ কাহারও 
ছোট কিনব] বড় নহেন। 

মান নিজের উপর বর্তৃত্বারোপ করিতে গিয়। নিজেই 
তাহার দুঃখ কষ্টের ভোক্ত! নিরাকর্ভী মনে করিয়। 
স্বকপোল কল্পিত নান। উপায় উদ্ভাবন করিয়াও দুঃখে 
কষ্টে জর্জরীভূত হইতে থাকেন। জীবন্বরূপে কোন দুঃখের 
লেশমাত্রও নাই, আবার দুঃখদাত্রী মায়ার অস্তিত্ব তিনি 
নাশ করিতে পারেন ন! যে দুঃখ একেবারে দূর হইয়! যায়, 
কিন্তু তাহার কর্তব/ যাহাতে দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে 
ন! পারে, এমন কোন উপায় অবলম্বন করা। সে উপায়টি 
কি? তাহা। আর কিছুই নহে, কেবল ‘আমি প্রভু’ এই 
বুদ্ধির পরিবর্তে, ‘আমি ভগবানের দাস’ এই বুদ্ধি লইয়া 
নিক্ষপটে কায়মনোবাক্যে সদগ,রু-পাদাশ্রয় । ভগবান্কে 
ভুলিবার জন্যই ত’ মায়াদেৰী জীবকে ক্লেশ প্রদান করেন, 
ভগবানের পাদপদ্ধে শরণ লইলে ত* আর মায়ার কিছু 
বলিবার অধিকার থাকে না, স্থতরাং ভগবানের অত্তি 
প্রিয়তম জন যে শ্রীগুরুদেব, তাহাকেই ষদি আমি গ্রস্থ 
বলিয়! তাহার পাদপদে৷ মস্তক বিক্রয় করিতে পারি, তাহ! 
হইলে আঁর আঁমার কিসের ভয়! গুরুদেব আমার 
ভক্তি প্রতিকূল পাষণ্ড সক্রগুলিকে দলন করিয়া আমাকে 
কুষ্ণপ্রেম প্রদান করিবেন। প্রেম গ্রচারণার্ঘই প্রগুরুদ্দেবের 
জগতে অবতরণ । অতএব সীগুরুদ্েবই আমার প্রভু_ 
আমি গুরুদ্দাস- ইহাই আমার একমাত্র ভরশা। গুরুদেবের 
দাসত্ব ছাড়িয়া প্ৰভুত করিবার ছলে যেন মায়ার দাস 


২০১ 


হইয়া এমন দুর্লত জীবনটিকে ব্যয় ন! করি, ইহাই আমার 
ভগবচ্চরণে একমাত্র প্রার্থনা হউক । 

আমি সকলেরই উপর কিছু প্রভূত্ব প্রচার করিতে যাই 
বটে, কিন্তু পারিয়া উঠি কই! যাহার প্রত বলিয়া 
যাহাকে আমার ইচ্ছামত ভোগ করিতে ছুটি, (ইত 
আমার প্রভু হইয়া! পড়ে, তাহারই ইচ্ছামত যে আমি 
উঠিতে বমিতে থাকি! ভগবানের বস্তুতে আমি ভোগ 
বুদ্ধি করিতে যাই বলিয়াই ত’ মায়াদেবী যিনি 
ভগবানেরই আজ্ঞাধীনা দাসী মাত্র, আমাকে নানাঞ্রকারে 
শাস্তি দিবা থাকেন। স্থতরাং আমি কাহারও উপর আর 
প্ৰভুত্ব করিতে যাইব না, সকলেই রূুষ্ণ সম্বন্ধে আমার প্রভু, 
আমি সেই কৃষ্ণ ও কা প্রতুর দাসানুদ্াস মাত্র কিন্ত 
অরুষ্ণ ব! অকার্জের দাস বা প্রভু আমি নই-_এই বুদিই 
আমার একমাত্র মঙ্গল প্রস্থতি, এই বুদ্ধিই আমার একমান্ধ 
সম্বল হউক, ইহা নষ্ট হইলেই আমার সর্বনাশ । তগবামের 
শ্রিয়ভক্তগণের চরণে ইহাই যেন আমি গ্রার্থনা করিতে 
পারি-“কপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর! সমন্ধ জানিয়! ভিত 
ভিতে অভিমান হোক দূর। তোমার কিন্কুর আপনে 
জানিব, গুরু-অভিমান ত্যজি । তোমার উচ্ছিষ্ট পদজল- 
রেণু সদা নিদ্ূপটে ভজি ॥ অমানী মানদ হইলে কীর্তন 
অধিকার দিবে তুমি। তোমার চরণে নিঘপটে আমি 
কাদিয়া লুটিব ভূমি ॥ হে তগবন্‌, হে গুরুদেব, তুমিত 
ঠাকুর, তোমার কুকুর বলিয়। জানহ মোরে। বাধিয়। 
নিকটে আমারে পালিবে রহিব তোমার দারে॥ তব 
নিজজন প্রসাদ সেবিয় উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা। আমার 
ভোজন পরম আনন্দে প্রতিদিন হবে তাহা ॥ নিজের 
পোষণ কভু ন! ভাবিব, রহিব ভাবের তরে। তোমার 
সেবক তোমারে পালক বলিয়া বরণ করে॥ পূর্ব ইতিহাস 
ভুলিনু সকল সেব! সুখ পেয়ে মনে। আমিত তোমার, 
তুমিত’ আমার কি কাজ অপর ধনে ॥” 





২৬ 


শিবপুজায় বলিদান 


বর্ধমান জেলার জামালপুর নামক স্থানে এক প্রসিদ্ধ 
শিবালয় বর্তমান । প্রতি বৎসর এই সময় তথায় বছ 
যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে । গত শুক্রবার শিবপুজে|প- 
লক্ষে] বাধিক উৎসবের একটি প্রধান দিবস ছিল। 
কয়েকদিন ধরিয়া এতদেশ হইতে বনুলোককে পুজার 
হস্তে উক্ত শিবক্ষেত্রে গমন করিতে দেখা গেল। পূজা 
সম্ভারের মধ্যে পাঠাই দেখিলাম একটি বিশেষত্ব । শুনিলাম 
শিবকে নাকি ছাগবলি দেওয়া হইয়। থাকে! মহাদেব, 
যিনি স্বয়ং ভগবান্‌ প্রক্কষ্ণের একজন বিশেষ ভক্ত, 
পীমদ্তগবভে যিনি 'বৈষঃবানাং যথ। শঙ্তু' বলিয়া কথিত 
হইয়াছেন, সেই বৈষ্ণবরাজ শভুর পুজায় বলিদানের 
ব্যবস্থা, ইহা বড়ই বিম্ময়জনক ব্যাপার বলিয়] মনে হয়। 
ইহা যদি অজ্ঞ জনসাধারণের কোন কুসংস্কারের ফল হয়, 
তাহা হইলে শিবভক্তগণের তদ্দিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান 
কবিয়া বলিপ্রথা নিবারণ করা কর্তব্য । আমরা জানি, 
অধিকাংশ স্থলে শাক্তগণও মহামায়। পূজায় বলিদান প্রথা 
উঠাইয়। দিয়াছেন । একটি প্রাণের বিনিময়ে আমার 
কিছু সুবিধা! করিয়া! লওয়ার চেষ্টা যে কিরূপ ভগবংৎপ্রীতি- 
সম্পাদন চেষ্টা, তাহ বুদ্ধিমানগণের একটু চিন্তার বিষয় 
হওয়া উচিৎ। যে বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব প্রত্যেক জীবকে 
ভগবদ্দীসরঞ্প দর্শন করিয়া নিজেকে তাহার দাসাহ্ুদাস 
বলিয়! অভিমান করেন, সেই বৈষ্ণবের সম্মুখে জীবহত্য। 
_ ইহ ভয়ঙ্কর পৈশাচিক কাণ্ড বলিয়! খিজ্ঞজনেরা মনে 
করেন। বৈষ্ণব কখনও জীবহিংসার প্রশ্রয় দেন না, তিনি 
নিজেও নিজের হিংসা করিয়া আত্মঘাতী হন না। অর্থাৎ 
বৈষ্ণব নিজে বিষ্ণুর সেবা। ক্রিয়া! অন্য জীবকেও বিষ্ণু 
সেবায় নিযুক্ত করেন। জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব- 
সেবন-_ইহাই বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত।। বৈষ্ণব বলিতে প্রত্যেক 
বিফুভক্তের ইহাই কর্তব্য। যাহারা জীব-হনন দ্বারা 
সামান্য আতেন্দ্রিয় তর্পণপিপাসা। ছাঁড়িতে পারে মণ, । 
তাহার] চায় ভগবানকে! ধিক্‌ তাহাদের ভগবানকে 
চাওয়ার! আমার স্বচক্ষে দেখা আছে, এক গ্রামে একটি 


বটবৃক্ষতলকে লোকে শ্রীহরির। অধিষ্ঠান ব। হরিতলা 
বলিয়। পুজা করিয়া থাকে। বৎসর অজ্ঞ 
লোকগুলি সেই বটবুক্ষতলে স্মার্ত, শাক্ত ও ব্রাহ্মণ ডাকিয়া 
হরিপুজা করায় এবং হরিকে উদ্দেশ্য করিয়া পাঠ বলি 
দেয়। বিশুদ্ধ সত্ব বা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই যে ভগবানের 
প্রকট ভূমি, যে ভগবান্‌ বিশুদ্ধসত্ব-বিশিষ্ট জীবের নিকট 
বিশুদ্ধ সাত্বিক নৈবে্য ছাড়া অন্য কোন প্রাকৃত জীবের 
প্রারুত বস্তু গ্রহণ করেন নী, যে ভগবান্‌ পশু-পক্ষী, কীট, 
পতঙ্গ আদি করিয়। দেবতা মনুষ্য সকলেরই পিতা, ভ্রাতা 
একমাত্র শরণ/, সেই ভগবান্‌ তাহারই ₹ষ্ট, তাহারই 
পাল্য জীবগণের রক্ত 


গ্রতে)ক 


খাইবেন, একথা ভাবিতেও 
পাষগুদিগের হৃদয় কম্পিত হয় না, ইহাই পরিতাপের 


বিষয়। 


পূর্বে নরবলি হইত । মানুষ যখন একটু সভ্য হইল, 
সমাজে মানুষের উপকারিতা! আছে বুঝিল, তখনই নর 
হত্যা ছাড়িয়া দ্িল। মানুষ যে এখনও কতদিনে সত্য 
হইয়! ছাগবলি, মহিষবলি প্রভৃতি উঠাইয়] দিবে, তাহা 
বল! ষায় না। বলিদান গ্রথী যাহাতে দেশ হইতে 
একেবারেই উঠিয়া যায়, তজ্ঞন্ত প্রত্যেক পরদুঃখদুঃখী 
মানবের সজ্যবদ্ধ হইয়| চেষ্টা কর! আবশ্তক। বাবা, মা 
কখনও রাক্ষস রাক্ষপী নয় যে, তাহারা তাহাদেরই 
ছেলেগুলিকে ধরিয়া ধরিয়। খাইবে। শ্রীমন্তাগবতে আছে, 
এ জন্মে যাহার ষাহাকে হত্যা করিতেছে, পরজন্মে 
আবার তাহারা অর্থাৎ হননকারী তাহাদ্দিগের (হত 
জীবগণ) কতৃক হত হইবে। জিহ্বার লালসা তৃপ্তির 
অন্য বাপ মায়ের উপর ‘ছেলে খাওয়া অপরাধ আরোপ 
করা যে কি ভীষণ অপরাধ কি উৎকট পিতৃমাতৃতক্কির 
পরিচয়, তাহা প্রত্যেক ছিংসাকারীর চিন্তার বিষয় হওয়! 
আবশ্যক । যে জীবন আমর! দিতে পারি না, 


উপর আমাদের কি অধিকার আছে? 
করিলে, 


সে জীবনের 


ভগবান্‌ ইচ্ছা 
তাহার জীবকে রাখিতেও পারেন, মারিতেও 
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গারেন। আমর! কেন অনধিকার চচ্চা করিয়া আত্ম- 
বিনাশ সাধন করিব? 

অনেক তন্বশান্মে অবশ্য বলিদানের ব্যবস্থ। আছে। 
কিন্ত তাহ! অসংযতজিহব| নিতান্ত তামস বা রাজস 
প্রকৃতির লোকগণের জন্য । বেদে “মা হিংস্তাৎ সর্ব্নানি 
ভূতানি” এই বাক্যের দ্বার পশু হিংসা নিষিদ হইয়াছে। 
মঙ্গু বলেন, পগ্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবুত্তিপ্ক মহ।ফল।।” 
রাঁজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তির লোকগণের স্ত্রীসঙ্গ, জীব- 
হিংসা, অ।সবসেবাদি প্রবৃত্তি থাকিলেও নিবৃত্তি মার্গই 
মহাফলজনক। মোটকথা ভূতবলি ছারা আ্্রেন্দরিয় 
তৃপ্তি সাধিত হইবে বটে, কিন্ত ভগবংগ্রীতি আটে! লাভ 


হইবে ন। ভগবান্‌ আমার ক্রন্দনও যেমন শুনিতে পারেন 
বলিয়া আমার মনে হয়, অন্ত জীবের ক্রন্দনও তিনি 
সেইরূপ শুনিতে পান। আমার অজ্জে অস্তরাথাত করিলে 
যেমন আমার দুঃখ হইয়া থাকে, অন্য জীবেরও মেইবপ 
দুঃখাহুভূতি আছে। তাহারা, আমার মত স্পষ্ট বাক্যে 
কথা কহিতে ন! পারিলেও, তাহাদের ভাষায় তাহার। 
কত কথাই না ভগবানের চরণে নিব্দেন করিয়া থাকে। 
আমার কথাটিই ভগবান্‌ শুনিবেন, আর সেই নিরীহ 
প্রাণীদের কথা কি ভগবান্‌ শুনিবেন ন1? 

সুতরাং জীবগণ, এখনও সাবধান হও, আর ভগবত 
পূজার নাম করিয়। প্রাণিহত্য| পাপে লিগ হইও না। 


বকরঈদ্‌ 


আবার একমাসের মধ্যেই বকরঈদ্‌ আসিতেছে। ইহার 
মধ্যেই অনেকস্থলে মুসলমানগণের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা 
যাইতেছে । হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সারাটি বৎসর ধরিয়া 
যে কিছু একটু মিল হয়, এই সময় তাহা যেন সব 
ভাঙদিয়। ঘায়। মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্কি কি 
বীভৎস ব্যাপারই না চারিদিকে অহঠিত হইতে থাকে। 
আমর! সহৃদয় মুসলমান আতৃগণকে অইরোধ করি যে, 
তাহার! যেন একটু নিরপেক্ষভাবে চিন্তা? করিয়া দেখেন, 
গো-সমাজ কেবল যে হিন্দুগণের পূজ্য তাহা নহে, পরন্ত 
মনুয় মাত্রই গো-গণের নিকট অল্পবিস্তর খণী, গো-সমাজ 
মনুষ্য মাজেরই পূজ্য ৷ গাভীগণ মাতার ন্যায় দুঞ্ধ দান 
করিয়া এবং বুষগণ পিতার ন্যায় ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন 
করিয়া আমাদিগের জীবন বাচাইয়া রাখেন। এতন্তিন্ 
কত ন! কত প্রকারে তাহাদের নিকট আমর! খণী। কি 
হিন্দু কি মুসলমান-_সকলেরই ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, জীব 
মাত্রেই অন্য জীবের নিকট কোন না কোন অংশে খণী, সে 


ৰণ শোধ করিবার সামর্থ্য জীবের সাধ্যাতীত।  স্থতরাং 


সাক্ষাৎমাতৃপিতৃম্বরূপ গাভী ও বৃষহিংসাঁ করাত দূরের 


~ 


কথা, সামান্য কীটকেও আমি হিংসা করিতে পারি না। 
যদি বল, “কোঁরাণ শরিফে গো-বধের উল্লেখ আছে, 
কোরাণে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্ত মাৰ্গ ভেদে দুই প্রকার বাবস্থা 
আছে; নিবৃত্তি মার্গে নিষেধ থাকলেও, প্রবৃত্তি মাগে জীব 
বধের বিধি আছে। আমরা প্রবৃত্তি মার্গে স্থিত; সুতরাং 
শান্্-আজ্ঞায় জীব বধ করিলে আমাদের পাপ হয় না। 
আবার হিন্দুর বেদ শাস্তরেও ত’ দেখা যায় বড় বড় মুনিগণ 
গোবধ করিয়াছেন” তাহার উত্তর এই যে, বেদে 
গোঁবধের দ্বার] যজ্ঞ করিবার যে বাক্য দেখা যায, তাহা 
জরদগব অর্থাৎ অত্যান্ত বৃদ্ধ গরু সম্বন্ধে। মুনিগণ জরদগব 
ফারিয়া বেদমন্ত্রে তাহাদিগকে যুবাকারে পুনর্জাবিত 
করিতেন। সেরূপ বধ, বিধ’ শব্দ বাচ্য হইতে পারে না। 
তাহা হবার বরং বৃদ্ধ গরুর উপকারই হয় মাত্র। কলিকালে 
্রাহ্মণগণের সেরূপ ‘শক্তি’ নাই বলিয়া এখন গোমেধ যজ্ঞ 
আদৌ হইতে পারে না। শান্তর বলেন_“অশ্বমেধং 
গবালভং সন্্যাসং পলপৈতৃকম্‌। দেবরেণ স্থতোৎপন্তিং 
কমৌ পঞ্চবিব্জয়েছ ।৮ : অর্থাৎ অশ্বমেধ, গোমেধ, ভগবৎ- 


: সৌবাবুদ্িবিহীন কৰ্ম্ম ও জ্ঞান-বিদ্ধ সন্যাস (কিন্ত তরি 


২০৪ নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


সন্ন্যাস শাস্-বিহিত ), মাংস ছার) পিতৃআদ, দেবর দ্বারা 
স্থতোৎপত্তি- এই পাঁচটি কলিকালে িষিপ। যাহার] 
জীবের প্রাণ দান করিয়া জীবের উপকার করিতে সমর্থ 
নহে, তাহার] কোন ক্রমেই জীব বধ করিতে পারে না। 
স্থতরাং গোবধ আদৌ বিধি হইতে পারে নী, অন্থাথায় গো- 
অঙ্গে যত লোম, তত সহশ্র বৎসর রৌরব নরক মধ্যে 
পচিয়। মুরিতে হইবে । 

যাহার! শান্সের নিবৃত্তি মাগয় মহাফলের কথা শ্রবণ 
করিয়াও প্রবৃত্তি মার্গের দোহাই দিয়া ইন্দিয়তোযণের 
স্থবিধা করিয়া লইতে চায়, তাহারা শান্পাজ্ঞ। পালনের 
পরিবর্তে অপালন জন্য ভীষণ অপরাধে পতিত হয়। 
অত্যন্ত উচ্ছংঙ্খল ব্যক্তিকে শৃঙ্খলতার মধ্যে আনিতে 
বিজ্ঞগণ যে সকল প্রাথমিক উপায় অবলম্বন করেন, সেই 
উপায়ই যে একেবারে শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া! যাইবে, 
তাহা নহে। কি হিন্দ, কি মুসলমা'ন, কি খ্ৰীষ্টান এমন 


কোন সম্প্রদায়ের কোন শাস্ত্র জগতে নাই, যাহাতে 
অহিংসাকে পরমধশ্ম বলিয়! কথিত হয় নাই । 
আমাদের সহিত অনেক সম্তরান্তবংশীয় শিক্ষিত 


মুসলমান ভদ্রলোকের আলাপ আছে, তাহার! গো-হত্যার 
নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পারেন না। তাহার! তাহাদের 
সম্প্রদায়ের বহ লোককে উক্ত জীবহিংসা হইতে নিবৃত্ত 
ক্রিয়াছেন। সকল শান্জই বলেন, যে ধশ্মে, পরপীড়ন 
আছে, সে ধর্মে ভগবত প্রেম বলিয়া? কোন বস্তু নাই। 
ভগবান্‌ সর্ববজীবগ্রতু, তাহার জীবকে পীড়া প্রদান করিয়া 
তাহার প্রীতি লাতের চেষ্টা নিতান্ত অশিক্ষিতগণের পক্ষেই 
আদরণীয়। হইয়া থাকে । জীব-হত্যা। কখনই ভগবন্তজনের 
অঙ্গ হইতে পারে না। সকলেরই ভগবান্‌ এক বই বছ 
নহেন। ভগবানকে পাওয়ার রাস্তাও একই) তাহা 
. ভগ্নবৎ্প্রীতির জন্যই ভগবৎসেবা-ব)তীত আর কিছু নহে। 
. ভগব সেবায় মারামারি কাটাকাটি বলিয়া কোন ব্যাপার 
নাই। জীবাত্বার সহজ স্বাভাবিক বৃত্তিই ভগবৎ সেব1। 
সেবা একটি কষ্ট-কল্পন্মার বস্তু নহে. সেবা! দ্বার! কৃষণ্রীতির 
সঙ্গে সঙ্গে নিখিল বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডের.. নিখিল ,জীবের প্রীতি 
_ উৎপাদিত হয়। সেব! ছারা কাহারও আনন্দ বা কাহারও 


নিরানন্দ হয় না। সেবায় সকলেরই আনন্দ অবস্থিত। 
অনেকে গো-হত্য।র পরিবর্তে দুদ্ব, ছাগল প্রভৃতি হত্যার 
ব্যবস্থা দিয়। থাকেন) তাহাদের যুক্তি এই যে, দু্ব। ব। 
ছাগল অপেক্ষ। গো-গণ সমাজের বেশী হিতকারী। কিন্ত 
তাদৃশ যুক্তিও অত্যন্ত দুর্বলা, তাহাতেও স্বার্থের পৃতিগন্ধ 
বিজড়িত, তদ্বার! জীব-হত্যা রূপ অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি 
লাভের উপায় নাই । আমাদের কথা এই যে, কি হিন্দ, 
কি মুসলমান ভগব্ডুজনের উদ্দেশ্য করিয়া কেহ কোন 
প্রকার জীব-হত্য| করিতে পারিবেন না । করিলে, তাহা 
ভগবানের প্রীতিকর হওয়ার পরিবর্তে অত)স্ত অগ্রীতিকর 
হইয়। পড়িবে । সোজা সুজি, কে ভগব|ন্‌, কিই ব। তাহার 
উপাসনা, কেই বা তাহার উপাসক ইত্যাদি একেবারেই 
না জানিয়! অনুদিত বিবেকীবস্থায় যদি কেহ কোন প্রকার 
পাপ কম্ম করিয়া বসে, তাহ! হইলে বরং তাহার ক্ষম। 
আছে? কিন্তু জানিয়! শুনিয়া তগবদুপাসনার নাম করিয়া 
পাপচেষ্টা কখনই ক্ষমাহ হইতে পারে ন]। ভগবান্‌ 
জীবকুলের রক্ষক ছাড়া ভক্ষক নহেন। প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ 
না দিয়া তাহা দ্বারা ভগবৎসেব! করাইয়া লওয়াই 
বুদ্ধিযানের কাঁধ্য। কাহারও উপর কর্তৃত্ব করিয়া তাহার 
সদসং কার্ষে;র পুরস্কার বা দণ্ডবিধানের ভার তগবান্‌ 
আমাদিগকে দেন নাই। আমাদিগের উপর এই ভার 
হস্ত আছে যে, আমরা নিজেরা ভগবন্তজন করিব ও 
জীবমাত্রকে তগবন্তজনে নিযুক্ত করাইয়! তাহার উপকার 
সাধন করিব। 
সতরাং সায় মুসলমান ভ্রীতৃগণের প্রতি আমাদের 
এইমাত্র শেষ অঙ্করোধ, তাহারা যেন কুসংস্কারের বশবর্তী 
হইয়া অবিচারে ভগবছুপাসনার নাম দিয়া! কতকগুলি 
পাপাচরণের প্র 
সা 
তাঁহাদের বীভত্স 0 TE ১ 
র আবশ্যক হয়, 
তাহাও বড় দুঃখের কথা, 
: কাটিয়া পরের-যাত্রা ভঙ্গ 


তবে 
কেন না তাহাতে “আপন নাক 


করা! ন্যায় অবলম্বিত ত্ৰ। 
- হিন্দু মুসলমান একই: ভ ক 


গবানের, সস্তাঁন, উভয়েই জীব- 


দুয়া ও মায়া 


গ্রাতৃভাব ভুলিয়া! গিয়। নানী দুঃখে কষ্টে কালাতিপাত 
করিতেছি । ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বাধাইয়! নিজেদের 
নিজস্ব বলিতে যাহ। কিছু সব হারাইয়াছি। আজ 
আমাদের সব থাকিতে আমর! পথের ভিখারী সাজিয়াছি। 


ভাই সব, যাহ! হইবার হইয়। গিয়াছে, আর তাহার 
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পুনরাবৃত্তি করিয়া আজ শোকসস্তপ্ত হইতে চাহি না। 
ভাই মুসলমান, তুমি তোমার হিন্দু ভাইয়ের ঘাঁহাতে 
মঙ্গল হয়, তাহা কর, তাই হিন্দু, তুমিও তোমার মুসলমান 
ভ্রাতুগণের মঙ্গল-চেষ্টা করিয়া পরস্পর সৌভ্রাতৃস্থত্রে আবদ্ধ 
হও । 


দয়! ও মায়] 


দয়] ও মায়া শব্দ দুইটি এক পর্যায়ের হইলেও বৈষ্ণব 
সাহিত্যে উহাদের ব্যবহার ভিন্ন উদ্দেশ্যেই হইয়। থাকে। 
হিংসা কথাটি এ দুইটিরই বিপরীত পর্ধ্যায়তুক্ত। দয়া 
কথাটির যথার্থ তাৎপর্ধ্য উপলব্ধি করিতে হইলে তত্বিপরীত 
হিংস| কথা টিরও আলোচন! আবশ্যক হইয়া পড়ে। হিংসা 
অর্থে জীবকে ক্লেশ প্রদান, পর-পীড়ন, পরকে উদ্বেগ দান 
ইত্যার্দি। হিংসা একটি মহাপাপ, ইহা কে না জানে, 
তথাপি আমরণ একার্ম্যে লিপ্ত হই কেন? ইন্দ্রিয় তর্পণই 
উদ্দেশ্য আমরা ভোগী জীব, ভোগ বা ইন্জিয়তৰ্পণকেই 
আমর! খুব বড় জিনিষ মনে করি, অপরকে পীড়া প্রদান 
ন! করিয়! অপরের ইন্জিয় তর্পণের ব্যাঘাত ন! করিয়া 
কেহ কোন দিম নিজ ইন্দরিয়তর্পণ করিতে পারে নাঁ। 

' পরিদৃশ্ঠমীন বিশ্বে বা ভোগময় জগতে নিক্মৎসরতা নাই 
স্থৃতরাং মৎসর ধর্ম অবলখন না করিলে আমাদের ইন্জিয়- 

: তৰ্পণ হয় কই? কাজে কাঁজেই আমাদিগকে হিংসা ধন্মে 
. লিপ্ত হইতে হয়। তাহা হইলে কি এই হিংসা ধশ্ম হইতে 
" উদ্ধার পাইবার কোন উপায় নাই? শ্রীমন্তাগবত বলেন_ 
অহস্তানি সহস্তান|ম্‌ অপদানি চতুগ্পদীং। ফন্তনি তত্র 
মহতাং জীবে জীবস্ত জীবনম্‌--এই হিংআময় সংসারের 

* জীব মাত্রেরই পরস্পর একে অপরের হিংসায় নিযুক্ত ৷ 
কাল কর্ণ গুণাধীন বলিয়া হস্তরহিত পশুসকল হন্তযুক্ত 
, মানবের হিংসার যোগ্য, পদরহিত তৃণসমূহ চতুষ্পদ পশুর 
-ভক্ষ্য। ক্ষুদ্র জীবকে হিংসা করিয়াই মহজ্জীব বাচিয়। 
= থাকে, হিংসা ব্যতীত পৃথিবীতে কাহারও জীবিত থাকিবার 


উপায় নাই। আমরা ধন্রের ছলে প্রতিদিন কত পণ্ড 
হিংসা করি, তাহার ইয়ত্তা নাই । কালীপুজা, দুর্গাপূজা 
ও শিবপূজ। গ্রভৃতিতে প্রতিবর্ষ কত লক্ষ লক্ষ পশুর প্রাণ 
বিনষ্ট হইতেছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? আমরা নিজ 
নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের নিমিত্ত অপরকে পীড়া প্রদ্নান করিব, 
সেটা তত দোষের হইবে না, কিন্ত অপরে যদি আমাকে 
তাহার নিজ স্থথের নিমিত্ত অল্প একটা কথাও বলে, 
তাহাও আমি সহ করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা অপর 
জাতির প্রতি দোষারোপ করি, তাহাদের প্রতি হিংসা 
করিবার জন্য বয়কট প্রভৃতি নান! উপায় সৃষ্টি করি, কিন্ত 
আমিও যে আমা অপেক্ষা ক্ষুদ্র প্রাণীকে হিংসা করিবার 
জন্য সবক্ষণ প্রস্তুত, তাহার প্রতি দৃষ্টি নাই । নিজে হিংসা 
ধর্ম পরিত্যাগ না করিলে অপরকে হিংসাধশ্ম হইতে নিরস্ত 
করা যায় না। যখন ভারতে হিংসাধন্ম প্রবল হইল, 
যজ্ঞে পশুহিংসা করাই ধর্ম, এইরূপ বোধ হইল, তখন 
অহিংসা পরমোধশঃ_-এই বেদোক্ত বাণী প্রচার করিবার 
জন্য ভগবদ্বতার বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়। বুদ্ধদেব যে 
বেদোক্ত ধন্ম প্রচার করিয়াছিলেন, পরবন্তিকালে তাহ! 
তাহার অঙ্থগতজন কর্তৃক বিপৰ্য্যস্ত হইয়াছে ৷ মোটের 
উপর বৌদ্ধ ও জৈনগণ যে জীবে দয়ার আদর্শ প্রদর্শন 
করেন, তাহাতে প্রকৃত দয়! নাই, দয়া বলিবার পরিবর্তে 
তাহাকে মায়! বল? যাইতে পারে। আবার কৰ্ম্ম মার্গে 
মত, উদৃখল, চুলী; পেষণী ও সম্মার্জনী এই পঞ্চস্থুন! পাপ 
হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়ন্বরূপ দেব মজ্ঞ, ফি: যজ্ঞ, 


৮২৯৬ 


নৃযজ্ঞ, পিতৃঘজ্ ও ভূতযজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে, 
বর্তমানে নব্য সম্রদায়ের মধ্যে দরিদ্র নারায়ণ সেবা, 
বিধবা্রম প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা উপায় স্থষ্টি হইয়াছে। এ 
সকলকে আমর] দয়! ন! বলিয়া মায়াই বলিব। কেননা 
উহার দ্বারা জীবের সর্বতোভাবে ক্লে নিবৃত্তি হয় না, 
কিয়ৎ পরিমাণে ইন্জিয় তর্পণের সহায়তা করে মাত্র। 
উহ যেক্প আপাত মধুর, পরিণামে তাদৃশ নহে । চিনি 
খাইতে প্রথম মুখে ভাল লাগে বটে, কিন্ত পরিণামে তাদৃশ 
স্থফলপ্রদ নহে। নিথ্, কালমেঘ ও কুইনাইন প্রথম মুখে 
আমাদের রুচিপ্রদ না হইলেও চরমে স্ফলই প্রসব করিয়া 
থাকে। কেহ যদি নিজ স্বার্থের উদ্দেশে আমার নিকট 
আসিয়া আমায় স্তব স্তুতি করে, আমায় প্রশংসা করে, 
আমি তখন ভূলিয়। যাই; কিন্তু সে যে নিজ কাৰ্য্য সিদ্ধির 
নিমিত্ত আমাকে গাধা পাকাইবার, আমার হিংসা 
করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে তাঁহী অনেক সময় আমরা 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


বুঝতে পারি না, আবার পক্ষান্তরে কেহ যদি যথা ই য়] 
করিতে আসে, তৎকালে হয়ত তাহার বাক্য আপাত মধুর 
না হওয়ায় আমর! নির্দয়া বা হিংস। মনে করিয়। 
প্রত্যাখ্যান করি-ইহার একটির নাম মায়া আর একটির 
নাম দয়া। মায়ার কার্য মোহিত কর|। মায়া জীবের 
বুদ্ধি আবৃত করিয়া প্রকৃত দয়! বুঝিতে দেয় না। 
হিংসাকেই দয়! বলিয়া ভ্রম করায়। এক কথায় যাহ! 
আমাদের ক্ষণিক ইন্দ্রিয় তর্পণের ইন্ধন-স্বরূপিণী, তাহাই 
মায়।; যাহ! প্রথম মুখে অরুচিকর হইলেও চরমে মঙ্রলপ্রদ 
ও আত্যন্তিক ক্লেশ নিবৃত্তির হেতু তাহাই দয়া। 
অদরদশার পক্ষে মায়াই উপাস্ত বলিয়া মনে হয়, কিন্ত 
পরিণাম-দশার ‘দয়াই’ একমাত্র বরণীয়। একটি দেহ- 
মনের কথঞ্চিৎ তৃপ্চি সাধন করে, অপরটি আত্মার নিত্য 
অসীম আনন্দ বিধান করে। 


৬৩৯ 
৬৩৬ 


বুদ্ধিমান কে? 


মানুষ তাহার নিজের বিচার-শক্তির মোহে এতই মুগ্ধ 
হইয়) পড়ে যে, সে যাহ ভাল কি মন্দ বলিয়া মনে 
করিতেছে, তাহাই যেন হইতে হইবে, ইহাই তাহার 
ধারণ! হইয়া) পড়ে । “আমা অপেক্ষ) বুদ্ধিমান আরও 
জগতে আছে, আমীর সিদ্ধান্ত সকলকেই যে মানিয়া 
লইতে হইবে, তাহার কি নিশ্চয়তা আছে?” ইহা সে 
 মানিতেই চাহিবে ন।। তাহার ধারণায় যেটি আসে না, 
এমন কোন অলৌকিক কথ! যদি কিছু থাকে, তাঁহ। হইলে 
সে" তাহার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হুইয়। পড়ে। 
উদ্বাহরণ স্বরূপে বল] যাইতে পারে, যেহেতু ভগবান্কে 
 এশ্রাকত চক্ষু দিয়া আমি দেখিতে পাই না, সেহেতু 


= ভগবান্_নিরাকার ) প্রেমাঞ্জনচ্ছ,রিত ভক্তিবিলোচন : 


হারা. ধাহারা ভগবানের সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন করেন, 


_ কডাহাঁদের কথ; আমার-বিচার-মত- আমি ২ অজীক: 


বলিয়া অগ্রাহ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করি 
না৷ আমার ধারণায়. যতটুকু আসে, ততটুকুই আমি 
বিশ্বাস করিতে চাই। ত্রিকালদশা ঝধষিগণ আমাদের 
মঙ্গলের জন্য যে সকল কথা শান্সে লিপিবদ্ধ করিয়। 
গিয়াছেন, আমর] আমাদের ক্ষুদ্র ধারণা দিয়! বিচার 
করিতে গিয়া তাহা? একেবারে কতকগুলি অমুর্কর 


মন্তিকের কল্পন। শক্তি ব। কবির ভাবুকত মাত্র, বাস্তব 


সত্য শৃন্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাঁই। যেহেতু সংস্কৃত 
ভাষায় আমি নিতাস্ত অনভিজ্ঞ কিন্বা ভাঁষাভিজ্ঞ হইয়াও 
ভাবগ্রহণে অসমর্থ, সেহেতু গীত। ভাগবতাদি গ্রস্থগুলি 
আমার নিকট আদৌ আদরের বস্তু হইতে পারে ন1। 

কর্ম: কাণ্ডট। আমীর ভাল লাগে, কেন না. সেখানে 
‘বেশ একটা। ব্যবসাদারী আছে, ভগবানকে যা কিছু দিব 
বভাহার হুদ সমেত আদায় করা যাইবে। - -কর্খের- ফল 





বুদ্ধিমান কে? 


কিছু দিন ধরিয়। ভোগ করা যাইবে। জানকাণ্ডে ভোগ- 
ত্যাগ বলিয়া একট] মুস্কিল থাকিলেও তাহাতে আমার 
কাহারও অধীন হইতে হইবে না; আমিই ব্রহ্ম ভইয়া 
যাইতে পারিব, সাযুজা মুক্তি পাইয়া ব্রদ্ধের সহিত লীন 
হইয়। যাইব, জনম মরণের পথে কাট। দিব। কিন্তু 
তক্ভিটিই আমার যত আপত্তির কথ।। দিন নাই, রাত্রি 
নাই সকল সময় কেবল সেব| কর, তাঁও আবার নিজের 
সুখের বাঞাটুকুও অস্তরের মধ্যে লুকাইয়] রাখিবার জে। 
নাই, কেবল ভগবানের সুখের জন্য ভগবানের সেবা 
করিতে হইবে । না! খাইয়। ন! পরিয়। মরিব সেও স্বীকার, 
তথাপি মুখ ফুটিয়। বলিতে পারিব না, খাইতে পরিতে 
আমার কষ্ট হইতেছে । জগতে আমার ভোগের জিনিষ 
এত পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু গীত! তাহা সব তাহার 
নিজের ভোগের জন্য বলিতেছেন, আমাকে কোন 
জিনিষের উপর হস্তক্ষেপ করিতে দিবেন না। কাজ কর্ম্ম 
যাহা করিব, তাহা আবার ভোগবুদ্ধি বিসঙ্ভন দিয়া 
করিতে হইবে, ভোগ করিবার প্রবৃত্তি অন্তরের কোন 
নিভৃত কোণে থাকিয়া উঁকি মারিতে থাকিলেও গীতার 
দৃষ্টি সেখানে যায়! তিনি অমনি বলেন, মন্সনাভব, 
মন্তক্তোভব। শুধু সেব করিয়া যাইবে, আর মনটি রাখিয়া 
আসিবে বাড়ীতে, তাহ! হইলে চলিবে না, মনটিও সেবায় 
লাগাইতে হইবে, কায়মনোবাক্যে সেব! চাই। মোট 
কথা নিজের কোন শ্বতত্ত্রতী রাখিবার উপায় নাই 
একেবারে কুকুর হইয় থাকিতে হইবে_-এক মুঠ খাইয়াই 
হউক আর দু'মুঠ! খাইয়াই হউক, লেজ নাড়িতেই হইবে। 
এমন কেনা গোলাম হইয়া কি আর ভিষ্টানো যায়? 
কোথায় আমি আমার স্বেচ্ছামত চলিব, ভাহা না 
হইয়। এত পরাধীন হইয়া কে থাকিতে চায়? চাই 
স্বাধীনতা। 

আবার আর একটি কথা, ভগবা 
পাই না, কি তাহার কথা শুনিতে পাই না৷ বলিয়া 
ভগবানই নাই বলিয়। একরকম উড়াইয়া দিতে পারি, 
কিন্তু তাহার ভক্তগণকে যে আর পারিবার জো নাই, 
তাহারা জোর জার করিয়া যেমন তেমন করিয়াও 


ন্‌কে না হয় দেখিতে 


২৯৭ 


বড় মুক্কিলই 


আমাকে কষঃসেবায় নিযুক্ত করিতে চান। 
বটে! 

র্ব-দ্ি মানুষ এইরূপ জড় বিচারপর হইয়া কিছুতেই 
বিশ্বাস করিতে চাহে না, ভগবানকে সেবা করিয়! আর 
তাহার লাভ কি হইবে? ভগবান্‌ নিজে প্রতিজ্ঞ! করিয়া 
এবং অঙ্জ্রনকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া জীবকে বিশ্বাস 
করাইতে পারেন নাই যে, তাহার সেবা করিলেই ভীবের 
সকল অভাব শিটিয়া যাইবে । মানুষ ত’ সকল সময়েই 
হৃখলাভের আশায় ছুটিতেছে, কিন্তু দুঃখ আসিয়া তাহাকে 
জালতন করে কেন? নিজের চেষ্টাবলেই যদি সে সুখ 
সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে, তবে তাহাকে পদে পদে দুঃখই 
পাইতে হয় কেন? আবার না চাহিতেই বা স্থথ আসিয়া 
পড়ে কেন? তবে কি মনে করিতে হয় না, কোন একটি 
অমান্গধিকী শক্তি এই স্থখ-ছুঃখের অন্তরালে মানুষের 
ভাগ্যবিধাতারূপে অবস্থান করিতেছেন? মানুষ তাহা 
স্বীকার করিতে ন! চাহিলেও তাহাই ত’ সে স্বীকার 
করিতে বাধ্য। মানুষকে স্বখ-শাস্কি পাইতে হইলে কে 
অমাশ্ুধিকী শক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে কেই 
শক্রিটিই ভগবানের অমন্দোদয়া দয়াশক্তি। সে শক্তি 
আমরা পাগলের মত যাহা চাই, তাহা দিতে চাহেন না, 
যাহাতে আমাদের নিত্য হুখ-শান্তি লাভ হয়, তাহার 
বিধান করাই সেই শক্তির কার্ধ্য। সেই শক্তি আমাদিগকে 
প্রাকৃত সুখের হেয়ত্ব বুঝ/ইতে যে ছুঃখ প্রধান করিয়। 
থাকেন, তাহা তাহার অহৈতুকী কূপ! মাত্র! যাহারা এ 
প্রপঞ্চের সকল দুঃখ কষ্ট সেই দয়াশক্তিরই অপার রুপা 
বলিয়া সহ করিতে পারেন, তাহারাই পরা শাস্তি লাভের 
যোগা হন। 

ভগবানের সেই দয়াশক্তিকে বিশ্বাস করিতে না 
পারিলে মানুষের কিছুতেই মঙ্গল নাই। খামখেয়ালী 
করিয়া আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে কহিতে পারি 
বলিয়াই যে, তাহাই প্ৰমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহা 
নহে। ফোষচতুষ্টয়শৃন্য তবদশী সাধুগণের কথা আমাকে 
মানিতে হইবে । তাহাদের উপদিষ্ট পন্থাহ্থদারেই আমাকে 
চলিতে হইবে । নতৃবা আমার রক্ষা নাই। গীতায় 


২৪৮ 


ভগবান্যে আমাদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া বার বার 
বলিতেছেন, তোমাদের ভগবৎ সেব! ব্যতীত জীবনের 
অন্য কোন কৃত্য নাই, তোমরা! দেহ মনের ধর্ম সব ছাড়িয়। 
দিয়া ভগবানের পাদ্দপদো আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ কর, 
খাওয়া পরার কোন ভাবনা তোমাদিগকে করিতে হইবে 
না, আমিই তোমাদের সকল তার লইব।”--ভগবানের 
সেই বাক্যের গ্রতিকুলে কতকগুলি উল্টা তর্ক না করিয়া 
ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পন করাই আমাদের একমাত্র মঙ্গলের 


নধীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধা বলী 


পন্থা । ভগবান্‌ আমাদিগকে ফাকি দিয়! তাহার সেব। 
করাইয়া আমাদের সথখ শাস্তি কিছু কাড়িয়। লইবেন না, 
মবই আমাদের থাকিবে, তবে তাহার সেবার বিনিময়ে 
তিনি আমাদিগকে পর] শাস্তি, পর। আনন্দ দিবেন, জড়- 
বিষয়ে আসক্তি, যেটি আমাদের অমঙ্গল সেইটিই ভগবান্‌ 
কাড়িয়। লইয়| থকেন। ভগবানের সেবা-বিমুখ বাক্তিকে 
বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কখনই বুদ্ধিমান কহেন না। ভগবন্তুক্তই 
বুদ্ধিমান্‌। 


অতিথিসেব। 


সনাতন ধর্মে যে সকল বিষয় বণিত আছে, তাহার 
প্রত্যেকটির. একটি গুঢ় অর্থ আছে । আমরা জানি বহু 
প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে অতিথিসেবার আদর 
চলিয়া আসিতেছে । প্রত্যেক গৃহস্থই অতিথি সেবা ন! 
করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। অভিথিসেবা গার্হস্থ্য 
জীবনের একটি প্রধান কর্তব্য ছিল। কিন্তু আজ সেই 
ভারতবর্ষে আর গৃহস্থের ঘরে অতিথি সেবার কোন কথা৷ 
নাই. - আজ আর গৃহলক্ীগণ তাহাদের নিজেদের 
খান্ত অতিথিকে দিয় সখ বোধ করিতেছেন না। সকলেই 
নিজের এবং পুত্র পরিজনের তরণ পোষণের জন্য ব্যস্ত। 
গৃহস্থের রে অতিথি উপস্থিত হইলে আজ আর আনন্দ 
নাই, বরং কঠোর বাক্য প্রয়োগে অতিথিকে তাড়াইয়। 
দিতে পারিলেই জঞ্জাল গেল বলিয়া একটু শান্তি লাভ 
কর! যায়। যদি কোনদিন কোন বৈষ্ণবও আমাদের 
গৃহে আসেন, তাহাকেও তাড়াইয়। দিতে আজ আমরা 
কুন্ঠিত নই। হায় ভারতবাসীর আজ এ কি পরিণাম। 
আমাদের নিত্য-প্রভু শ্রগৌরসুন্দর যখন গার্হস্থ্য লীলা 
অভিনয় করিয়াছিলেন, তখন তিনি আমাদের কি শিক্ষা 
দিলেন? তিনিও তো আজ লোক-শিক্ষার্থে বৈষ্ণব 
অতিথির সেবা করিলেন। গার্হস্থ্য জীবনে অতিথি 
বৈষ্ণবের সেব। করাই যে একমাত্র কর্তব্য, তাহ! তিনি 


আজ নিজের জীবনে শিঙ্গ। প্রদান করিলেন। অনেকে 
হয়ত বলিবেন যে, আমার ঘরে বিছু নাই, আমি কি দিয় 
অতিথি সেব। করিব? তজ্জন্তই তো শ্রীগৌরন্ন্দর যিনি 
যড়ৈশব্য্যপূৰ্ণ ভগবান্‌, তিনি আজ দরিদ্রের গৃহে অবতীর্ণ । 
যখন জগন্নাথ মিশ্র অপ্রকট, শচীদেবীর অন্যান্য পুত্রগণ 
অপ্রকট, গৃহে একমাত্র নিমাই ও তাহার ম1 এবং শ্রীমতী 
লক্ীপ্রিয়াদেবী, অর্থ উপাৰ্জ্জন করিবার লোক নাই, ঘরে 
এক মুঠ তওুল নাই, এমতাবস্থায় প্রীগৌরস্থন্দর বৈষ্ণব 
অতিথি দর্শন মাত্রেই আদরে গৃহে নিয়! কষে গ্রসাদান্ধের 
দ্বার সেবা করাইতেন। একদিন ২০ জন সন্ন্যাসী গৃহে 
অতিথি হইলে শ্রাগৌরসুন্দর তাহার মাতাকে জানাইলেন। 
শচীদেবী গৃহে কিছু নাই বলিয়। অতিশয় চিন্তিত 
হইলেন। অন্তর্ধযামী শ্রগৌরন্থন্দর ইহাঁ বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। কিছুকাল পরেই জনৈক ব্যক্তি ২০২৫ 
জনের সেবা চলিতে পারে এমন দ্রব্য সম্ভার নিয়। উপস্থিত 
হইজেন। প্রলম্ষীপ্রিয়াদেবী সানন্দে সন্যাসী সেবার 
দন্ত রন্ধন করিতে গেলেন। ভরগৌরস্থুন্দর পার্শ্বে উপবেশন 
পূর্বক নশ্নযামীদ্িগকে তৃপ্ধি-মত ভোজন করাইলেন। 
এইক্ধপে শ্রগৌর্ন্দর জগৎকে এই শিক্ষা দিলেন যে, বিষ্ণু- 
বৈষবসেবার জন্য অভাব কিছুরই থাকে না। দ্বাপর 
ফ্াবসানে যিনি বলিয়াছিলেন, অনন্তচিত্ত হইগ্র! যিনি 


সজ্জন দর্শন 


আমার ভজন করেন, তাহার রক্ষণে[পযোগী দ্রব্য আমি 
নিজেই বহন করিয়। দিয়া আসি, আর আজ কিনা নিজে 
মহা ভাগবতের আচরণ পালনরূপ লীলাকালে তাহাই 
শিক্ষা দিলেন। এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, 
গ্রগৌরন্ন্দর যে অতিথি শেব। করিলেন, তাহ কি 
মাধারণ লোক যেরূপ কাম্য কর্শ্মাদিরূপ পুণ) সঞ্চয়ের জন্য 
অতিথি সেব। করিয়। থাকেন, তন্রুপ ? না, শ্রগৌরসুম্দরের 
অতিথি সেব। সেইরূপ নহে। সনাতন ধর্শ্মে যে অতিথি 
সেবার গুঢ় অর্থ আছে তাহ। এই যে, আমর! বৈষ্ণব 
চিনিতে পারি ন।। তবে অতিথি সেবা করিতে করিতে 
যদি দৈবাৎ কোন দিন ভাগ্যক্রমে এক বৈকবের জেব! 
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করিতে পারি, তবে সেই অজ্ঞাত স্থক্কতি বলে আমাদের 
নিত্য মঙ্গল সাধিত হইবে । নারদ দীসী-পুত্ত ছিলেন, 
তাহার মাত] যে গৃহে কার্য করিতেন, সেই গৃহে কোন 
এক সময় চাতুশ্মাস্যাপনকারী কয়েকটি বৈষবের সেবা 
করিয়াছিলেন বলিয়। তাহার যেরূপ নিত্যমঙ্জল লাভ 
ঘটিয়াছিল সেইরূপ অজ্ঞাত সুকৃতি সকলেরই লাভ হইতে 
পারে, স্বতরাং আদর্শ গৃহস্থের একমাত্র কর্তব্য শীবিষ্ণু- 
বৈষ্ণব সেবা, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ আর সেরূপ 
আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণব দেখিতে পাইতেছি না, বৈষ্ব-গৃহস্থের 
ঘরে অতিথি হইয়। প্রসাদান্ন ভোজনে যে জীবের কি মঙ্গল 
নাধিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত। 
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যিনি আমার মতা্থ্যায়ী কথ! বলিতে পারেন, খিন 
আমার কার্য্যের এমন সমালোচনা, করেনঃ যাহাতে 
আমার স্বার্থের কোন ব্যাঘাত না ঘটে, যাহার নিকট 
হইতে আমার কিছু প্রাপ্যের স্থবিধ। আছে, যিনি আমার 
দুদ্ধার্য্যের কোন প্রতিবাদ করেন ন। বরং উৎসাহই দিয়! 
থাকেন, যাহার চোখে ধুলা দিয়া আমি আমার কাধ্য 
সিদ্ধি করিয়া] লইতে পারি, তিনি সচ্চরিত্রই হউন আর 
অনচ্চরিত্রই হউন, ধাপ্সিকই হউন বা অধান্সিকই হউন, 
আমার নিকট তিনিই ‘সজ্জন’ । আর যিনি আমার 
কার্ষ্যের নিরপেক্ষ মমীলোচন। করিয়া দোষগুণ বিচার 
করেন, আমার মতামতের অপেক্ষ। না করিয়া সত্য কথ! 
বলেন, তাহাতে আমার স্বার্থের ব]াখাত হউক না৷ হউক, 
সে বিষয়ে ধাহার জরগ্গেপ নাই, যিনি আমার কোন 
কাধের বাহাবরণ দেখিয়া মুগ্ধ ন হইস্কা আমার চিত্রবৃত্তি 
লক্ষ্য করিয়া সেই অনুসারে আমাকে দণ্ডিত বাঁ পুরস্কৃত 
করেন, যিনি আমার দু্ধার্য্যগুলির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া 
বর চোখ রাঙ্গানীতে ভয় করেন না, কিছবা 


থাকেন, আম 
মি 'তৃণাদপি 


আমার কপট আকুপাকু ভাব, যাহাকে সা 
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স্থনীচতা” বলিয়। প্রচার করিতে চাই, দেখিয়া গলিয়া যান 
না, যিনি অসচ্চবিত্র ও অধাসিক ব্যক্তির সংসর্গ হইতে 
অত্যন্ত দূরে থাকিয়। তাহাদের মঙ্গলের জন্ত সছুপদেশ বা 
দগুবিধান করিয়। থাকেন, তিনি আমার নিকট আদৌ 
আবৃত হইতে পারেন না, তিনি সাধু বলিয়া সাধুসমাজে 
আদুত হইলেও আমি তাহাকে অত্)স্ত তয় করি এবং 
সম্মুখে আসিতে সাহস করি ন। বলিয়। পিছনে থাকিয়া 
নিন্দাবাদ করি, লোকের নিকট তাহার অজ্ঞাতসারে 
তাহার নিন্দা কারয়া বেড়াই । তাহার কোন সাধুচেষ্টা 
আমার নিকট গ্রশংসাহ নহে। 

‘সজ্জন’ সন্দ্ধে শুধু আমার কেন, জগতের প্রায় বোল 
আনা লোকের ধারণাই এইরূপ । যেটি অসত্য ব! বাহিরে 
সত্যের ভাণ লইয়! অন্তরে ভয়ঙ্কর কপট, সেইটিই অজ্ঞ- 
জনের প্রিয়, বাস্তব সত্য দর্শনের ক্ষমতাও তাহাদের নাই 
অথবা দেখিবার ইচ্ছাও তাহাদের মনে উদ্দিত হয় না। 
‘সৎ’ বলিতে যাহার নিত)সতা। বর্তমান, যাহা বাস্তব 
মৃত্য; সেই সং্এর যিনি সেবক বা নিজজন তিনিই 
জ্জনঃ। প্রভগবান্‌ রুষণচন্্রই একমাত্র সৎ বা নিত্)সত্য 
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বপ্ত আর প্রীতগবদ্ধ/ম/ভিম|নিগণই--সঙ্জন, কুষদাস বা মরে॥” সমস্ত শাস্ই সাধুজ্জন বা বৈষ্ণব নিন্দাকে অত্যন্ত 
বৈষ্ণব। নিখিল জগতের নিখিল জীববৃন্দই সজ্জন, কিন্ত গর্থণ করিয়াছেন। শাস্রে বৈফ্ণব-নিন্দ। শ্রবণেও মহ] 
স্বরূপান্ুতৃতির অভাব হেতু বিরনপান্নভূতি-ত্রমে জীব অপরাধ বলিয় কথিত হইয়াছে। প্রীমপ্তাগবত বলিতেছেন 
আপনাকে অসজ্জন বা অবৈধঃব বলিয়! অভিমান করেন। (ভা: ৪1৪।১৭)-_কোন দুর্বতত্ত যদি ধর্মরক্ষক প্রভুর 
বস্তুতঃ অবৈষবাভিমান ওপাধিক মাত্র । জীব শস্রূণতঃ নিন্দাবাদ করিতে থাকে, আর (সই নিম্দ|বাদ যদি কোন 
আপনাকে সঙ্জন বা বৈষ'ব বলিতে বাধা। বিরূপগ্রস্ত প্রকারে প্রভু-ভক্তের কর্ণযূলে প্রবেশ করে, তাহ! হইলে 
অর্থাৎ দেহ ও মনে আত্মবুদ্িবিশিষ্ট আত্ম। যে চিদংশ তাহার যদি নিন্দককে মরিতে ব! শ্বয়ং মরিতে সামর্থ ন। 
সুতরাং ভগবতৎসম্বদ্ধ বিশিষ্-_এই স্বরূপোপলক্ধির অভাব- থাকে, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ণছয় আচ্ছাদনপূর্কক সে 
. প্রপীড়িত জীব নিজের পরিচয় নিজে জানিতে ন! পারায় স্থান ত্যাগ করিবেন, যদি সামর্থ্য থাকে তবে পাষণ্ড 
সঙ্জন বা বৈষণব-দর্শন ক্ষমত! তাহার হয় না। সেইজন্তই নিন্দকের নিন্দাবাদ উচ্চারণকারী ভিহ্বাকে বলপর্কক 
মহাজন বলেন, “বৈষ্ণব চিনিতে নাহি দেবের শকতি টানিয়া ছেদন করিবেন এবং তদনস্তর নিজেও প্রাণ 
অপজ্জন বা অবৈষ্ণবকে তাহার সমধর্মা, ‘সজ্জন’ বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন। শিবহীন দক্ষ-যজ্ঞে সতী একদিন 
ভ্রমে পতিত হয়। পতি-নিন্দ শিবনিন্দ। শ্রবণ করিয়া! বৈষ্বনিন্দক পিতা 
জীব এই ভ্রমের প্রশ্রয় দিয়া নিজ সর্বনাশ নিজেই দক্ষকে তিরস্কার করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জন পূর্বক 
বরণ ক্রিয়া লইতেছেন, জজ্জন-নিন। বাঁ বৈষ্ণবনিন্দাকপ জগজ্জীবকে এই বৈষ্ণব নিন্দাশ্রবণকারীর কর্তব্য শিক্ষা 
মহান অপরাধ পঞ্ধে নিমজ্জিত হইতেছেন। “বৈষাবশিন্দা প্রদান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবনিন্দকের কোন কালে 
শীভগবান্‌ ব্যাস লিখিত। দশ নামাপরাধের অন্যতম। সদ্গতিলাভ হয় না। তবে একমাত্র উপায়, “যে বৈষ্ণব- 
ন্দপুরাণ বলেন_“নিল্দাং কুর্ত্তি যে যুঢ়। বৈষ্ণবানাং স্থানে অপরাধ হয় যা’র। পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে 
মহাত্মনাম্‌ । পতস্তি পিতৃভিঃ সার্ধং মহারৌরব সংজ্ঞিতে ॥ আর ।” নিন্দক যদি বৈষ্ণবচরণে আসিয়া নিজ দোষ 
হস্তি নিন্দতি বৈ ছেষ্টি বৈষ্ণবান্নামিন্দতি। জুদ্ধতে যাতি শ্বীকার পূর্বক অপরাধের ক্ষমা ভঙ্গ! করে এবং আর 
নো হ্ষং দর্শনে পতনানি যট,। অর্থাৎ “যে সকল যু কখনও অপরাধে প্রবৃত্ত না হয়, তবেই সেই নিন্দকের 
্বরবিস্বত জীব মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া থাকে, উদ্ধার, নতুব আর উদ্ধার নাই। দুর্বাসা মহাভাগবত 
সেই সকল ব্যক্তি পিতৃবর্গের সহিত মহারৌরব নরকে মহারাজ অধ্বরীষের চরণে বৈষ্বে জাতিবুদ্ধিরপ অপরাধ 
নিপতিত হয়। যে বৈষণবকে হনন করে, নিন্দ করে, করিয়া যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, সে উপাখ্যান অবশ্য 
দ্বেষ করে, বৈষ্ণব দর্শন করিয়। তাহাকে প্রণামাদি দ্বারা সকলেই জানেন। প্রমন্তাগবত পুরাণাদি শাস্ত্রে বৈষ্ণব- 
অভিনন্দন ন! করে, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, নিন্দা হইতে জীবকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়াছেন। 
বৈষ্ণব দর্শনে আনন্দিত হয় না-এই ছয়জনই অধঃপতিত কেননা বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তী ভক্তিলতার মূল পর্য্যন্ত 
হয়।” বৈষ্ণবাপরাধিগণের বিদ্যা, কুল, তপ, জপ সকলই বৃথা, উপডাইয়! ফেলে । 
কৃষ্ণ তাদৃশ অপরাধিগণের কৌন পুজা গ্রহণ করেন না। তবে এখন কথা হইতেছে এই, যে সমস্ত ধর্মী 
জগতে বৈষ্ণবাপরাধিগণ যতই না কেন প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ বৈষণবচিহ ও বেষা্ি ধারণ উবধানানাবাহও্জীভুঙথরারা 
করুক কৃষ্ণকুপা হইতে তাহার! চিরবঞ্চিত। শ্রচৈতন্য আপনাধিগকে ‘বৈষ্ণণ বাঁ ‘সজ্জন’ (টি পনি 
ভাগবত বলেন-_-*শূলপাঁণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে! করিতে চায়, তাহাদের অসচ্চরিত্র বা অসৎ কার্ডের নিন্দা 
তথাপিও নাশ যায় কহে শাত্তববম্দে ॥ ইহা না মানিয়া করিলেও কি বৈষ্ণনিন্দাপরাধে পতিত হইতে হইবে? 
যে সুজন হিংসা করে | জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব দোষে না, তাহা নহে, কপটীর করটিভারানিনালাকরিয়াভাহার 
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প্রশ্রয় দেওয়াই বরং অপরাধের পরিচয় । যে পাপিষ্টের। 
পাপ প্রবৃত্তিহ বৈষবের বেষ ধারণ করিয়া বৈষ্ণবের পবিত্র 
সিংহাসনে আরোহণ করিবার ধৃষ্টত। করিতেছে, বৈষঃব- 
দাসগণ মে পাপিষ্ঠগণের কর্ণদ্বয় আলিঙ্গন পূর্বক তাদৃশ 
চেষ্ট। হইতে তাহাদিগকে নিবুত্ত করিয়। বৈষ্ব্দ|মানুদ|সের 
দাসত্ব করিবার যোগ]ত। শিক্ষা দিবেন, ইহাই বেষ্ণব- 
দামগণের 'তৃণাদপি সুনীচতা” | স্ন বৈষ্ণবের পদ এতট। 
অনাদরের নহে যে, যাহার যাহ! ইচ্ছ। সে তাঁহাই করিবে। 
‘বিষ্ণুদাস’ পদবীটী একটা যে সে পাবী নহে। ব্ৰহ্ম আদি 
দেবগণ সে পদৰীর জন্য নিত্যকাল বিষ্ণুর আরাধন। করিয়া 
থাকেন। জীব মাই ন্বরূপগতঃ বৈষ্ণব, ধাহার সে 
স্বব্ূপোঁপলন্ধি আছে, তিনি আমাদের নিত্য প্রণম্য, 
যাহার সে উপলব্ধি নাই, যিনি বিরূপ-ধর্বগ্রপ্ত, তাহার 


২১১ 
বৈরূপা আমাদের নিকট নিত্য গহণীয়_বৈরূপ্যকে গহণ 
ন! করিয়া “যে উৎকট বৈষ্ণব-গ্রীতি প্রদশন, তাহা আত্ম- 
বিনাশেরই সেতু মাত্র । মহাভাগবতগণ অবশ্য জগতে 
অসজ্জন বলিয়! কাহাকেও দেখিতে পান না; তাহাদের 
কৃষ্ণ ও কার্য দর্শনের অনুকরণ করিয়া! যাহারা সৎ ও 
সঙ্জন বা কৃষ্ণ কা দর্শন করিতে যায়, তাহার] মহা- 
ভাগবতগণের আচরণকে উপহাস করে মাত্র! সেই 
অপরাধে তাহারা কখনই কষ্ণকুপা1 লাভ করিতে পারে 
ন1। সুতরাং হঠাৎ মহাভাগবত না সাজিয়! মহা- 
ভাগবতের আন্গগত্যে সদসৎ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক 
এবং মহাভাগবত প্রদত্ত অধিকারাহথস!রে সদসূতের প্রতি 
ব্যবহার কর! কর্তব্য। তাহ। হইলেই প্রকৃত সৎ ও সঙ্জন 
দর্শন হওয়। সম্ভব, নতুব। নহে। 
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যিনি কষ্ণপাদপদ্মসেব। ছারা কুষ্ণসেবা রহিত 
জড়াহস্কর-ভোগরূপ সংসারাখ্য অজ্ঞান সমুদ্র হইছে উত্ীণ 
হইবার জন্য প্রাচীন মহাভাগবতগাণের উপামিত পরাত্ম- 
নিষ্ঠ] মাত্র বেষ ধারণ করেন, তিনিই যথার্থ ভক্ত, ত্রিদণ্ডী 
সন্যাসী ৰ! ভিক্ষু । তিনি কৃষ্ণসেবার অইখল ব্যতীত 
কোন বস্তু গ্রহণ করেন ন! এবং প্রতিকূল ব্যতীত কোন 
বস্তু ত্যাগ করেন ন!। যাহার! এই গ্রহণ বাঁ ত্যাগের 
প্রকৃত কৰ্ণ ন! জানিয়! কেবল ত্যাগ বা ভোগে রত 
থাকিতে চায়, তাহারা হিতে বিপরীতই ঘটাইয়া থাকে। 
এতাদৃশ ভোগীর। যদি কোন প্রকৃত যুক্তবৈরাগ্যবান্‌ ভক্তকে 
তাহার কষ্সেবার উদ্দেশে উপকরণ সংগ্রহ করিতে দেখে, 
তাহা হইলে তাহার চিত্তে মাসর্ধ্যে উদয় হয়। সে 
মনে করে, আমি যাহা বৃহ প্রয়াসেও লাভ করিয়া ভোগ 
করিতে পাই না আর এই ভক্ত তাহা অল্প প্রয়াসেই লাভ 
করিয়া আমার অপেক্ষা অধিক রশ্বধ্যশালী হইয়া পড়িল! 


কৃষ্সেবক যে তাহার আহৃত সমস্ত বস্তুই রুষ্ণসেবায় নিযুক্ত 


করিয়া কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট সেবন করেন মাত্র, ভোগী ভত্বের সে 
চেষ্টা বুঝিতে পারে না। ভোগী বলে, “ভক্ত কেন কৌপীন 
কমগুলু লইয়! বৃক্ষতল সার করিবে না, পাকাবাড়ী, 
ইলেক্ট্রিক লাইট, ফ্যান ও মোটরকার ইত্যাদি এব 
কেন সে আমাকে দিয়া দেয় না, অন্যের নিকট হইতে 
ভিক্ষা লইয়া সে আমার অপেক্ষা অধিক এশ্ধ্যশালী 
হইবে, আমার ভোগে বাধা দিবে, এসব আমি সহ করিতে 
পারিব না। আমিই মোটর চড়িব, বৈদ্যুতিক আলোক 
ও পাখা প্রভৃতি ব্যবহার করিব, ভক্তকে কৌপীন কমগুলু, 
সার করাইয়া, বুক্ষতলবাসী করাইয়া তবে আমার আর 
কাজ” ভোগীর এই সকল মাৎসর্ধযপর যুক্তিকে শ্তগবান্‌ 
খণ্ড খণ্ড করিয়া বলেন_জগতের যত কিছু উত্তমোত্তম 
দ্রব্য আছে, সমস্তই আমার ভক্তের প্রাপ্য, আমার ভক্ত 
যাহাকে যাহ! কৃপা করিয়া আমার প্রসাদ বলিয়া বিতরণ 
করিবে, তাহাই জগতের লোবের প্রাপ্য। আমি ভত্তের 
প্রদত্ত দ্রব্য ভিন্ন অন্য কাহারও প্রধত উৎকৃষ্ট বস্তুও গ্রহণ 


২১২ 
করি না-_“ভক্তযাপহতমগ্তামি প্রযতাত্মনঃ”। যে বি্যাবধূর 
জীবন আমি নহি, যে বিগ্বাবধূ আমাকে স্বামী নাজানিয়। 
ব্যভিচারিণী, তাদুশী বিদ্যায় বিদ্বান, আমার অভক্ত 
চতুর্ধেদী ব্রাঙ্মণও আমার প্রিয় নহেন, কিন্তু যে শ্বপচ- 
কুলোডুত ব্যক্তিকে তোমরা অত্যান্ত ঘ্বণা কর, স্পর্শের 
অযোগ্য বলি জ্ঞান কর, (সই শ্বপচ যদি আমার ভক্ত 
হয়, তাহ] হইলে সেই আমার প্রিয়। আমি আদেশ 
করিতেছি, তাহাকেই তোমাদের খা কিছু প্রীতির বস্ত 
আছে, তাহা অর্পন করিবে এবং তাহার নিকট হইতে 
আমার প্রসাদ গ্রহণ করিবে। ভক্তকে কখনও অবমানন। 
করিও না, আমিও যেমন তোমাদের পুজা ভক্তও তেমনই 
পুজা ।” ভগবস্তুক্তই ভগবানের সমস্ত সম্পত্তির ট্রটি! 
ভগবান্‌ তাহাকে ছাড়। আর কাঁহাকেও তাহার সম্পত্তির 
ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। কেনমা 
ভগবন্তক্ত ভগবানের সমস্ত সম্পত্তি ভগব সেবায় নিযুক্ত 
ন! করিয়। এক অন্ধ কপর্দিকও নিজ সেবায় গ্রহণ করেন 
নী। ফড়েশ্বর্ধ্যপতি গোবিম্দের বিশ্রাম স্থান ভক্তের হৃদয়ে, 
তখন ভক্তের নিকট এশ্বধ্য থাকিবে না কি অতক্তের 
নিকট থাকিবে? ভগবানের ভক্তকে না দিয় যে সকল 
ভোগী ভগবসস্ত ভোগ করিতে যায়, ভক্তের ভগবদত্ত 
ক্ষমতা আছে, অভক্তের নিকট হইতে তাহ! বলপুর্ববক 
কাড়িয়া লওয়ার। শ্রীভগবান্‌ রুষ্ণচন্দরই একমাত্র নিখিল 
বিশ্ব ব্রদ্ধাণ্ডের ভোক্ত! ভক্ত ভগবদ্দাসস্থত্রে অপরকে সে 
ভোক্তপদবী পাইতে দিবেন না, ইহাই তাহার জীবনের 
একমাত্র ব্রত। 
অবশ্য প্রত নিদ্ধিঞ্চন শরণাঁগত ভগবক্তেরই জগতের 
সমস্ত এশ্বর্য্য ভিক্ষী। করিয়া? তগবৎ পাদপদ্যে অর্পণ করার 
যোগ্যতা আছে, কিন্তু যে সকল রাবণ প্রকৃতির দুর্বধত্ত 
বাহ ভক্তের বেষ ধারণ পূর্বক রামভোগ্যা জগল্পস্মীকে 
ভিক্ষা করিয়া লক্ষ্মীপতি শ্ভগবাঁনের সেবায় নিয়োজিত 
করিবার পরিবর্তে নিজ ভোগের ইন্ধন করিতে চায়, সে 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


মকল কপটাচারী ভণ্ড রাবণ অচিরেই পরীভগবান্‌ রামচন্ধ 
কর্তৃক সবংশে নিধন প্রাধ হইবে, সন্দেহ নাই। রাম- 
তভোগা। লক্ষ্মাদেবীকে কুলটার সেবায় নিযুক্ত করার স্পর্ধা 
যে রাক্ষস করিতে পারে, রামদাসগণ জগৎ হইতে সেই 
রাক্ষসকুলের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলোপ ন! করা পর্য্যন্ত 
নিশ্চিন্ত থাকিবেন না।  ত্রেতাযুগে দুরাত্ম। রাবণ 
তূর্য্যাশরমীর বেশে সীতাহরণের প্রয়াস করিয়াছিল, 
এবারকার কলিযুগের রাবণ একেবারে বৈরাগী পরমহংসের 
বেষে সীতাহরণের মতলব করিতেছে। সেবার বোধ হ্য় 
দাড়ী গোফ ছিল, হাতে দণ্ড কমণ্ডলু ছিল, এবার ভণ্ড সে 
সব ছাড়িয়। শ্রভগবান্‌ গৌরস্থন্দরের ভক্তের ন্যায় হাতে 
মালার ঝোল! লইয়াছে, পরিধানে কৌগীন বহির্ব]স 
রাখিয়াছে, মাথা নেড়া করিয়াছে। সুতরাং সাধু 
সাবধান! ভণ্ড বৈরাগী রাবণকে কেহ ভিক্ষা দিয় 
শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধী হইবেন না। শ্রীভগবদ্দাসন্কত্রে 
আপনারা সকলেই অবিলম্বে তণ্ডের সকল ভগ্ডামী সযূলে 
উচ্ছিন্ন করিবার জন্য যত্তবান হউন | রাধারুষণ বল, সঙ্গে 
চল--এইমাত্র ভিক্ষা চাই। 
আমাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য প্রভৃতি যাহার যাহা 
কিছু আছে, তাহা নিদ্কপটে, নিরুদ্ধিগ্ন চিত্তে শুদ্ধভক্তগণের 
শপাদপদ্নে অর্পণ করুন, তাহার! সে সকল ভগবৎ সেবায় 
নিযুক্ত করিবেন । ‘আমর! ভগবান্‌কে দিতে পারি ভক্তের 
দরকার কি? এরূপ দাম্ভিকতা থাক] অবস্থায় ভগবান্‌ 
আমাদের কোন বস্তু গ্রহণ করেন নী। জানিবেন, ভক্তই 
ভগবানের হৃদয়, আবার ভগবানের হয়ই ভক্ত; ভক্ত 
ছাঁড়া ভগবান আর কাহাকেও জানেন না, ভক্তও ভগবান্‌ 
ছাড়া আর কাহাকেও জানেন না। ভগবান্‌ সমস্ত বিশ্ব 
জুড়িয়| থাকিলেও ভক্তই ভগবানের সন্ধান দিয়া থাকেন। 
সর্বক্ষণ “গৌরজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্র বলিয়। হরে কৃষ্ণ 


নাম বল নাটিয়া নাচিয়।।” অভক্তের সর্বপ্রকার সঙ্গ 
সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য ৷ 


সত্যের বিক্রম 


অনেকে বলেন, “মহাশয় আপনার! যাহ! বলেন, তাহ] 
সব সত্য, উহার প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই বটে, কিন্ত 
আপনাদের কথাগুলি এত কর্কশ, লোকের মশ্মভেদী হইয়। 
পড়ে যে, লোকে অস্তরে অন্তরে তাহ! সত্য বলিয়। 
মানিয়াও বাহিরে ইচ্ছা করিয়াই তাহার বিরোধী হইতে 
চায়। আপনার! কথাগুলি একটু স্থগারকোটিং করিয়া 
দিবেন, তাহা হইলেই আর কোন গোল থাকিবে না। 
লোকে আপনাদেরই কথ! শুনিবার জন্য পাগল হইবে ॥” 
তাহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য এই, চোরকে চোর 
বলিলে চোরের নিকট আমাদিগকে অগ্রীতিভাজন হইতে 
হয় বটে, কিন্তু চোর যাহার জিনিষ চুরী করিয়াছে, তাঁহার 
নিকট আমর! প্রীতিভাজনই হইতে পারি। চোরকে 
চোর ন! বূলিয়৷ তাহার গায়ে হাত বুলাইয়৷ আদর 
করিতে লাগিলে চোরেরও চৌর্ধ্যাপবারদে লজ্জা স্বণা হয় 
না, অপহৃত বস্তরও উদ্ধার সম্ভব হইবে না। একটি চোরকে 
লইয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত করিলে আর পাচটি লোকের 
চৌধ্যপ্রবৃত্তি দমিত হইতে পারে। পুরাকালে চোরের 
প্রতি প্ৰাণদণ্ড বিহিত হইত। বর্তমানে ইংরাজ গভর্ণযেণ্ট 
যে খুনে আসামীর অপরাধের গুরুত্ব বিচারে প্রাণদণ্ডের 
বিধান করিতেছেন, তাহার সম্বন্ধে অনেকে রাজনীতির 
নিন্দ! করিলেও বিজ্ঞগণ উহাই সমীচীন মনে করেন; 
কেনন! এরূপ আইন ন! থাকিলে লোকের অপকণ্ম 
করিবার সময় মনে কোন শঙ্কা উদিত হইত না, জগতে 
খুন জখম, চুরী ডাকাইতী প্রভৃতি পাশবিক অত্যাচার 
এত বাড়িয়া উঠিত যে, লোকের জগতে বাস করাই কঠিন 
হইয়! পড়িত।  স্থগারকোটিং করিয়া কথা৷ বলিলে 
অপরাধী তাহার অপরাধের গুরুত্ব হৃদয়্ম করিতে পারিত 
না। বালক অপরাধ করিলে বালকের হিতাকাজ্জী 
কর্তৃপক্ষ এক. দুইবার অবশ্ত বুঝাইয়া দেন যে, অপরাধ 
করিতে নাই। কিন্তু বালক যখন কর্তৃপক্ষের সে উপদেশ 
অমান্য করিয়া পুনঃ পুনঃ সেই অপরাধে প্রবৃত্ত হইতে চায়, 
তখন কর্তৃপক্ষ তাহাকে এমন কঠোরভাবে শাছি প্রদান 


করেন, যাহাতে বালক আর কখনও অপরাধে প্রবৃত্ত ন! 
হয়। সুতরাং অন্যায় কার্য্যের কোন প্রকার প্রশ্রয় দেওয়া 
কর্তব্য নহে । সত্য কথা অসজ্জনগণের কর্ণে কখনও মধু 
বর্ষণ করিতে পারে না। তাহাদের বক্ষে শেল বিদ্ধ 
করিয়া থাকে । কিন্তু তাহাই তাহাদের মঙ্গলের সেতু। 
মাঙগব যখন মন্মে অত্যন্ত আঘাত প্রাধ হয়, তখনই তাহার 
দড়ত! ভাঙ্গে, তখনই মে তাহার কুতাপরাধের কথ চিত্ত 
করিবার অবসর পায়। কোন দুষ্ধখ করিয়া মাঙ্গষ যখন 
কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হয় যখন ডাক্তার আসিয়া তাহাকে তীব্র 
তিক্ত উষধাদি প্রদান, দেহে অক্ত্রোপচারাদি করিতে 
থাকেন, তখন সে তাহার রুতাপরাধ সম্বন্ধে অনুশোচনা 
করিয়া থাকে। তাহা না হইলে অর্থাৎ উধধপথযাদ্দির 
অস্থবিধা না পাইলে রোগী আবার অত্যাচার করিতে 
পশ্চাৎপদ হয় না। ঘাঁতেরই প্রতিঘাত হইয়া থাকে, 
ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে উত্তরেরই প্রত্যুত্তর প্রদত 
হয়। বৈষ্ণব জগতে আজ এত বড় একটা সাড়া পড়িয়া 
যাইত না, এত বড় একটা আন্দোলন চলিত না, যদি না 
বৈষ্ণব সাৰ্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, পরল 
গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ঠাকুর 
ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি সিদ্ধ মহারাঁজগণের অস্থগ্ শুদ্ধ- 
ভক্তগণ সত্যে অপলাপকারিগণের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান 
আনয়ন করিতেন । বহু দিবসাবধি শুদ্ধ! ভক্তির আলোচন! 
না থাকায়, বিদ্ধা ভক্তির অত্যধিক প্রচলন. হওয়ায় 
শ্রমন্তক্তিবিনোদাহ্গগণ যখন শুদ্ধ তক্তিকথা কীর্তন 
করিতে লাগিলেন, তখন বিদ্ধভক্তদল একেবারেই পরিপন্থী 
হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, এসকল আবার কি নুতন কথা! 
শ্রচৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থের নাম পর্যযস্তই লোকে জানিত 
না! জানিলেও তাহ! যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
একখানি সর্বপ্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ তছিষয়ে কাহারও 
কোন শ্রদ্ধা ছিল না, বাঙ্গল! পয়ার পুঁথি বলিয়া অনাবৃত 
অবস্থাতেই পড়িয়া থাকিত।  শ্রমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরই 
ভ্রচৈতন্তচরিতামৃতের প্রামাণিকত্ব জগৎ সমক্ষে প্রচার 


হ১৪ নদী প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


করেন। লোকে বহদিন ধরিয়া একটা বিষয়ে অনভ্যপ্ত 
থাকিলে পরে সেই বিষয়টি তাহার নিকট অত্যান্ত নৃতন 
হইয়| পড়ে বটে, কিন্তু সত্যাম্সন্ধিৎস্থ ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ 
তাহাদের প্রাধিত বস্তুর সন্ধান পাইয়া পরম পুলকিত চিত্তে 
আ।মিয়া তাহা গ্রহণ করেন। বহু বছ গোস্বামী সন্তান, 
সপ্রান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী তৎকালে অতি আদরের 

সহিতই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার 

প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সবলেই 

একবাক্যে দ্বীকার করিয়াছিলেন, আপনার দ্বারাই 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের গ্লানি বিদূরিত হইবে। তাহার! 

সত্যপ্রিয় ছিলেন, তাই সত্যের আদর করিয়া গিয়াছেন। 

যাহার! ভাগ্যবান্‌, নিরপেক্ষ, সত্যপিপাস্থ, তাহারা, নিজ 

নিজ দোষ স্বীকার করিয়া তাহ! হইতে সংশোধিত হইতে 
বিন্দুমাত্র কুঠাবোধ করেন না বদ্ধজীব আমরা, যেকোন 
মুহূর্তে অসৎ প্রভাবে অসৎ কর্ম্ম করিয়া বসিতে পারি, 
তাই বলিয়। কেহ সত্য কথী বলিয়া আমাদের মঙ্গল 
করিতে আঁসিলে তাহা অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার 
দুর্বুদ্ধি করিব, ইহ] কখনই ভদ্রোচিত ব্যবহার নহে। 
“আপনারা যাহা বলিতেছেন তাহী। সত্য, এইরূপ সত্য 
প্রচারে আমাদের কোন আপত্তি নাই, বরং সম্পূর্ণ 
সহামুতূতি আছে, আমরাও সংশোধিত হওয়ার চেষ্টা 
করিব” ইত্যাদি সংসাহস, সত্যের প্রতি অনুরাগ, জাতি, 
কুল, ধন ও মানের গুজ্জল্য বৃদ্ধিই করিয়া থাকে বই হীন 
করেনা? নতুব। মিছাঁমিছি মাৎসর্ধ/পর হইয়। জেদ 
করিয়া সত্যের অ+মাননী করিলে নিজের পায়ে নিজেকেই 
কুঠীরাঘাত করিতে হয় । অসত্য প্রিয় লোকের চিত্তবৃত্তির 
অপেক্ষা! করিয়া আমরা সত্য কথা বলিতে যাইব না, 
ইহাই আমাদের দৃঢ় পণ। উচিত কথা বলিতে যদি 
বন্ধু বিগড়াইয়? যান, তাহাতে আমরা কোন ক্ষতি বুদ্ধি 
মনে করি না। যে বন্ধু উচিত কথ! ন! শুনিতে আসেন, 
তিনি আর কেমন করিয়া তাঁহার বন্ধুত্বের পরিচয় দিবেন? 
জগতের লোক বন্ধু বলে তাহাকে, যে তাহীরই মতে মত 
দিয়া তোষামোদ করিতে পারে। সে বন্ধুত্বের মধ্যে 
ব্যবসাদারী ছাড়া: আর কিছু নাই৷ উদ্দীহরণ- ঘা, 


(গোসাই ঠাকুর কথকথা করিতে গিয়া ভাগবতের 
'অভ)ধিতস্তদ1 তশ্মৈ গ্লোকের ব্যাখা। করিতে গেলে, যদি 
সে ব্যাখা। কলিস্থানপঞ্চকে আসক্ত শ্রোতার মনোমত ন! 
হয়, তাহ! হইলেই তাহাকে প্ৰমাদ গণিতে হইবে, সুতরাং 
তিনি রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিয়া খুব রসের ফোয়ার। 
ছুটাইলেন, শ্রে।তারাও বাহবা দিল, পা'ওন। সম্বঞ্ধেও কোন 
গোল হইল ন।। ইহাতে লাভ হইল কি? বক্তাও 
অনধিকারী শ্রোতার নিকট অনধিক|র চচ্চা করিয়া 
ভগবচ্চরণে অপরাধী হইলেন, আত।ও রধাকুষ্-লীল।রসে 
প্রাকৃত বুদ্ধি আরোপ করিয়! নিজ সবনাশ সাধন 
করিলেন। এরূপ উদাহরণ জগতে কত শত যে পড়িয়া 
আছে, তাহার ঠিক নাই। আমরা বৃন্দাবনে বজদেশীয় 
এক খ্যাতনাম! ভূতক পাঠকের যে কান্তি স্বকর্ণে শুনিবাঁর 
ও তাহার নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিবার দুর্ভাগ্য লাভ 
করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিতেও মুখে নিঠীবন আসে, 
প্রকাশ করিয়। বলাও নীতিবিকদ্ধ হইয়। পড়ে। এই 
প্রকারে যে সকল গোস্বামিক্রব, বৈরাগিক্রব, বৈষ্ণব- 
নামধারিগণ বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের নামে জগতে মহা অনর্থ 
প্রচার করিতেছে, শুদ্ধতক্তের পদবীতে আরোহণ করিবার 
স্পন্ধ। করিতেছে, গুরুবৈষ্ণবে অপরাধ করিয়! নরকগামী 
হইতেছে, তাহাদিগকে কি 'বাবা বাছা» বলিয়। সম্বোধন 
করিতে হইবে? সে সকল বৈষ্ণব নিন্দকের জিহব1 বল- 
পূর্বক টানিয়া কর্তন করিয়] দেওয়াই তাহাদের প্রতি 
উপযুক্ত ব্যবহার । বৈষ্ণব নিন্দকের খোসামোদ যাহার! 
করিতে পারেন করুন, আমর! বৈষ্ণব নিন্দকের মুখ দর্শনও 
করিতে চাহি না। বৈষ্ণব নিন্দক, কৃষ্ণের অভক্ত যাহারা, 
তাহাদিগকে বলিবাঁর বা বোঝাইবার জন্য আমর! ব্যস্ত 
নহি, তাহাদ্দিগের অস্তিত্ব জগৎ হইতে লোপ করিবার 
জন্তই আমাদের প্রশ্নাস। তন্বানভিজ্ঞ বালিশগণ যাহাতে 
মেই সকল বৈষ্ণবাপরাধী কৃষ্ণাতক্তের কুহকে পড়িয়া নষ্ট 
নাহয়, তাঁহাদের জন্যই আমাদের শাস্তুচর্চ্চা, মাসিক, 
সাপ্ধাহিক ও দৈনিক শুদ্ধ পারমার্থিক পত্রের প্রচার, গ্রন্থ- 
প্রচার, লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া সত্য কথ! কীর্তন, 
স্থানে স্থানে মঠ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা; গ্থ ও পত্রের নিধি 


গু্বান্থগত্য 


প্রচারের স্থবিধার জন্য মুদ্রন্্র প্রতিষ্ঠাদির অনুষ্ঠান । 
আমাদের প্রচারকগণ কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট হইয়া সমগ্র 
ভারতে খীশ্রগৌর-নিত্যানন্দের সত্য বাণী অদম্য উৎহ 
প্রচার করিতেছেন । সহন্র সহ লোক আজ শুদ্দভন্ত গণের 
আদর্শ চরিত্রে মু হইয়। তাহাদের শ্রমুখে গৌর- 
নিত্যানন্দের গুণগাথ! শ্রবণের জন্য ব্যাকুল হইস্মাছেন। 
আমাদের প্রচার শুদ্ধ ভারতেই আবদ্ধ নাই।  দসর্বত্র 
প্রচার হইবে মোর নাম’ মহাপ্রভুর এই প্রমুখবাণীর জয় 
ঘোষণা করিয়। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাম্মানী তেও শুদ্ধ- 
ভক্তিকথ প্রচারের বিপুল আয়োজন চলিতেছে । অনেক 
পাশ্চাত্য দেশবামী ‘দি হারমোনিষ্ট' ব] পমজ্জনতেযণী 


নামক মাসিক পত্রিকার গ্রাহক হইয়। নিরপেক্ষ সত্যের 
প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন । অসত্যপ্রিয় 


২১৫ 


জনগণ ছাড়া সকলেই আমাদের সত্য প্রচারের পক্ষপাতী । 
বৈষ্ণব নিন্দকগণ চিরকাল বৈষ্ণব নিন্দা করিয়াই নরক 
প্রাপ্ত হউক, আমাদের কোন কথ শুনিবার বা আমাদের 
কোন গ্রন্থ কি পত্রিকাদি পড়িবার স্পর্ধা তাহারা না 
করুক, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। 


সত্য বাণী কর্কশ হউক, মর্শস্কদ হউক বর্ত্তমান তথা- 
কথিত আস্থর বর্ণাশ্রমের ধ্ংসকামী হউক, তূক্তি মুক্তি 
পিশাচীর নিকট ভয়ঙ্করী হউক, তাহাই আমাদের অমিত- 
বিক্ৰমে প্রচার্য্য বিষয় । সত্য চিরকালই মিথ্যার উন্নত 
মস্তক পদদলিত নিদ্পেষিত করিয়। সগবে জগতের বক্ষে 
বিচরণ করিবে_তাহার গতি জগতের সমুদয় শক্তি 
মিলিরাও রোধ করিতে সমর্থ হইবে না। 


গুর্ববানুগত্য 


মানব যখন তাহার নিজের দৌষগুলির প্রশ্রয় না 
দিয়! তাহা সংশোধন করিবার জন্য সত্য সত্যই ব্যাবুলাত্ম 
হইয়া পড়েন, নিজের বিদ্যা, বুদ্ধির প্রশংসায় নিযুক্ত না 
থাকিয়া হিতাঠিতের সকল বিচার-ভার শগুরুপাদপন্ে 
অর্পন করিয়া কেবলমাত্র গুরুদেবের অহৈতুকী কূপ! 
অপেক্ষা করিয়! থাকেন, তথন বলদেব অগুরুদ্ধেবই 
তাহাকে প্রচুর পরিমাণে চিদ্বল প্রদান করিয়া থাকেন, 
যাহার দার! বলীয়ান হইয়া তিনি অঘটন-ঘটনপটীয়সী 
মায়ার সকল ক্ষমতাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন, ক্রমে 
ক্রমে মন্পুর্ণকূপে নির্দোষ হইয়া নিত] মঙ্গল লাভ করেন। 
জগ্ররুদেবে গ্রপত্তি ভিন্ন মানব কখনই দৌষমুক্ত হইতে 
যতক্ষণ পর্যাস্ত “আমার ভালমন্দ আমিই 


পারেন ন|। 
যতটুকু বুঝিবেন, আমিও 


ভাল বুঝি অথবা প্ীগ্ুরুদেবও 
তাহাই বুঝিব, তিমি আমারই ন্যায় মানুষ মাত্র” এইরূপ 
বুদ্ধি প্রবল! থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানব ভীষণ অনৰ্থ 
সাগরে পড়িয়া! হাবুড়বু খাইতে থাকেন। দেই 
একমাত্র মঙ্গলবিধাতা, তাহার উপদিষ্ট পদ্থাই আমার 


একমাত্র অনুসরণীয় পন্থা, তদ্টিন্ন আমার কোন স্বতন্ত্র পন্থা! 
নাই, গুরুদেবই আমার ভাল মন্দ সম্যক্প্রকারে অবগত 
আছেন, তাহাতে ভ্রমাদি দ্বোষচতুষ্টয় না থাকায়, তাহার 
উপদেশই আমার একমাত্র পালনীয়'_-এইপ্রকার বুদ্ধিই 
আমার মঙ্গল প্রাপিক1। শুদ্ধ শরণাগতিই শ্রভগবৎ 
কপালাভের একমাত্র উপায়। 

গুরুদেব অপেক্ষী আমরা সময়ে সময়ে বেশী বুঝিতে 
যাইয়! যে উৎকট গুরুভক্কির পরিচয় দিতে যাই, তাহাতে 
আমাদের মঙ্গলের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয় মাত্র। সাধারণ 
মানবের ভক্তি সম্বন্ধে ধারণ_কঠদেশে তুলসীমালা, 
বাহমূলে শঙ্খ চক্র ও দ্বাদশ অঙ্গে উর্ধপুগডধারণ পূর্বক দিন 
রাত্রির মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট সময়ে একটু ঘণ্টা নাড়া কিছ 
খানিকটা! মাল! জপ ব! ছু'একটা গান গাহিলেই বুঝি 
ভক্তিযাজন করা হইয়া গেল। গুরুদেব যদ্ধি কৃপা করিয়া 
কেবল ঘণ্টা নাড়া বা মালা জপ ছাড়া অন্য কোন সেবা 
কার্ষ্যের ভার তাহার উপর অর্পণ করেন, তিনি তখন 
ভাবেন, এ কাজটি আমার গৌণ মাত্র, মুখ্য কার্য্য হরিনাম, 


২১৬ নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


এই সেবা কাৰ্য্য ছাড়া আর একটি জিনিষ, সুতরাং কোন 
গতিকে এটি শেষ করিতে পারিলেই হয়। এইকূপে মানব 
সেবাকার্যোর সহিত শ্রনাম গ্রহণকে ভেদবুদ্ধি করিয়। 
গুরুদেবের বাক্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে ন! পারিয়া, হরিন।ম 
করিতে যাইয়াও কেবল অনর্থ বরণ করেন মাত্র। 
ভ্রীভগবন্ন/ম যে গ্রারুত ইন্জিয়ের গ্রাহ্‌ বস্ত নহে, কেবলমাত্র 
সেবোন্মুখ ইঞ্জিয়ই যে হরিনাম গ্রহণ করিতে পারেন, শুদ্ধ 
হরিনাম যাহাতে আমাদের জিহ্বায় নৃত্য করিতে পারেন, 
আমরা যাহাতে সম্পূর্ণরূপে অনর্থমুক্ত হইতে পারি, 
তজ্জন্তই যে শীগুরুঢেবের সকল চেষ্ট! আমারই হিতকল্পে, 
তাহা যূর্থ মানব আমরা বুঝিতে না পারিয়। সেবাকার্ধ্য- 
গুলির প্রতি আদর প্রকাশ করি না। নির্বিচারে যখন 
আমরা গুরুদেবের আজ্ঞা পালন করিয়! যাইব, গুরুদেব 
আমাদিগের উপর যে কার্ষ্যের ভার দেন, সেই কার্য্যকেই 
যখন আমরা শ্রীভগবন্নামগান, বেদপাঠ ইত্যাদি বলিয়া 
জানিব, সেইদিনই গুরুদেবের কপা৷ বলে আমর! যথার্থ 
শ্রীনামপ্রতভুর কূপ! লাভ করিয়া ধন্য হইব। গুরুদেবের 
উপদেশে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্য্যন্ত মানুষের কোন- 
ক্রমেই নিস্তার নাই। 

ুফেব্রিয় গ্রীতিসাধনের সিমিত্ত কুষণপ্রেষ্টাগণ কর্তৃক 
যে যে যুক্তি অবলম্বিত হইয়া থাকে, সে সমস্ত যুক্তিতে 
অতি-নিপুণতা-প্রযুক্ত গুরুদেব কল: ক্ণপ্রেষ্টাগণেরই 
অতিশয় প্রিয়। “কৃষ্ণের কিসে স্থখ হয়, কোনটি কৃষ্ণভক্তি 
তাহা! গুরুদ্েবই উত্তমন্ূপে জানেন, গুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি 
ত্যাগ করিয়। এই বুদ্ধি অস্কুসারে চলিলে আর পতনের 
কোন আশঙ্কা থাকে ন1। গুরুদেবের বাক্য যে অবিচারে 
পালনীয়, তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভু শীল ঈশ্বরপুরীপাদ প্রেরিত গোবিন্দকে তাহার 
সেবকরূপে গ্রহণ লীলা! করিলেন। গোবিন্দ আসিয়া 
বলিলেন, “প্রভো, আমি পুরীগোম্বামীর ভৃত্য, গোস্বামী 
প্রভু তীহার সিদ্ধি প্রাপ্তিকালে আমাকে ও কাশীশ্বরকে 
তোমার সেবকবূপে তোমার পদ্স্তকে থাকিবার আদেশ 
করিয়াছেন। কাশীশ্বর তীর্থ ভ্রমণাস্তে কিছুদিন পরে 
এখানে আসিবেন, আমি অগ্রেই আসিয়া পড়িয়াছি, 


আমাকে তোমার কিঙ্কররূপে গ্রহণ করিয়া শ্রীপাদপদ্ম- 
সেব1-সৌভাগ্য প্রদান কর |” মহাপ্রভু তখন সার্বভৌম 
ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভট্র/চার্ধয করহ বিচার। 
গুরুর কিন্কর হয় মান্য আপনার ॥ 
করাইতে নাযুয়ায়। গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি 
উপায়॥” জীব-শিক্ষক লীলাভিনয়কারী মহাগ্রভু তাহার 
মুখ দিয়! সিদ্ধান্তটি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন 
জানিয়া সার্বভৌম কহিতে লাগিলেন_ণগভে)! গুরুর 
আজ্ঞা হয় বলবান্‌ । গুরু আজ্ঞ। ন! লঙ্ঘিয়ে শাস্ব প্রমাণ ॥ 
পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাই পিতৃ আজ্ঞায় পরশুরাম 
তাহার মাতা রেণুকা দেবীকে শক্রর ন্যায় নিহত 
করিয়াছিলেন জানিয়া শ্রারামাুজ লক্মণ প্রীরামচন্দ্রের 
আজ্ঞায় সীতাদেবীকে বনে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, 
যেহেতু গুরুবর্গের আজ্ঞা অবিচারণীয়া। রামায়ণে 
অযোধ্যাকাণ্ডে গ্রামচন্দ্রের বন গমন প্রসঙ্গে দেখিতে পাই 
_নিব্বিচারং গুরোরাজ্ঞ। ময়! কার্ধযা মহাত্মনঃ। শ্রেয়ে। 
হোয়ং ভবত্যাশ্চ মম চৈব বিশেষতঃ ॥-_ইভগবান্‌ রামচন্দ্র 
কহিলেন-_ মহাত্ম| গুরুদেবের আজ্ঞা আমার নির্বিচার 
পূর্বকই অনুষ্ঠেয়, ইহাতে আপনার শ্রেয়: আছে, বিশেষতঃ 
আমারও শেয়ঃ আছে। স্থতরাং গুরুদেবের বাক্যে 
উচিতান্গচিতাদি বিচার করা কর্তব্য নহে।” তখন 
মহাপ্রভু গোবিন্দকে তাহার সেবকরপে অঙ্গীকার 
করিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং জগদ্গুরু হইয়াও (লাকশিক্ষা- 
কল্পে তাহার ভক্ত সাধভৌমের মুখ দিয় জীবকে এই 
শিক্ষা দিয়া গেলেন। 


তাহারে আপন মেব] 


অবস্ত অদ্গুরুর আদেশই শিঃশরেয়ঃপ্রদ বলিয়। 
নিব্বিচারে পালনীয়, কেনন] সদ্গুরু সদ্বন্ শ্রীভগবান্‌ 
কষ্ণচন্দরের সেবা ভিন্ন কুষ্সেবা-বিমুখতার কোন উপদেশ 
করেন না। কিন্তু তাই বলিয়া উৎ্পথগামী অসদ্গুরুর 
আদেশ কখনই পালনীয় নহে। বলি শক্রাচার্ষেযর, ভীন্স 
পরশুরামের, প্রহলাদ হিরণ্যকশিপুর ও বিভীষণ রাবণের 
আদেশ অমান্য করিয়াই শ্রীভগবৎ রুপা লাভে সমর্থ 
হইয়াছেন। একমাত্র কঁষ্ণতত্ববিৎ সদ্গুরুদেবের আদেশ 
পরিপালন ভিন্ন কৃত তানি অথচ গুর্বাভিমানী গুরু- 


কষ্ধাস্থমীলনে আদর্শ 


ক্রবের আঁদেশই প্রতিপালনীয় নহে। যেহেতু যাহার! 
শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দিয়গ্রাহা বাহা বিষয় সমৃহকেই বহমানন 
করে, তাঁহার! সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের 
একমাত্র গতি যে শরীবিষ্ণু তাহার তত্ব জানিতে পারে না; 
অন্ধ যে্বপ অন্ধ কর্তৃক নীত হইয়। গর্ভে পতিত হয় মাত, 
পথের অন্গমন্ধান জানিতে পায় না, সেইরূপ বিষয় মোহান্ধ 
গুরুক্রবগণের আদিষ্ট পন্থ।ন্তমরণেও আমাদের কোন মঙ্গল 
হওয়ার পরিবর্তে অমর্গলই হইবে । বিশেষতঃ শাস্ত্র বলেন 


২১৭ 


_-অবৈষ্বোপপ্দিষ্টেণ মন্ত্রে নিরয়ং ব্রজেৎ ।-_অবৈষণবের 
যতই ন! কেন ভাল কথা থাক্‌, তাহা শ্ৰেয়ঃকামীর আদৌ 
শ্রোতব্য নহে। 

স্থতরাং অসদ্গুরুর সর্বপ্রকার অপেক্ষা ত্যাগ করিয়া! 
সম্পুর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া! শত বাধা বিস্ বিপত্তি সত্বেও 
প্রাণপণে নির্বিচারে নি্ষপটে সদ্গুরুর আদেশ পালন 
কর। কর্তব্য। গুরুরুপা-বলেই কৃষ্ণরুপা। লাভ, নতুবা দ্বতন্ত 
চেষ্টায় কখনই কুষ্ণকুপা লভ্য হইতে পারে না। 


+ 


কৃষ্ণানুশীলনে আদর্শ 


যাহার! সাংসারিক অভাব অন্ুবিধার দোহাই দিয় 
কুষ্ণতজনের সময়াভাব দেখাইতে চাঁন, শ্রীভগবান্‌ 
গৌরজুন্দর তীঁহাদিগের শিক্ষার জন্যই সন্যাস লীলা 
হ্বীকার করিয়| দেখাইলেন, গৃহে জননী ও পত্রীকে 
দেখিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি ন! থাকিলেও, খাগ্চাদির কোন 
সংস্থান ন! থাকিলেও কৃষ্ণানসন্ধানের জন্য উধাও হইয়া 
ছুট! যায় । অনেকে আপত্তি দেখান, *শ্রীগৌরস্থন্দর 
সাক্ষাৎ ভগবান্‌, তিনি যাহা পারেন, তাহা কি আর 
মাষে পারে?” তাঁহার! গৌরস্থন্দরকে মুখে ভগবান্‌ 
বলিলেও তাহাদের এরূপ আপত্তিতে বেশ বুঝ! যায়, 
তাহারা যেন মনে করেন, “জীভগবান্‌ গৌরস্থন্দর যেন 
তাহাদেরই মত একজন বদ্ধজীব, সংসারে থাকিলে পাছে 
তাহার ভোগপ্রবৃত্তি বাড়িয়া যায়, তাই বুঝি তাহাকে 
সন্যাস গ্রহণ করিতে হইয়াছিল!” মূর্খ লোক বুঝিতে 
পারে না ষে,ন্বয়ং ভগবানের আবার সন্যাস লীলা কি 
জন্য? সাক্ষাৎ কৃষ্ণের আবার কৃষণান্তসন্ধান লীলার অর্থ 
কি? 

মাঙ্জু্ষ যেন একবার বুঝিয়া দেখে, গৌরন্থন্দর মুক্ত বা 
বদ্ধজীব মাত্র নহেন, সংসারে থাকিয়া তাহার কৃষ্ণ 
অনুসন্ধান করিবার অস্থবিধা, সেই জন্যই তাহার যে 
সন্যাসের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহ নহে, জীব-শিক্ষার 


২৮ 


জন্যই ভগবানের সন্্যাসবেষ ধাঁরণ। গৌরন্থন্দর শিক্ষা 
দিলেন, “হে জীব, তোমার কোন অক্ুবিধ! নাই, তুমি 
মুক্ত, নিত্য নিরপেক্ষ, রুষ্ণানুশীলনই তোমার জীবনের 
একমাত্র ব্রত। ষাহাকে তুমি ‘আমার আমার” বলিয়া 
সংরক্ষণে ব্যস্ত হইতেছ, তাহা তোমার নহে, কেহই 
তোমাকে রুষ্ণানুশীলনে বাধা প্রধান করিতে পারে না, 
তুমি স্বতন্, কৃষ্ণ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, এস 
জীব তোমার সমস্ত ধর্ম্ম কণ্ম ছাড়িয়া আমার পাদপদ্টে 
চুটিয়! এস, আমি তোমাদ্দিগকে অভয় প্রদান করিতেষ্টি, 
দেহ-মনের ধশ্ম_সংসার ধর্ম ছাড়িবার জন্য তোমাদের কোন 
পাপ হইবে না, দেব, ধষি, পিতৃগণ, আত্মীয় স্বজন, ভূত- 
সকল এবং অপর মনুষ্য কাহারও খণ পরিশোধ করিবার 
জন্য ভোমাদ্দিগকে চিন্তিত হইতে হইবে না, আমার 
শরণাগত ব্যক্তির কোন খণপাশে বদ্ধ থাকিতে হয় না, 
আমি তোমাদিগকে সমস্ত খণ হইতে মুক্তি প্রদান করিব, 
নিত্য নবনবায়মান আনন্দ দান করিব। তোমরা আর 
ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত হও।” 
যাহার! *্প্রচৈতন্থদেবের এই শিক্ষা আমার জন্য নহে, 
মুক্তগণের জন্য, আমাকে সংসারে পচিয়া মরিতেই হইবে 
ইহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা বঞ্চিতই হইয়া 
গেলেন। “আমি হরিভজনে প্রবৃত্ত হইলে, কে আমার 


২১৮ নদীয়! প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


আধ্তবৰ্গকে খাইতে পরিতে দিবে, কেই বা তাহাদের সুখে 
দুঃখে সহাম্তুতি প্রদর্শন করিবে'-এইসকল দূর্বল] 
চিন্তাই আমাদের উপর মায়! রাক্ষসীর প্রভাবের পরিচয় । 
'মায়। অনবরতই জীবকে কষ্ণবিমুখ হইবার জন্য কুমন্রণা 
দিতেছে! আমর! একবার ভাঁবিবার অবসর পাই না, 
পক্ষ আমার মত অনস্ত জীবকে ভরণ পোষণ প্রদাম 
করেন, তবে যে মানুষকে অভাবে পীড়িত হইতে দেখা 
যায়, তাহা কেবল জীবের পূর্ব্বক্বৃত কর্মফল ভোগ অথব! 
কৃষ্ণকে স্মরণ করাইয়! দিবার উপায় মাত্র। স্থির কর্তৃত্ব 
আমার উপর অগিত হয় নাই, ভগবান্ই একমাত্র কর্তা, 
নিজের উপর কোন কর্তৃত্ব না রাখিয়। তাহার অধীনে 
থাকিলে সংসারের কোন অভাবে আমাদিগকে গ্রপীড়িত 
হইতে হয় না।” ভগবান্‌ আমাদিগকে যে রক্ষা করিবেন, 
এবিশ্বাস আমাদের কই! কৃষ্ণানুশীলনের আগেই ভয়ে 
অস্থির হইতেছি, আমার আত্মীয় স্বজন কি খাইবে ? জীব- 
শিক্ষক মহাপ্রভু কি আসিয়াছিলেন, জীবগুলিকে রুষ 
ভজনে নিযুক্ত করিয়। ন! খাইতে দিয়! মারার জন্য ! না, 
তাহা নয়। তিনি আসিয়াছিলেন, জীবকে আক পৃরিয়া 
মহাপ্রসাদ সেবন করাইয়া প্রপঞ্চ জয় করাইবার জন্য 
স্থতরাং কৃষ্ণ ভজনের পূর্বেই আমাদিগকে ভাবিয়! অস্থির 
হুইতে হইবে ন যে, "রুষ্ণকে ডাকিলে আমাদের কোন 
স্থুবিধ! হইবে কি না, সংসারে থাকিতে হইবে কি সংসার 
ত্যাগ করিতে হইবে।* কৃষ্ণভজনকেই জীবনের মুখ্য 
উদ্দেশ্য জানিয়! শাস্ত্রে যে ভজনক্রম লিপিবদ্ধ আছে, তাহা 
অবলম্বন করিতে হইবে।. কৃষ্ণঃ আমার ভজনোন্নতি 
অনুসারে যখন যেভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করেন, আমি 
তখন.সেইভাবেই থাকিব । এখন হইতেই ভাবিয়া চিন্তিয়! 
মস্তি আলোড়িত করিব না। পাঠশালায় ভি হইয়াই 
যদি বালক এম, এ, ক্লাসের পাঠ কেমন করিয়। পড়িবে__ 
এই ভাবনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহ! হইলে বালককে নিশ্চয়ই 
'বিগ্ভালয়.ত্যাগ করিয়], যূর্থ হইয়া থাকিতে হইবে। 
অতএব শান্্কথিত ক্রমপন্থ। অৰলগ্ন করিতে হইবে। 
প্রথমে জীবের শুদ্ধতক্তের সঙ্গ করা কর্তব্য। সাধুসঙ্গত্রমে 
কৃষ্ণজ্ধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইলে সঘ্গুরু লাভ 


হুইয়। থাকে, মদ্গুরুর নিকট ভজনমুদ্র। লাভ করিয়। সেই 
ভজনক্রিয়। অনুশীলন করিতে করিতে জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি 
হইতে থাকে । অনর্থ-নিবুত্তির সঙ্গে সঙ্গে মিঠা, রুচি ও 
আসক্তি, তৎপরে ভাব ও তৎপরে গ্রেম। 
সাধ্যাবস্থা। “হরিভজন করিতে হইলে সংসার ত্যাগ 
করিতে হইবে, আত্মীয় স্বজনের মায়া মমতা ত্যাগ করিতে 
হইবে_সাধাবস্থা লাভের পূর্বে এরূপ চিন্ত| হইতে 
নিশ্চয়ই হৃদয়দৌর্বল্য আনয়ন করিবে, ভদ্দিযয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। সাধ্যাবস্থাই আমাকে লাভ করিতে হইবে 
_-এরূপ দু প্রতিজ্ঞ লইয়া আমাকে ভজনে প্রবৃত্ত হইতে 
হইবে। শেষে কৃষ্ণের যাহ! ইচ্ছ। তাহাই হইবে। কু 
গৃহে রাখেন কি বনে রাখেন, তাহ! কৃষ্ণই জানেন, এ 
চিন্তায় আমার আবশ্ঠকত] নাই। গুরুপদিষ্ট পন্থায় 
রুষ্ণা্গশীলন করিতে করিতে একদিন আমাদের এমন 
অবস্থা আসিয়। পড়িবে, যেদিন আর কিংকর্তববিযুঢ 
হইতে হইবে না, জিজ্ঞাস! করিতে হইবে না, প্রভু আমি 
এখন কি করিব, তখন কেবল কৃষ্ণ বলিয়। ছুটিতে হইবে, 
পশ্চাতের কোন কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না, কৃষ্ণের সুমধুর 
মুরলী-নিনাদে আমার কর্ণ সর্বদা] মুখরিত থাকিবে, 
ইন্জিয়ের সমস্ত বহির্দুখিনী বৃত্তি অন্তর্দুথিনী হইয়া 
সর্বেজ্জিয়ে কৃষ্ণান্ুশীলন হইতে থাকিবে । তখন আমাকে 
আর সঙ্কল্প করিয়। কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে ন1। 
তখন আমি জানিব, আমার ভিতর হইতে কে যেন একজন 
সর্বদা আমাকে অগ্রণী করিতেছে সব ঠেলিয়া ফেলিয়া 
রুষ্ণপাদপত্সে উপস্থিত হইবার জন্য । তখন কেন কৃষ্ণ সেবা 
করিতে হয়, তাহ! আমি জানিনা, কৃষ্ণ আমার, আমি 
কৃষ্ণের, আমার কৃষ্ণের সেবা আমাকেই করিতে হইবে 
ইহা ছাড়া আর আমার কোন দ্বিতীয় হেতু থাকিবে না। 
স্থতরাং জীবের কর্তব্য অনতি বিলধ্বে সম্গুরু 
পাদদপন্মাশ্রয় এবং গুরুপদ্দেশমত কষ্ণানুশীলন। যদি বল, 
সদ্গুরু কে, কেমন করিয়া জানিব? উত্তর- শ্ীভগবান্‌ 
গৌরস্থন্দরের পাদপদ্নে তোমার নিষ্ষপট আবি জ্ঞাপন কর, 
লোক দেখাইয়া নহে, সত্য সত্য তোমার অস্তর সদ্গুরু 
লাভের জন্য কীদিয়া উঠুক, তখন. বুঝিবে, গৌরস্থন্দর 
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ছুর্ববলের চিন্তা 


তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই স্বয়ং প্রকাশ নিত্যানন্দ 
স্বরূপকে পাঠাইয়াছেন। সত্য সত) যদি কাহারও হদয় 
ব্যাকুল হয় কৃষ্ণ ভজনের জন্য, তাহ। হইলে তাহাদের আর 
গুরুপাদ্রপত্মলাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। ভগবান্কে 
চাহিলেই ভগবান্‌ শুঞ্চভক্ৰিসিদ্াপ্তবিৎ অদ্গুরুর সন্ধান 
প্রদান করিয়া থাকেন। রুষ্ণভক্তি করিতে হইলে আমার 
সময়াভাব হইবে না, কোন অভাব অভিযোগ আমাকে 
রুষ্ণভজনে বাধ। দিবে না। গৌরন্ুন্দরের সঙ্গ্যাস-লীল[ই 
প্রত্যেক জীবের কুষ্যন্থুশীলনের একমাত্র আদর্শ হওয়! 


২১১ 
সাশ্রদ।য়িক সঙ্কীণতার মধ্যে পড়িয়া 
গৌরস্থন্দরের আদর্শকে হীন জ্ঞান করা কখনই কর্তব্য 
নহে। যে জিনিষটি আমার পক্ষে বর্তমানে অত্যন্ত অসম্ভব 
বলিয়। মনে হয়, সেই জিনিষটিই কালে আমার পক্ষে 
অত্যন্ত সম্ভব হইয়া! পড়িবে । স্থত্রাং- 

ক্লৈব)ং মান্মগমঃ পাৰ্থ নৈতৎ তয্যুপপঞ্ধাতে। 
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বলযং তাক তি পরস্তপ ॥ 
--অঙ্জুনের প্রতি শ্রভগব|নের এই উপদেশ স্মরণ 
করিয়া জীবমাত্রেরই রুষ্ণ|হুশীলনে রত হওয়া! আবশ্যক । 


আবশ্তাক। 


দুর্ববলের চিন্তা 


আমি অনুক্ষণ ‘হা কৃষ্ণ, হা গৌর’ ও হা নিতাই! 
প্রভৃতি বলিয়া ভগবচ্চরণে আমার গভীর আহির পরিচয় 
দিতে চাই এবং কোন কোন সময় হরি-গুরু-বৈষণবের সেব। 
চেষ্টা প্ৰদৰ্শন করিয়! লোকের চক্ষে একজন ভক্ত বলিয়া'ও 
পরিচিত হইবার ইচ্ছ। করি বটে, কিন্তু তাহাতে আর 
স্থবিধ। আমার কি হইল? লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ 
করিতে পারিলেই ত’ আর ভগবানকে ফাকি দিতে 
পারিব না? বরং অপরকে বঞ্চন। করিতে ষাইয়া নিজেই 
বঞ্চিত হইব । কপটতাশৃন্ত হইয়া সরলভাবে র্ীগুরুদেবের 
নির্দেশ অনুসারে আমার সাধ্যমত যাহা কিছু সেবা করি 
না কেন, তাহা অতি ক্ষুদ্র হইলেও গুরুদেব তাহা গ্রহণ 
করেন এবং ক্রমশঃ উৎসাহ প্রদান করেন যাহাতে আমার 
সেবা যোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পায়। গুরুদেবের এই উত্সাহ 
প্রধানকে যদি আমি আবার মনে করি, গুরুদেব আমাকে 
ফাঁকি দিয়! কাজ করাইয়। লইতেছেন, তাহাতে গুরুদেবে 
সামান্য মনুষ্য বুদ্ধিরপ অপরাধ হেতু আমার উন্নতির পথ 
চিরতরে রুদ্ধ হইবে । গুরুদেব যাহা আমাকে আদেশ 
করেন, তাহা আমার মঙ্গলের জন্যই--তীহাঁর মনোহতীষ্ট 
পূরণ চেষ্টা করিলে আমি বর্তমানে যে সেবা আঁমার পক্ষে 
অত্যস্ত অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছি, পরিণামে তাহাই 


খুব সম্ভব হইয়! আমাকে অদম্য উৎসাহ প্রদান করিবে। 
অতএব গুরুদেবের আদেশ পালনে আমি যেন কখনও 
পরাুখ না হই, বৈষ্ণবগণ এই রুপা আমাকে করুন। 
“গুরুদেব যে সেবা ভার আমাকে দিয়াছেন, তাহা কি 
আমি বহন করিতে পারিব1”_ এইরূপ দুর্বলতাকে মনে 
স্থান না দিম সেবায় প্রবৃত্ত হইলে বলদেব আমাকে 
অমিত বল প্রদান করিবেন_বলদেবের চিল প্রাপ্ত 
হইলে আমি না করিতে পারিব, এমন কার্ধ্য নাই। 
অঞ্জন যখন শরাসন ফেলিয়া কৃষ্ণ আমি আর যুদ্ধ করিব 
ন!’ বলিয়। তুষ্ণীন্তাব ধারণ করেন, ভগবান্‌ তখন তাহাকে 
ব্লিয্াছিলেন_- 
প্র হৃদয়দৌবল্যং ত্যক্তোতিষ্ট পরস্তপ।” 


অর্থাৎ হে অঞ্জন, হৃদয়দৌর্বল্য একটি প্রধান অনর্থ, 
এই অনৰ্থ ত্যাগ করিয়া তুমি আমার আদেশ পালনে 
কৃতসঙ্ক্ন হও, আমি তোমাকে যথেষ্ট বল প্রদান করিব। 

গুরুদেবের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবুদ্ধিতে 
অবস্থিত হইলে কামক্রোধাদি রিপুষটক আমার নিকট 
কোন গ্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না । আমি ষতই - 
না কেন, গুরুরুষ্ণভভ বলিয়া, বড়াই করি, যতক্ষণ না: 


২২০ 
‘কৃষ্ণরক্ষিয়তীতি বিশ্বাস?” কৃষ্ণ ও কুষঃপ্রো্ঠ গুরুদেব 
আমাকে রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস আমার হয়, ততক্ষণ 
আমার ভজন সাধন চেষ্টা সকলই বৃথা। এ বিশ্বাসরূপ 
শরণাগতির অভাবই আমার হদ্দৌর্বলেযর নষ্টা । হে 
ধামবাসি, আমাকে তোমরা এই কৃপা কর, আমি যেন 
গুরুদেবকে আমার পরম মঙ্গলাকাঙ্জী বলিয়া বিশ্বাস 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবল! 


করিতে পারি-_-আমার জন্য তাহার মঙ্গল চেষ্টায় তাহাকে 
যেন আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ন! হয়। তোমাদের কপ] 
ভিন্ন আমি গুরুদেব নিত্যানন্দের কূপ পাইব নী 
নিত্যানন্দের রুপ] ব্যতীত গৌরন্থনারের ক্ুপ1 পাইব ন]। 
অতএব তোমাদের কৃপাই আমার গুরু কুপা লাভের 
একমাত্র উপায়। 


“দরিদ্র-নারায়ণের সেবা” 


এই কথাটি আজকাল বাজারে যেন হরদম চলিতেছে || 
শতকরা ১৯ জন লোক আজ এই কথাটি বিন! বিচারে 
বলিয়া আসিতেছে। এইকপ বলায় যে তাহার! কি 
বুদ্ধিমতার পরিচয় দিয়া থাকেন তাহ! স্থধী পাঠকগণ 
একটু বিচার করুন। নারায়ণ সমস্ত এশ্বর্য্যের অধীশ্বর। 
দরিত্্, যিনি অভাবগ্রন্ত। স্থতরাং নারায়ণ ও দরিদ্র 
দুইটি বিপরীত শব্দ । এইরূপ দুইটি বিপরীত শব্দ বিশেষ 
ও বিশেষণরূপে কখনও ব্যবহৃত হয় না। কোন 
বৈয়াকরণিক, নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক কি কোন দার্শনিক 
পণ্ডিত কখনও এইরূপ কথা বলিতে পারেন ন1। সোণার 
পাথরের বাটী বলিলে যেরূপ কথাটি অমূলক হয় ইহাও 
তদ্রপ। নারায়ণ কখনও দয়িদ্র নহে, দরিদ্র কখনও 
নারায়ণ হয় না। জীবেরই দরিদ্র হইবার সম্ভাবন1। 
যখন জীব এশ্বর্ধ্যশালী ভগবান্‌কে ভুলিয়া দুরে অবস্থান 
করে, তখনই তাহার দরিদ্রতার সুচন] আরজ হয়, এইরূপ 
ভাবে সংসার পরিভ্রমণকারী জীববৃন্দ অনাদিকাঁল হইতেই 
দারিজ্জ লাত করিয়াছে । নারায়ণ সেব্য বটে, কিন্তু যদি 
নারায়ণ দরিজ্র হয় ভবে উহ! জীবের সেব্য নহে, উহা 
নারায়ণ হইতে পৃথক বস্তু জানিতে হইবে । এই সংসারে 
যাহাদের দারিদ্র দেখিতেছি, উহার! সেই কষ্ণ-বহির্ুথ 
জীব; কৃষ্ণ সেব1 বিমুখ হওয়ায় জীবের এরূপ দুৰ্গতি 
_ খচিয়াছে। কৃষ্ণ সৰ্ব্ধনের মালিক । তাহার সন্তান 


কখনও দরিদ্র হওয়া উচিত নহে। পিত! ধনী হইলেও : 


পুত্র যদি দুশ্চরিত্র হয় তাহার ফলে পিতার আঙ্থগত্য 


ত্যাগ করে, ফলে যেমন পুত্র পিতার এশ্বর্ধ্য ভোগ করিতে 


পারে না সেইরূপ কষ্ণবহিরমুখ জীবও দরিদ্রতারূপ অভাবকে 
শ্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে। উহার! চিরদিন যে এই দরিদ্রতা 
ভোগ করিবে তাহাও নহে। তবে দরিদ্রতা মোচন 
করিবে কে? দারিদ্র যাহার মোচন হইয়াছে তিনিই তে! 
জীবের দরিক্্রতা মোচন করিতে সক্ষম, দরিদ্র ব্যক্তি 
কখনও দরিদ্রের অভাব মোচন করিতে পারে ন। | কৃষ্ণবূপ 
ধন হারাইয়| যখন জীব দরিদ্র হইয়াছে, তখন কৃষ্ণ- 
তন্ববেত্তা গুরু ব্যতীত জীবের দরিদ্রতা মোচন করিতে 
আর সক্ষম হইবে কে? অন্ধ ব্যক্তি যেমন অদ্ধের চক্ষের 
অভাব দূর করিতে পারে না, তদ্রপ একমাত্র কৃষ্ণ প্রেসধনে 
ধনী বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেহই জীবের দরিপ্রতা মোচন 
করিতে পারে না। কিন্তু আজকাল দেখিতেছি ইহার 
বিপরীত কতকগুলি গ্রতিষ্ঠাশালী লোক এইক্ধপ কার্ষে/ 
ব্রতী হইয়াছে। তাহার! জীবকে ভগবানের সমপর্যযায়তুক্ত 
করিয়! ভগবানের চরণে নিত্যকালের জন্য অপরাধী 
হইতেছেন। তাহারা জীবের উপকার করিতে গিয়া 
বরং অপকারই করিয়া বসিতেছে। শরমম্মহাপ্রভ্‌ জীবে 
দয়া সমন্ধে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহা আমাদের স্মরণ 
করা উচিৎ, তিনি বলিলেম-_ 
ভারত ভূমিতে হইল মহস্তজম্ম যার । 
জন্ম সার্থক কর করি পর উপকার॥ - 


গুরুত্ব 


পর উপকার শবে শ্রেষ্ঠ উপকার, সে উপকার করিলে 
জীবের আর কোন অভাব থাকে ন। সমস্ত অভাবের যূল 
যে অবিষ্ঠা, তাহার হাত হইতে মোচন করাই প্রকৃত 
জীবে দয় | 
করিতে পারে না। কিন্ত আজকাল যে বহুবিধ সেবাশ্রম 
দরিদ্র ভাণ্ডার প্রভৃতি সঙঘ দেখিতেছি তাহারা কি তবে 
জীবে দয়। করেন ন11 তাহার! দয়া করেন বটে কিন্ত 
তাহ! জীবের অনিত্য দেহের প্রতি দয়া কর! হয় বলিয়। 
উহার ফল অনিত্য। জীবের বহুবিধ অভাব আছে, শুধু 
টাকা নয় যে কিছু টাকা হইলেই তাহার অভাব দূর 
হইবেই। যিনি অন্ধ তাহার চক্ষর অভাব কে মোচন 
করিতে পারে? পুর পায়র অভাব কে মোচন করিতে 


এইরূপ দয়! গৌরভক্কগণ ব্যতীত আর কেহ 


২২১ 
পারে? তাই দেখিতে গেলে জীবের দৈহিক ছুবিধা ও 
আমরা সর্ব বিষয় করিতে পারি না। কিন্তু বৈষ্ধগণের 
দয়া এরূপ নহে। তাহাদের দয়ায় জীব নিত্যকালের জন্য 
সমস্ত অভাব হইতে মুক্ত হন। তাহাদের আর ত্রিতাপ 
ভোগ করিতে হয় না। তাহার! আজ বালক, কাল বৃদ্ধ 
হইয়া ইন্জিয়ের অভাব অনুভব করেন না। কখনও জ্ঞানী 
কখনও মূর্খ নহে। এইরূপ জাগতিক পরিবর্তনতার মধ্যে 
আর তাহার] অবস্থান করে না। তাহার! নিত/কালের 
জন্য স্বরূপে অবস্থান পূর্বক ভগবানের সেবা করিয়া 
নিত্যানন্দ লাভের অধিকারী হন, তখন আর অতীব বলে 
কোন জিনিষ তাহারা জানে না। সুতরাং জীবের মঙ্গল 
করিতে হইলে একমাত্র কুষ্ণকণ। কীর্তন চাই, এতদ্বাতীত 
অন্য পথ নাই। 


গুরুত্ব 


প্রীভগবান্‌ কৃষ্ণচন্দ্ৰ জগজ্জীবের করষ্ণবিমুখত্ব রূপ লঘুদ্ধ 
অপগারিত করিয়। কৃষ্ণোনুখরূপ গুরুত্ব প্রদানের জন্যই 
জগতে গুরু’ রূপে অবতীর্ণ। গুরুদেব স্বয়ং কৃষ্ণসেব] 
করিয়। কেমন করিয়। কৃষ্ণকে সেবা করিতে হয়, জীবকে 
তাহ! শিক্ষ। প্রদান করিতেছেন। তিনি জীব্শিক্ষা 
লীলায় নিজে অভিমান করিতেছেন না-'আমি জগতের 
গুরু’, কিন্ত ‘আমি গোগীনাথ কষ্চজ্জের দাসাহদাস' 
ইহাই তাহার অভিম।ন। গুরুদেব বলিতেছেন, অতি 
নগণ্য ক্ষুদ্র কীট হইতেও আমি লঘিট্ট, কেননা সেই কীটও 
কা্্ণ বস্তু৷ কার্চের উপর আমার কোন গভূত্ব থাকিতে 
পারে না, কৃষ্ণই কার্ষের একমাত্র প্রভু, আমি কাকে 
কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত দেখিয়াই আনন্দ লাভ করিতে পারি 
মাত্র, স্থতরাং আমি কাঞ্চেরও অন্থদাস। গুরুদেব 
এইরূপ আদর্শ বার জীবমাত্রকেই কৃষ্ণভজন করিতে ও 
অপরকে কৃষ্ণতজনে প্রবৃত্ত করা রূপ গুরুত্ব লাভের উপদেশ 
করিতেছেন। তবে গুরুদেবের জীব-প্রতি ইহাই শিক্ষা 
যে, প্রীতগবদাজ্ঞায় ভগবৎ গ্রীত্যর্থেই ভগবৎসেবা কর ও 


অন্যকে ভগবৎসেবায় প্রবৃত্ত কর। জীব মাত্রই রুষ্ণাধীন 
থাকিয়। এরূপ গুরুত্ব লাভ করুন, তাহাতে কোন বিষয় 
তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে বাঁধা দিবে না। জগদ্গুয়- 
লীলা ভিনয়কা রী স্বয়ং ভগবান্‌ গৌরস্নারও কৃশ্স্থানে কৃম্ম 
নামক বিগ্রকে উদ্দেশ্য করিয়। জীষকে এইরূপ গুরুত্ব প্রদান 
করিয়াছেন। আ্রগৌরসুন্দর বলিয়াছেন-_“ঘারে দেখ 
তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ । আমার আজ্ঞায় গুরু হঞ। 
তার’ এই দেশ ॥ কু না বাঁধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ । 
পুনরপি এই ঠাই পাবে মোর সঙ্গ ॥” 
আবার যখন এ কৃর্শ্বস্থানের কুষ্ঠরোগীর লীলাভিনয়কারী 

বাস্থদ্দেব বিপ্রকে আলিঙ্গন করিয়া মহাপ্রভু বিপ্রের কুষ্ট- 
মোচন করিলে বিপ্র দৈন্য করিয়া কহিলেন-- 

“মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পাঁমর। 

হেন-মোরে স্পর্শ, তৃমি-শ্বতন্ত্ ঈশ্বর ৷ 

কিন্ত আছিলাঙ ভাল অধম হঞা। 

এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥” 

তখন মহাপ্রভু বিপ্রকে কহিলেন 


২২ নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


"শুন বিপ্র, কভু তোমার না হবে অভিমান। 
লিরস্তর কহ তুমি ‘কৃষ্ণ! ‘কৃষ্ণ নাম ॥ 
কৃষ্ণ উপদেশি’ কর জীবের নিস্তার । 
অচিরাতে রুষণ তোম! করিবেন অঙ্গীকার ॥" 
অন্যত্র প্রেমফলোগানের মালী সাজিয়া মহাপ্রভু 
জীবকে বলিতেছেন 
“একলা মালাকার আমি কাঁহা কাহা যাব। 
একল! বা কত ফল পাড়িয়। বিলাব ॥ 
একল! উঠাঞা| দিতে হয় পরিশ্রম । 
কেহ পায়, কেহ না! পায়, রহে মনে ভ্রম ॥ 
অতএব আমি আজ্ঞা) দিল সবাকারে। 
যাহ! তীহী। প্রেমফল দেহ যারে তারে॥ 
একল! মালাকার আমি কত ফল খাঁব। 
ন! দিয়) বা এই ফল কি আর করিব॥ 
* * অতএব সব ফল দেহ যারে তারে। 
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে ॥” 
মহাপ্রভু নিজেই সর্ববজীবকে প্রেম ফল প্রদান করিতে 
সমর্থ হইয়াও স্বেহ-পরবশ হইয়া প্রত্যেক জীবকে প্রেমফল 
আস্বাদন ও বিতরণের অধিকার প্রদান করিতেছেন । 
বলিতেছেন, তোমরা প্রেমিক হইয়! প্রেম বিতরণ কর, 
ইহাতেই আমার শ্রীতি। যে সকল অর্বাচীন ব্যক্তি 
মহাপ্রভুর এই আদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তাহীর। 
উৎকট গৌর-ভক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া মনে করে“আমি 
মর্বোত্তম বৈষ্ণব, অন্যকে কৃষ্ণতজনোপদ্েশ করিলে আমার 
গর্বরূপ ভজন নষ্ট হইয়া যাইবে, স্থৃতরাং আমি প্রচাররূপ 
গুরুর কার্য ত্যাগ করিয়া নির্জন ভজন করিব” ইহাতে 
নিজেকে বৈষ্ণবাভিমান করিতে গিয়া গৌরাজ্ঞালজ্ঘনরূপ 
মুহ] অপরাধ-পক্ষে নিমজ্জিত হইতে হয়। উৎকট ভক্ত!- 


ভিমান ত্যাগ করিয়া দৈগ্ের সহিত শুদ্ধ নামগ্রহণাচার 
ও শুদ্ধনামপ্রচার রূপ আচার্শ্যের কার্য্যদ্বার। জড় প্রতিষ্ঠারূপ 
বিষয়তরঙ্গ প্রবল হইতে পারে ন]। ্রীন্ূপ, শরীসনাতন, 
গ্রজীব ও শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতি পার্ধদ মহাত্মগণের গ্রন্থ 
লিখিয়া উপদেশ প্রদান এবং শ্রীমন্্রে।তম। শ্রীল মধ্ব, 
রামাস্থজাদির বহু শিশ্-করণকে ভক্ত্য্গের বাধক ও বিষয়- 
তরঙ্গ বলিয়া কল্পন। করিয়া অনেক নিবোধলোক প্রকৃত 
অকিঞ্চন ভক্তগণের চরণে অপরাধী হন। তাহার! প্রভুর 
এই আদেশ সবিশেষ আলোচন! করিয়। নিজের ক্ষুদ্র গর্ব- 
পূৰ্ণ দীনাভিমান পরিত্যাগপূর্বক হরিবিমুখজনের প্রতি 
প্রতিশোধ ন। দেখাইতে গিয়া গৌর|হুগত্য পূর্বক যাহাতে 
নিজভজন বৃদ্ধি করেন, তজ্জন্য জগদ্গুরু আচার্য্যক্লপে 
শ্রীগৌরাজের ইহাই শিক্ষা-প্রদান। এই শিক্ষাঙ্গসারে 
যাহার! আচার ও প্রচার কার্্যে রত থাকেন, তাহারাই 
জগদগ্ুরু_-জগতের আর্য্য। নতুবা মহাপ্রভুর এই আদেশ 
উল্লজ্ঘন করিয়া, যাহার! গুরুগিরি করিতে চাহেন, অথবা 
দৈন্য দেখাইতে গিয়। প্ৰচার-কার্য্য হইতে বিরত থাকেন, 
তাঁহারা জগতের উপকার করিবার পরিবর্তে জগতে 
অনর্থই আনয়ন করিয়া থাকেন। এতাদৃশ গুকুক্রবের 
সংখ্যাই জগতে বড় বেশী হইয়া পড়িয়াছে । ইহার! মহ 
ভাগবতের আচরণগুলি অন্থকরণ করিতে গিয়া নিজেকে 
‘বড় বিদ্বান, বড় বুদ্ধিমান, বড় পণ্ডিত, বড় সাধু! বলিয়1 
প্রকট করিয়া লোককে বিপথে লইয়া চলিতেছে । 
বুদ্ধিমান জনগণ এ সকল গুরুর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়! 
ভীশ্ৰমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামত আচার ও গ্রচার-পরায়ণ সদ 
গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়! স্ব স্ব লঘুত্ব অপনোদন পূর্বক 
মানবজীবনের কৃষ্ণদাস্তরূপ গুরুত্ব লাভ করুন, তাহা 
হইলেই জগতে নিত্যমঙ্গল বিরাজ করিবে। 


চি 





নৈষ্কর্ম্য 


যাহ| কর] যায়, তাহাই কর্ম্ম। সেই কর্মের সাধারণতঃ 
ত্রিবিধ বিচার দেখিতে পাওয়। যায়, ঘথ!--বিকর্ম্ম, অকৰ্ম্ম 
ও কর্ম। পাপ কর্শকেই বিকর্শ বল! হয়। বিকর্ম্ম দ্বার। 
নিজের, সমাজের ও জগতের অমঙ্গল হইয়া থাকে। কণ্ম 
শব্দে শুভ কর্ণই নির্দিষ্ট হয় ; এতদ্বারা] নিজের, সমাজের 
ও জগতের মঙ্গল সাধিত হয় এবং পারত্রিক শ্ব্গন্খাদি 
লাভ হইয়। থাকে। পাপ কৰ্ম্ম এবং শুভকর্শম উভয়বিধ 
কর্মের অকরণই অকর্ম নামে অভিহিত। বিকর্ম ও 
অকর্ণা তাজ্য এবং কর্্মই কৃত্য । 

সেই কর্শ্ম আবার ভ্রিবিধ, যথ।_-কাম্য, নৈমিত্তিক ও 
নিত্য । কাঁমন। পূর্বক যে কৰ্ম্ম কৃত হয়, তাহাকেই কাম্য 
কর্ম কহে, যেমন-_সন্ভাঁনলাভার্থে ষষ্ঠীপূজা, ধন প্রাথির 
আশায় লক্ষ্মীপূজা! ইত্যাদি । নিমিত্ত হইতে জাত কৰ্ম্মকে 
নৈমিত্তিক কর্শ বলে, যেমন-__অনাবৃষ্টিরপ নিমিত্ত 
উপস্থিত হইলে, যজ্ঞাদি পুণ]কর্ম বিধি । যজ্ঞাদির ছার] 
পুণ্য অর্জিত হয় এবং সেই পুণাফলে পরিমিত বৃষ্টি ও 
শস্তাদি পরিপূর্ণভাবে উৎপন্ন হয়; তাহার ফলে জগতে 
দুর্তিক্ষাদদি হইতে পারে না। সন্ধা, আহিকাদি নিত্য- 
কন্ম পর্যযায়তৃত্ত । এই ত্রিবিধ কৰ্ম্মই কামনাযূলক হইলেও 
তন্মধ্যে কাম্যকর্গ অধম বিধায়, তাহ! পরিত্যাগপূর্বক 
তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীস্থ নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের আবাহন 
শাস্ত্রের অন্থুজ্ঞা 

বিশৃঙ্খল বিকর্ম ও অকর্মকাঁরী ভোগিগণকে শৃঙ্খলা বদ্ধ 
করিবার নিমিত্ত কাম্যকর্মের উপদেশ এবং কাম্যকর্শ্মে 
অভান্তজনগণকে কাম্যবম্মগুলি ত্যাগ করত তছ্চ্চ নিত্য 
ও নৈমিত্তিক কর্মে নিযুক্ত করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য । 
শ্রীমগ্তাগবত বলেন 

“নেহ যত্কর্ ধর্মায় ন বিরাগায় কমতে । 
ন ত্ীর্ঘপাদ সেবায়ৈ জাঁবরপি ম্বতো হি সঃ)” 

অর্থাৎ ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম ধর্মের নিমিত্ত 
অন্ুঠিত ন! হয়, সেই ধর্ম যাহার বৈরাগ) উৎপাদন না 
করে, আবার যাহার সেই বৈরাগ্য তীর্থপদ শ্রহরির 


সেবাতে পর্ধাবসিত না হয়, সেই ব্যক্তি জীবিত হইলেও 
মৃত অর্থাৎ তাহার জীবন ধারণ বৃথা । 

নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম ধর্ম অর্থাৎ পুণোর নিমিত্ত 
কৃত হয়। সেই পুণ্য নশ্বর বিধায়, এ কর্মঘয় হইতেও 
পরিশেষে বৈরাগ্য অর্থাৎ বিরতি কর্তব্য বলিতেছেন। 
বিরত-কর্ম্ম পুরুষকে আবার তীর্থপদ্দের সেবাকর্ম অর্থাৎ 
ভ্রভগবানে ভক্তি করিবার উপদেশ । এক কর্ম হইতে 
বিরত হইয়! পুনরায় শ্রভগবানের সেবাৰ্কূপ অন্য কর্মের 
উপদেশ কেন? শরীনারদ পঞ্চরাত্রে দৃষ্ট হয়_ 

“বিহিতা শান্সে হরিমৃদ্দিশ্ব যা ক্রিয়! সৈব ভক্তি” 

অর্থাৎ শাস্ত্রে শ্রীহরিকে উদ্দেশ করিয়। যে কর্মের 
আদেশ রহিয়াছে, তাহ! কর্ম শব্দ বাচ্য নহে, তাহ! ভক্তি 
নামে অভিহিত। শ্রহরির গ্লীতার্থে যে কর্ণ কৃত হয়, 
তাহার ফল-ভোক্তা শ্রীহরি স্বয়ং, কর্মকারী নহে । এইরূপ 
কর্ম, কর্মকারীকে কোনবূপে কর্ম্মফলরূপ রজ্জুর দ্বার] বন্ধন 
করিতে অসমর্থ । সুতরাং শ্রীভগবৎ সেবারূপ কর্ম অর্থাৎ 
ভক্তিই প্রকৃত নিক্র্ম নামে অভিহিত, নিষ্র্সের ভাবকেই 
নৈষ্বন্য কহে। শ্রীমদ্তাগবত বলেন 

“নৈকম্দাং লভতে সিদ্ধিং রৌচনার্থ। ফলশ্রুতিঃ ৷” 

অর্থাৎ জীবগণ যাহাতে ক্রমে ক্রমে নৈক্র্ম)কে বরণ 
করিয়া সর্ধার্থ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তজ্জন্যই কর্ণ- 
বিধানে নানারূপ ফলশ্রতি কথিত হইয়াছে । নৈষ্বর্মোর 
প্রকৃত তাৎপৰ্য্য যিনি এইন্সপ ক্রম ক্রমে অবগত না হইয়া 
বিশৃঙ্খল ধারণ! হৃদয়ে পোষণ করেন, তিনি কখনই নৈষ্য 
লাভে সমর্থ হন না। 

জীবের স্বরূপ জ্ঞান প্রস্ফুটিত ন! হইলে নৈঘ্র্ণ্য সিদ্ধ 
হইতে পারে না। পঞ্চতৃতাত্মক নশ্বর স্থলদেহে আত্ম- 
বদ্ধিসম্পন্ধ কম্সিগণ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ধগুলিকে 
নিষ্ধামভাবে করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়! যে ধারণা পোষণ 
করেন, তন্বার! জীবের কর্ম-বন্ধন নষ্ট হয় না, স্তর! তাহা। 
নৈষকধ্য পদবাচ্য নহে। যে সমস্ত কর্ম কামনা হইতে 
জন্মলাভ করিয়াছে, তাহারা কামনা শৃন্ঠভাবে কত হইলেও 


২২৪ নদীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


ফলদানই তাহাদের স্বভাব; যেমন-_অগ্নিতে স্বেচ্ছায় 
বা অনিচ্ছায় হস্ত প্রদান করিলে অগ্নি তাহার স্বধর্ম হইতে 
কখনই বিরত হয় না, ভদ্রপ। স্থতরাং কাম্যকর্মগুলি 
কামনা-শূন্যভাবে কৃত হইলেও কর্মবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ হইতে পারে না। তবে ফলাঁকাজী কামাকর্ম- 
কারিগণের হৃদয় অপেক্ষা, মিনি ফলাকাজ্ষ! রহিতরূপ 
বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার হৃদয় 
যে কিঞ্চিৎ উষ্ণ একথা শ্বীকার্য্য। কিন্ত তাহার বুদ্ধিতে 
যে ভূল আছে, তাহ! সংশোধন কর) উচিৎ-হৃদয় কামন] 
শূন্য হইলে কামা কণ্মগুলির সংসর্গ কত্য বহির্ভূত হইয়। 
থাকে এবং জ্ীভগবৎ সেবারূপ ভক্কিই তখন তাহার কর্তব্য 
হইয়! দাড়ায়। এরূপ করিলে তিনি প্রকৃত নৈষশ্মা লাভ 
করিয়া কর্মফলবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন, 
নচেৎ নহে। 


' মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক অন্ত্য সুক্মদেহে আবদ্ধ 
বুদ্ধি মুমুক্ষু জনগণ শ্রগীতোক্ত মিথ্যাচারীর ভাব ত্যাগ 
করিয়াও যে কর্মসম্্যাস ব কৰ্ম্মত্যাগ করিয়া থাকেন, 
তন্থারাও তাহাদের যথার্থ দ্বরূপজ্ঞানের অভাবে তাহারা 
প্রকৃত নৈষ্ব্য লাভে সমর্থ হন ন1। নৈ্ষম্ম্য নিত্য 
ভ্রভগবানের সেবা সম্বন্ধীয় ব্যাপার বলিয়া নিত্য বস্তু, 
তাহা লাভ হইলে কখনই বিচ্যুতি ঘটিতে পারে না) 
অনিত্য স্থূল ও হুম্দরদেহছয়ে আত্মবুদ্ধিযুক্ত জনগণ সেই 
নিত্য নৈষর্মে)র সন্ধান পাইতে পারেন না কারণ অনিত্য 


বস্তু দ্বার! নিত্য বন্ত কখনও প্রাপ্চব্য নহে। শ্রীমপ্তাগবত 
বলেন-_ 
“যেহন্যোহরবিন্দক্ষ বিমুক্তমানিন ব্যাস্ত 
ভাবাদবিশুদ্ববুদ্য়ঃ। 
আরুহ্‌ কুচ্ছেণ পরং পদং ততঃপত্যস্ত- 
ধোহন দূত যুগ্ম জণ যঃ ॥” 

অর্থাৎ দেৱগণ কহিলেন, হে পদ্মলোচন হরি 
নৈথবশ্বযাশ্রয়ী আপনার ভক্ত ব্যতীত, অন্যে যাহার। 
নিজদ্রিগকে বিমুক্ত বলিয়। অভিমান করে; আপনার 
প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহার] 
কচ্ছ সাধন-ফলে শ্রেষ্ঠ কর্মসন্ন্যাস-যুক্ত যুক্তিপদ্ লাভ 
করিয়া আপনার সেবারূপ নৈঘ্ধর্ম্যকে অনাদর কর! হেতু 
অধংপতিত হয়। গ্রমভীগবত অন্যত্র বলিয়াছেন 

নৈদ্ৰ্শ্যমপি অচ্যুতভাবজ্জিতং ন শো ভতে 

অর্থাৎ গ্রভগবদুদ্ধেশে কত হইলেই, তাহাকে নৈথ্বর্ময 
কহে, প্ীতগবভীববর্জিত হইলে তাহ! নৈম্য পদবাচ্য 
হইতে পারে না। অতএব ভক্তিই নৈর্ঘ্া, সেই নৈ্যই 
সৰ্ব্বোচ্চ এবং তাহাই পরম কৃত্য, আত্মধর্শনুগীলনকারী 
শুদ্ধভক্তগণই একমাত্ৰ সেই নৈক্শ্ম্যের অধিকারী । পঞ্চ 
ভূতাত্মক নশ্বর কূল দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন বুভুক্ষু অন্যাভিলাষী 
ও কৰ্ম্মী এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক সুন্মদেহে আবদ্ধ- 
বুদ্ধি মুমুক্ষু জ্ঞানী নৈষ্ম্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য হইতে 
বিচ্যুত । অতএব হে ভ্রাতৃবৃন্দ, প্রকৃত নৈঘর্ম্যকে আশ্রয় 
পূর্বক সুদুর্'ভ মানব জন্মের সার্থকতা! সম্পাদন কর । 


ত 
৬, 
হ্‌ 


জন্প্রদায়-প্রণালী 


কতকগুলি লোক আছে, তাহারা অপ্প্রদ্বায় শব 
শুনিবামাত্র চটিয়া উঠে। তাহারা বলিয়। থাকে যে, 
সমপ্রদ্দায়-বিভাগ হার! মতভেদ ও মতভেদঘারী ধর্ম-বিবাঁদ 
সমাজকে নষ্ট করে। তাহারা, মনে করে যে সমাজের 
মধ্যে ভাহীরাই পতিত আর স্কলেই নির্ব্বোধ । বস্তৃতঃ 


তাহাদের অপেক্ষা অনেক বুিশীল, চিন্তাশীল ও পণ্ডিত 
লোক সম্প্রদায় স্বীকার পূর্বক ধর্মীলৌচন1 করিয়। থাকেন । 
সম্প্রদায়ের বিরোধিগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটা মত লইয়া 
আপনাদ্িগকে অসম্রদায়ী মনে করে। ফলতঃ সেই 
মতবাদ লইয়া তাহার] একটা নৃতন সম্প্রদায় সুষ্টি করে। 








মশ্পরদ্দায়-প্রণালী 


গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে অসম্প্রদায়ী ব্যক্কি- 
গণকে স্কুলবুদ্ধি বলিয়। স্থির কর! যাইতে পারে । আমরা 
একথা মুক্তকণে স্বীকার করি যে, মগ্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণকে 
সন্প্রদায়গত কোন কোন সন্ধীর্ণ মতও মানিন্ডে হয় এবং 
কথন কখন স্বাধীনতার অভাবে কুফল ফলিয়। থাকে। 
কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে সম্পদ য়-প্রণালীতে 
দোষ অপেক্ষা) অনেক অধিক গুণ আছে। যাহাতে 
অধিকাংশপ্ুণ তাহাতে কিছু কিছু দোব থাকিলেও তাহা 
পণ্ডিতের পক্ষে আদরের বস্তু। জগতে কি এমত আছে 
যাহ! নির্দোষ ? তবে কি জগতে অবস্থিতি করা 
পণ্ডিতের পক্ষে দূষণীয় ? নথ ও পুণোর সহিত যে সংসার 
কর] যায়, তাহ! কি নির্দোষ? জীবের বর্তমান অবস্থায় 
ধর্মসংমারে অবস্থান ব্যতীত আর উপায় কি? পরমার্থ 
আলোচন! করিবার সদুপায় কি, ইহা। বিবেচনা 
করিয়া দেখুন। সংসারে চিত্তনিবেশ করা অনায়াসে 
সম্ভব, ঈশ্বরে চিত্তনিবেশ করা অংনকের পক্ষে কঠিন। 
সংসারে অবস্থিত হইয়৷ আমর] জীবনযাত্রা! সদুপায়ে 
নির্বাহ করিতে করিতে একান্ত মনে পরমেশ্বরকে 
আরাধনা করিব এরূপ সংকল্প করিয়া যাহার! দণ্ডায়মান 
হুন, তাহার! সেই উদ্দেশ্যে একটা সম্প্রদায় স্থির করেন। 
সম্প্রদায় জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সরল বুদ্ধিমান 
ব্যক্তির! সম্প্রদায় নিশ্মাণ করত তাহ!। সকলের নিকট 
স্বীকার করেন। অসরল অনৃরদর্শী বিতর্ক-প্তিয বাক্তিগণ 
স্বরূপতঃ সম্প্রদায় নির্মাণ করিয়া ও লোকের নিকট 
আপনাদিগকে অনান্রদীক্মিক বলিয়! পরিচয় দিয়া 
থাকেন । তদ্দারা তাহার) কেবল আত্মবঞ্চনারূপ মন্দ 
ফল লাভ করিতেছেন। 

ইতিহাস আলোচনা করিয়া দে 
যে, এই পবিত্র ভারতক্ষেত্রে কখনই জন্প্রধীয়-বিরুত্ধ মত 
ছিল না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সহিত যে পৰ্য্যন্ত 
ভারতের সংশব হইয়াছে, সেই অবধিই কোন কোন 
লোক সম্প্রদায়-বিরোধী হইয়। পড়িম্বাছেন। পাশ্চাত্য 
ভূমিতে ধৰ্ম তদ্দেশোপযোগী আকুতি সহকারে বিচরণ 
করিতেছেন বটে, কিন্তু কেহ কেহ সেই ধর্শ্মের প্রতি 


খিলেই জানা যাইবে 


২৯ 


২২৫ 


অনাদর করত সেই ধন্ব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার অভি- 
প্রায়ে সংপ্রদ্বায় প্রণালীর নিন্দ! করিয়াছেন। অন্মন্ধেশীয় 
সংকীর্ণ বুদ্ধি কয়েকজন লোক তাহাদের অনুগত হইয়। 
সপ্রদায় নিন্দ! পূর্বক দলবদ্ধ হুইয়াছেন। তাহাদের 
সহিত কথোপকথন, তাহাদের বতুতা শ্রবণ ও পুস্তিকা 
পাঠ করিয়া অন্ধ বয়স হইতেই অনেকের মনে একটা এমত 
কুমংস্কার হয় যে, তাহার! সম্প্রদায় শব্দটা শুনিয়া মাত্র 
জলিয়! উঠেন। নিজের কুসংস্কারের মূল কখনই অঙ্গ- 
সন্ধান করেন না। যাহার! এক্সপ সম্প্রদায় বিরোধী 
তাহাদিগের নিকট আমর! রুতাগুলিপূর্ববক অনুরোধ করি 
যে, একবার নিরপেক্ষ হইয়। এ বিষয়ে বিচার করিয়া 
দেখুন । 

আমর! এ বিষয়ে বিশেষনপে আলোচন! করিয়া! 
দেখিয়াছি যে, সন্প্রদায়-প্রণালী জীবের পক্ষে নিতান্ত 
হিতকর। যদি কেন পরমেশ্বরের উপসন! করিয়া 
প্রেমফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বিশুদ্ধ ভজন- 
সম্প্রদায়ে অবিলম্বে প্রবেশ করুন| সম্প্রায়ে প্রবেশ 
করিলে সাধু-পদা শ্রয়, সন্ধপ্ন শিক্ষা, ধশ্মালোচনা এবং ক্রম 
বৈরাগ্য অনায়াসেই লাভ হইবে। যতদিন অসপ্প্রণায়- 
বুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন জীবনাস্ত তর্ক বিতর্ক 
করিয়াও আত্মগ্রসাদ পাইতে পারিবেন না। সম্পদ 
কোন কোন বান্তি স্বার্থপর হইয়া কদাচার করেন দেখিয়! 
সম্প্রদায় প্রণালীকে নিন্দা করা অসার লোকের কাৰ্য্য । 
সম্প্রদায়ে প্রবেশ পূর্বক সম্প্রদায়কে পবিত্র করিবার চেষ্টা 
করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তবা। বাজারে ভাল দ্রব্য 
সর্বদা পাওয়া যায় না এবং অনেক প্রকার কৃত্রিমতা 
চলিতেছে দেখিয়া বাঁজার সংস্কার করাই বিধেয় ; কিন্তু এ 
সকল কারণের জন্য বাজার প্রণালী উঠাইয়! দিবার যিনি 
চেষ্টা করেন তাহার বুদ্ধিকে কোন প্রকারে গ্রশংসা করিতে 
পারি না। সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য/গণ জগন্মদল বিধান 
করিবার জন্যই সম্প্রদায় নির্মাণ করিয়াছিলেন । আধুনিক 
কাপুরুষদিগের প্রঘত্ধে যদি সম্প্রদায় দূরীভূত হয়, তাহা 
হইলে আর মঙ্গল কোথায়? কোন কোন পাশ্চাত্য 
পত্তিভাভিমানী ব্যক্তি বলিয়াছেন যে স্বার্থপরতার ছার! 


৬ নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


চালিত হইয়| প্রথম।চার্ধাগণ সন্ধায় স্থির করেন। একথ। 
নিতাস্ত অনাদরণীয় ! স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি ও অর্থ গ্রাপ্চির 
জন্য কি পূর্ব্বতন মহধিগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে সম্প্রদায়-যুল 
'পন্তন করিয়াছিলেন? ধাহার। দিঞ্জন কুটীরে ফলমূল 
সেবন করিয়| জীবের অঞ্জল বিধানের জন্য স্বীয় পবিত্র 
সিদ্ধান্ত সঞ্চল লিপিবছ করিয়াছিলেন, তাহাদের স্বার্থ 
কোথায়? অনেকেই নিজ নামও গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ 
করেন নাই । যশাকাঙ্ষাও যে তাহাদের হৃদয়ে ছিল না 
এন্প প্রতীতি হয় । অতএব পাশ্চাত]দেশীয় সংকীর্পপ্রজ্ 


পুরুষদ্দিগের কথায় আমর! সম্প্রদায় প্রণালীকে অনাদর 
করিতে পারি না। বাগাড়দ্বর ও পাণ্ডিত্য ইহার! পুথক 
পৃথক্‌ বন্ত। পাশ্চাত্য 
পাণ্ডিত্য নাই। ভারতডক্ষেত্রের গরন্থকারদিগের বাগাড়ুদ্বর 


পণ্ডিতদিগের বাগাড়দ্বরে তত 


অল্প; কিন্ত সারবত্ত। অধিক । অল্পবয়স্ক যুবকগণ স্বভাবতঃ 
পাণ্ডিত্য অপেক্ষ! বাগাড়ম্বরের পক্ষপাতী । যখন তাহার। 
ক্রমশঃ বয়ঃগ্রাপ্ড হয় তখন পূর্ববগ্রাণ্ধ কুসংস্কার তাহা- 
দিগকে, আর ছাড়িতে চাহে ন1। এবার সম্প্রদায় 
প্রণালী সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত । 


_ 


সাধুসজ 


বহু জন্বোর স্থুকৃতি ফলে যখন জীবের কৃষ্*পাদপদ্ম 
আশ্রয় কর! কর্তব্য_-এই সঘ,দ্ধির উদয় হয়, তখন তাহার 
সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়ত1 উপলব্ধি হয়। কেননা সাধুসঙ্গ 
ব্যতীত তাহার অভীষ্ট কিছুতেই সিদ্ধ হইবার নহে। সাধু- 
সঙ্গ ই ভক্কিরাজে) প্রবেশের একমাত্র উপায় স্বরপ। এই 
সাঁধুমঙ্গ ব্যাপারটি বড়ই গুরুতর । সাধুসঙ্গের উপরই জীবের 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে । জীবের 
ভাগ্য ক্রমে যদি শুদ্ধতক্ত সাধুসঙ্গ ঘটিয়া যায়, তাহা হইলেই 
নিস্তার, নতুবা সাধুর বেশধারী ভগুসঙ্গ জুটিয়। পড়িলেই 
সর্বনাশ । অত্যন্ত ছুর্ভাগ্যবশত:ঃই জীবের দুঃসঙ্গ ঘটিয়া 
থাকে। “আমাকে কৃষ্ণতজনই করিতে হইবে, কুষ্-ভজন 
ভিন্ন আমার আর অন্য কাঁধ্য নাই, হে কৃষ্ণ আমাকে কৃপা 
করিয়া তোমার নিজজনের এ্রচরণাশ্রয় প্রদান কর-_ 
এইক্ূপ নি্ষপট আনি ভিন্ন কখনও ভগবতকুপা লাভ হয় 
না। এপ আনি সহকারে ভগবতরুপা ভিক্ষা করিতে 
_করিতেই ভগবান্‌ তাহার নিজজনকে আমাকে উদ্ধার 
করিবার জন্য পাঠাইয়! দেন। এইরূপ আটি ব্যতীত 
যাহার! ব্যবহার রক্ষা করিবার ও ভক্ত বলিয়! প্রতিষ্ঠামান্র 
লইবার অথবা। কনক কামিনী লাভের স্থবিধার জন্য সাধু- 
সঙ্গ করিতে যায়, তাহার! তাহাদের সমশীল ব্যক্তিকেই 


সাধুরূপে প্রাপ্ত হয়। সেই সাধুর! তাহাদের ভোগের 
ইন্ধন যোগাইয়1 তাহাদিগকে ধ্বংসের পথেই লইয়া চলে। 
এইরূপ কপট সাধুগণের হস্ত হইতে প্রকৃত কৃষণ্ভজন প্রয়াসী 
জনগণকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীমঘ্‌ কপগোস্বামী প্রভু 
তাহার ভক্তিরগামৃতসিদ্ধু এন্থে সাধনভক্তি লহরীতে সাধু 
সঙ্গ ও ভাগবত-শ্রবণ-কীর্তন-বিধি-নির্দেশক এই ঞ্সোকটির 
অবতারণা করিয়াছেন-_“সজাতীয়]শয়ে সিঞ্চে সাধো জজঃ 
স্বতো| বরে। শ্রীমদ্তাগবতার্থানামান্বাদো! রসিকৈঃ সহ ॥” 
একই জাতীয় বাসন? দ্বার! সিপ্ধ অর্থাৎ গাঢ় বিশ্রম্ভাত্মক 
সেহপর অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। 
সেইরূপ রসিক সাধুগণের সহিত এমড্ভাগবতের অর্থ 
আহাদ করিবে। 

দেওয়া নেওয়া, গুহ কথ বল৷, গুহা কথা শ্রবণ করা 
এবং খাওয়া ও খাওয়ান--এই ছয় প্রকারে ‘সঙ্গ’ হইয়া 
থাকে। মজাতীয় অর্থাৎ সমজাতীয় বাঁসনা-বিশিষ্ট 
লোকের সহিতই তজ্জাতীয় লোকের এই সঙ্গ সম্ভব হইতে 
পারে, কিন্ত বিজাতীয়ের সহিত সজাতীয়ের মিলন কখনও 
সম্ভব হইতে পারে না'। যাহার উদ্দেশ্ট__কৃষ্চভজন, তিনি 
কখনও জনৈক ব্যবহারজীবীর সঙ্গ করিয়া লাভবান হইতে 
পারেন নী। অবশ্য সেই ব্যবহারজীবীর নিকট হইতে 





সাধুসঙ্গ 


যদি কিছু ভজ্নমামুকুল্য লাভের সম্ভাবন] থাকে, তাহ! 
হইলে তাহার সহিত আলাপ ব্যবহ|র বরা যাইতে পারে, 
নতুব| ভঙ্গন-প্রাতিকুলোর সপ্তাবন। থাকিলে তাদৃশ 
আলাপাদি বন্ধ করাই শ্রেয়ঃ। তবে কাহারও সহিত 
কোন অ।লাপ-বাবহ|র উল্লিখিত ‘সঙ্গ’ শবব|চা হয় ন]। 
সজাতীয় লোকের সন্ধান পাইলেও ভজ্নোন্নতি লাভের 
জন্য আপন! হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সিদ্ধান্তবিৎ, ভজনপর|য়ণ, 
পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক সিছ্ছাস্ত স্থাপনে সমর্থ, সমস্ত সংশয় 
নিরাকর্ত। সাধুর সঙ্গই শ্রেয়ঃ। আমা হইতে ভজন বিজ্ঞের 
সঙ্গ না করিয়া আমাদের নিজ নিজ অপক্ক বুদ্ধি পরি- 
চালিত হইয়া চলিলে প্রতি মুহুর্তেই আমাদের পথভ্রষ্ট 
হইবার সম্ভাবন]। শ্রীঞ্ীরপগেন্বামী চরণের সাধুমঙ্গ সম্বন্ধে 
এই উপদেশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ন! রাখিয়। অনেকেই 
বিপদে পড়িয়।ছেন। 
শ্রেয়?’ এইরূপ একটা! বুদ্ধি আমাদের মনে আসিতে পারে, 
মনে আসা মাত্রই যে আমর] দেহ ও মনোধশ্মের বন্ধন 
ছ।ড়িয়। আত্মধশ্ম শুদ্ধ কৃষ্ণরূতি লাভ করিব এবং কেমন 
করিয়] রুষ্ণকে আনন্দ দিতে হইবে, সমস্তই বুঝিয়|। লইব, 
তেমন সৌভাগ্য বড়ই বিরল । এই অবস্থায় বিশুদ্ধ ভজন- 
বিজ্ঞ সাধুর সঙ্গ পাইলে তাহার উপদেশ ক্রমে মায়াপিশাচী 
আমাদের নিকট হইতে পলায়ন করিবে, তখন কোন্টি 
সেবা, কোনটি মায়! তাহা চিনিয়া লইতে পারিব। নতুবা 
মায়া রুষ্ণতক্তির ছল ধরিয়া আমাদিগের নিকট আসিয়া 
আমাদিগকে তক্তিপথ হইতে ত্রষ্ট করিয়! হয় ফলভোগ- 
বাদী কন্মা, ন! হয় নির্ভেদে ব্রক্মানুসন্ধানপর জ্ঞানী অথব! 
সহজিয়া, সথীভেকী, কর্শজড় স্মার্ডবুদ্ধিপর গৌসাই, 
আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাই প্রভৃতি 
কৃষ্ণবহির্মুথ-দলতুক্ত করিয়া দিবে। এক একজন এক 
একটি আজগুবি সাধুশান্ত্র-বিগহিত সিদ্ধান্ত করিয়। 
তাহাকে 'কিষ্ণতজন” বলিয়া চালাইৰ এবং সেই সঙ্গে বহু 
দুর্ভাগ্য লোকের সর্বনাশ করিব। 

বর্তমানে “সাধুসঙগ শব্দের অপব্যবহারে ভক্তিরাজ্যে 
নানা ব্যভিচার আসিয়া পড়িয়াছে। মাম্ষ নিজ নিজ 
মতের সমর্থনকারী যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই তাহার 


প্রথম প্রথম হয়ত 'কুষভজন করাই 
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ঈণ্সিত সঙ্গ মনে করিয়া জগতে নান! সম্প্রদায়ের সি 
করিয়া তুলিয়াছে, ফলে ভগতে নান! অশান্তির উদ্ভব 
হইয়া পড়িয়াছে। সর্বজীবের প্রভু ভগবান এক বই ত? 
ছুই নহেন, জীবগণ€ ত’ সেই একই ভগবানের অংশ, 
হুতরাং জীব মাত্রেরই ধর্ম এক বই দুই হইতে পারে না। 
চিন্ময় ভাঙ্কর রুষেের চিৎকণ ডীবগণ কুফর সেবা ছাড়া 
আরকি করিবে? ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের 
চীবাত্মারও যে ধশ্ম, ভারতের জীবাত্মারও সেই ধন্ম। 
ভগবছ সেবাই কলের স্বরুপ ধশ্ম। জীব কৃষব হি] 
বশতঃ মায়ার ছারা গ্রস্ত হওয়ায় মায়ার আবরণাত্মিক1ও 
বিক্ষেপাত্মিক! শক্তিদয়ের প্রভাবে অন্য।ভিলাধিত, বশ্ম- 
জ্ঞানাদি দ্বার! আবুত-স্বকূপ হইয়! প্রতিকূল কুষণানুশীলন 
কার্যে ইতস্ততঃ ছুটিয়। বেড়াইতেছে, তাই তাঁহাদের মনে 
হইতেছে, এক একজনের এক এক ধ্রশ্ম। জীবগণ যদি 
এখন একজন নিরপেক্ষ, নিশ্মংস্র, নিঘপট, শুদ্জীব- 
শ্বক্নপ-ধন্ম-তব্বাভিজ্ঞ কৃষ্ণৈকশরণ স্বভজন-বিভজন-পরায়ণ 
সাধুকেই তাহাদের ঈপ্সিত সঙ্গ মনে করিয়া তাহার 
গ্রপাদপন্াশ্রয় পূর্বক তাহার উপদিষ্ট পদ্থাজুসরণে প্রবৃত্ত 
হইতে পারে, তাহা হইলেই ‘যত মত তত পথ! এরূপ 
ভ্রান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ পূৰক একমাত্র সিদ্ধান্ত ভ্‌ত্তি- 
পন্থাহ্থুসরণ দ্বারা রুষ্ণপাদপন্ম লাভে সমর্থ হইবে। শ্রীরগাছ- 
গত্যের অভাবেই আমরা সাধুসঙ্গ-বিহীন হইয়া ভগবৎ- 
রুপা লাভে বঞ্চিত হই। 

অতএব দুঃসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন পূর্বক আ.ত্ম- 
মঙ্গলেচ্ছ, ব্যক্তি আপনা হইতে শে শীরূপামুগ সাধুর জ 
করিবেন। সাধু তাঁহাকে শ্রৌতপহ্থা উপদেশ ছারা তাহার 
সমস্ত ভক্তিপ্রতিকূল পদ্থাস্থুসরণ প্রবৃত্তির যুলচ্ছেদ 
করিবেন। সাধুসঙ্গ ভিন্ন কেহ কখনও স্বকপোলবন্পনা 
প্রস্থত উপায়াবলদ্বনে ভগবৎ কৃপা লাভ করিতে পারে না। 
সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ক্রমে প্রীভগবানের হৃতকর্ণরসায়ন কথা 
আলোচিত হয়। নেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে অবিছণ 
নিবৃত্তি-মার্গ স্বরূপ ভগবৎ পাদপদ্ধে ক্রমে সাধন ভক্তি, ভাব 
ভক্তি ও শেষে প্রেম ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। 
সজাতীয়াশয়ে জিগ্ক ভজনবিজ্ঞ সাধুই জীবের দুঃখে দুঃশী, 
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জীব-ছুঃখ নিরাকরণে সেই সাধুই সমর্থ, সথতরাং তাৃশ 
সাধুর পাপনে আত্ম-নিবেদন করিয়া হৃদয়ের সকল ব্যথ! 
তাহাকেই নিবেদন করিতে হইবে । “আপন ভজন কথা 
ন! কহিবে যথ! তথ! ৷’ অন্তের নিকট হৃদয়ের কথা বলিলে 
অন্তে আমীর সে কথার কৌন যুলাই দিবে না, মধ্য হইতে 
আমিই বাচাল হইয়া পড়িব। আর যাহার তাহার 
নিকট কথা বলিয়া বেড়ান'র অর্থ কেবল কপটতা ব্যতীতও 
আর কিছুই নহে অর্থাৎ ‘আমি’ যে একজন ভক্ত তোমরা 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


আমাকে ভক্ত বল” ইহাই প্রকারাস্তরে বলিয়া 
গ্রতিঠাকাঞ্ঘা। উহাতে হিতে বিপরীত ঘটিয়। থাকে । 
অধিকারী সাধুর নিকটহ নিক্ষপটে হৃদয় খুলিয়। সমস্ত কথা 
নিবেদন করিতে হইবে, তিনিই বিদ্ধভক্কি ও শুদভত্তির 
পার্থক্য হ্বায়ঙগম করাইয়া আমাকে নির্দিষ্ট পথে চালিত 
করিবেন। সাধুই আমার দোষগুণের বিচারকর্ত|| প্রীব্ূপ 
কথিত রূপামুগ সাধুই আমাদিগকে স্বয়ংরূপ কুষ্ণপাদপন্ম 


লাভ করাইতে সমর্থ । 


গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্তব্য 


ফুলীনগ্রামী ভক্তদিগের প্রশ্নে গৃহস্থগণের কর্তব্য 
বিচারে মহাপ্রভু এই আজ্ঞা করিয়াছেন 
“প্রভু কহে বৈষ্ণব-সেবা নাম-সংকীওঁম ৷” 


এই আজ্ঞা শবণ করিয়া আমর বিচার কাঁরয়া 
শখিতেছি যে, বৈষ্ণব-সেবা শৃহস্থের পক্ষে প্রধান ধর্ম । 
অতএব বৈষ্ণবসেবা কিন্ধূপে হয়, তাহ! বিচার করা 
আবশ্বক। আজকাল প্রথা এই যে, ষখন যীহীর বৈষ্ণব- 
সেবা করিতে ইচ্ছ হয়, তিনি কৌন একটা প্রতু-সস্তীনকে 
আনাইয় তাহার পূজারী টহলিয়া হার। অনেক অন্ন 
বাধন পীঠা পান! প্রস্তুত করাইয়। বৈষ্ণব বলিয়া কতক- 
স্তুলিকে আমন্ত্রণ করত ভোজন করাইয়া থাকেন। এক্সপ 
কাঁ্য্যকে আমরা বৈষ্ণব-সেবা বলিতে পাঁরি ন1। নিমন্ত্রণ 
করিয়া একদল বৈষ্ণব আনা কেবল আত্মমর্ধ্যাদ| মীজ। 
খে বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে, তিনি কি প্রকার বৈষ্ণব 
তাহা কুলীনগ্রামী ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে প্রভু স্বয়ং 
বলিয়াছেন। যথ৷;=_ 


.. প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার । 
₹ কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার ৷ 
____ ক্ষ্ণনাম নিরস্তর যাহার বদনে । 
(সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাহীর চরণে | 


যাহার দর্শনে মুখে আইসে কুষ্ণনাম | 

তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥ 

ভ্রম করি কহে প্রভূ বৈষ্ণব-লক্ষণ । 

বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম || 

একটা কুষ্ণনাম লইলে বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্ত হয় । সেই 
নাম কিরূপ তাঁহাও চৈতন্যচরিতামুতে লিখিয়াছেন ১ 

“এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাঁবে। 

আর নাম লইতে কষ্ণ-চরণ পাইবে ॥” 

এইস্থলে বুঝিতে হইবে, যতদ্দিন নাম|পরাধ আছে, 
ততদিন নাম হয় না। কেবল নামাভাস হয়। নামাঁ- 
ভাঁসের ফলে, পাঁপসকল ক্ষয় হয়। পাপ ক্ষয় হইলে চিত্ত 
নিশ্মল হয়। চিত্ত নিৰ্মল হইলে.নাঁমাপরাঁধ অবসর পায় 
না। 'নামীপরাধ অবসর ন! পাইলে নিরপরাধ নাম হয়। 
নিরপরাধে কদাচিৎ নাম হইলেও তিনি বৈষ্ণব । সেইরূপ 
নিরস্তর নাম হইলে বৈষ্ণবতর হয়। হলাদিনী শক্তির 
উদয় হইলে বৈষ্ণবতম হয়। 

এইরূপ বৈষ্ণব লইয়া গৃহস্থগণ বৈষ্ণবসেবা করিবেন। 
এরূপ বৈষ্ণব গৃহস্থ বা বৈরাগী হইতে পারেন। বৈষ্ণব- 
সেবায় আরম সম্মানের আবশ্যক নাই । ভক্তির তারতম্যে 
বৈষ্ণবের তারতম্য। বর্তমান. প্রথা নিতাত্ত অনিষ্টকর। 
একজন ছড়িদার গিয়া একশত বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ করিয়া 


আদৰশীহুসরণ 


গাসিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া নৈষগ্তলি অপরাপর কার্ধা 
রহিত করিয়া তিলকাদি দ্বারা সঙ্জীভূত হঈলেন। অন্য 
ভরপেট লুচি মালপোয়। পাইৰ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
কিছু কিছু দক্ষিণ মিলিবে--এই ধনাশয়ে ভক্ষিগ্রকাশ 
লাগিলেন । 
সিপ্ুপ্ন্থে | 


করিতে শ্রক্ূপ গোস্বামী শ্রভক্তিরসাযুত 


“ধন শিখ্াদিভিদ্বণরৈর্যা ভক্তিকুপপদ্াতে” 

ইত্যাদি বাকাদ্ধারায় এই সকল কার্্যকে ভক্তি করিয়া 
স্বীকার করেন ন|ই। এই সকল কার্ধ্য যদি ভক্তি না 
হইল অঙ্ু্ঠতাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বাকার কর] যাইবে 
না। জীব মাত্ৰকে যদি বৈষ্ণব বলা যায়, তাহ) হইলে 
তাহাদিগকে সেবা! করিলে জীবসেবা হইতে পারে। মহা- 
প্রভুর নিদিষ্ট নামপরাযুণ খৈষ্ণব-সেব। বল! যায় ন। 


আজ কাল ভেক্ধারী বৈষ্ণবদিগের আখড়া বলয়] 
একটা ব্যাপার দেখ! যাঁয়। আখড়ায় একটা দেব সেৰ! 
থাকে। অভ্যাগত বৈষ্ণবদিগকে দেবতা-প্রসাদ বলিয়া 
তর্পন করিয়। থাকেন। এ ব্যাপারটা মন্দ নহে, কিন্ত 
সেই আখড়াধারী বৈষ্ণবদিগকে গৃহস্থগণ নিমন্ত্রণ করিয়া 
ভোজন ও ভোজন দক্ষিণা দেওয়ার যে প্রথা হইয়া 
উঠিতেছে, তাহা অবৈষ্ণব ব্যবহার। বৈষ্ণব অতিশয় 
উপাদেয়। বৈষ্ণব জগতের বন্ধু। বৈষ্ণব গৃহে আসিলে 
তাহার সেবা কর! গৃহস্থদিগের কর্তব্য । বৈষ্ণবের ভোজন 
শয়ন ও গমনাগমনের উপকার করাই বৈষ্ণব সেবা। 
অভ্যাগত বৈষ্ণব আসিলে তাহার প্রতি যত করা নিতাস্ত 
উচিত। কিন্ত বৈষ্ণৰবকে ভোজন করাইয়া তাহার দক্ষিণা 
দেওয়। নিতান্ত কশ্মকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত। বৈষ্ণবের 


২২১ 

দক্ষিণা নাই। বৈষ্ণবের দরক্ষিণা-প্রথ| ব্রান্ধণ ভোজনের 
দক্ষিণা প্রথা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রথা পরিত্যাগ 
করা নিতাস্ত আবশাক। হে ভক্রবুন্দ! শুদ্ধ নামপরায়ণ- 
বৈষ্ণবকে সর্বপ্রকার তর্পণ করুন! কিন্তু বৈষবের ভোজন- 
দক্ষিণ দিয়া বৈষ্ণব সেবাকে কম্মকাণ্ডের অধম করিবেন 


না। নিমন্ত্রণ করিয়া অনেকগুলি বৈরাগী-বৈষবকে 
ভোজন করান প্রভুর মত নহে । যথ। := 


বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি। 

সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই ॥ 

অনিমন্ত্রিত বৈরাগী-বৈষ্ণবের নাম অভ্যাগত। ঘটন! 
ক্রমে সেইরূপ বৈষ্ণব দুই একটী গৃহে আসিলে, তাহাদের 
সেবা করা উচিত। ইহাতেই গৃহস্থের বৈষ্ণব-সেবা হয়। 
অধিক বৈরাগীকে একন্র করিলে উপযুক্ত সম্মান হয় ন]। 
তাহাতে অপরাধ হয়। নিমন্ত্রণ করিব! মাত্রই বৈষবের 
অভ্যাগত ধৰ্ম্ম থাকে না। তাহাতে সনম্যাসী-ভিক্ষ! হয় 
বটে, বৈষ্ণব সেবা হয় না। যত করিয়া কোন বৈষ্চবকে. 
গৃহে আনিয়া সেবা করিলে কোন অপরাধ হয় না। কিন্ত 
আড়ঙ্বর পূর্বক অনেক বৈরাগী-বৈষ্বকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আনিলে অপরাধের অবসর হয়। গৃহস্থ বৈষ্বগণ এ 
বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া দেখিবেন। বৈষ্ণব সেবাকে 
নতা ধৰ্ম্ম মধ্যে গণ্য করিবেন । কিন্তু প্রতিষ্ঠার আশায় 
নিমস্্রিত বৈষ্ণবকে সেবা করিয়া দক্ষিণাদি প্রদান করত 
ভক্কিবিরোধী কার্য করিবেন না। সর্ব স্মরণ রাখিবেন 
যে, এ কালটা কলিকাল। যিনি শুদ্ধ ভক্তির অঙ্ুশীলনে 
প্রবৃত্ত হন, কলি তাহার তৎকার্ষো বাধা দিবার জন্য 


অনেক কুপন্থা সুতি করে। মহাপ্রভুর চরিত্র ও উপদেশ 
যাহা করিবেন, তাহাতে কলির অধিকার নাই। 





আদর্শানুরসণ 


চিত্রকর যেমন কোন একটি আদশ তাহার সম্মুখে না 
রাখিয়া কখনও নিভূলিকূপে তাহার চিত্র অঙ্কন করিতে 
সমর্থ হন না, সেইরূপ আমাদেরও চরিক্রচিত্র গঠন করিতে 
হইলে সন্মুস্থ কোন একটি আদর্শ চরিত্রের আহগত্য 


আবশ্যক হয়। আদর্শের আম্গত্য ব্যতীত কখনও আমরা 
গঠিত হইতে পারি না। সর্বক্ষণ সম্মুখে আদর্শ পাওয়ার 
জন্যই আমাদের গুরুকুলে বাস আবশ্যক, যেহেতু গুরুদেবই 
মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। গুরুদ্দেবের চরিত্র বা ম্বভাব-+ 


২৬০ নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


সর্বক্ষণ কুষে্িয়-তোঁধণ চেষ্টা । তাহার ম্বভাবের 
অন্থুসরণেই জীবের নিজ স্বভাব ক্ষত প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। 
প্রাকৃত জগতে যেন্ূপ ফোন বস্তু পূর্বে ছিল না, পরে কোন 
আদর্শ বস্তু দেখিয়া তাজ্কূপে বস্তুটি গঠন করিয়া লওয়া 
হয়, জীব স্বভাবের গঠন-কার্ধ্য সেন্গপ নহে, তাহা প্রাকৃত 
কোন উপ|য়াবলঙ্থনে গঠন করিতে হয় না, যেহেতু তাহা 
জীবাজ্মার নিত্য সিদ্ধভাব- নিত্যকালই বর্তমান) তবে 
বর্তমানে স্বংল ও সুন্মদেহতয়ের প্রতীতি-প্রাবলো তাঁহার 
তি ন! হওয়ায়, তাহাকে হৃদয়ে গ্রকট।বস্থায় আনিবার 
নামই জীবন্বভাবের সাঁধাত বা স্বন্বভাব প্রাথি। কৃষ্ণ- 
ভক্তিই জীবের সেই সাধ্যভাবরূপ স্বভাব, সেই ভক্তি যখন 
বন্ধজীবের ইন্জিয় দ্বারা সাধিত হয়, তখনই তাহ। 
সাধন-তক্তি। প্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ আনুগত্য ব্যতীত 
কখনও এই ভক্তির অন্গশীলন বা সাধন হইতে পারে না। 
এই আহুগত্যে ভক্তামুশীলনের অর্থ__শ্ীগুরুদেবের গ্রীত্যর্থে 
খুুদেবের সেব| ;_উহাই কৃষ্ণভজনের অন্ুকূল। কৃষ্ণ- 
ভজনপ্রাণী ব্যক্তি এইরূপ অঙমুকুল উপায়াবলম্বন ব্যতীত 
কখনই তজনোঙ্তি লাভে সমর্থ হইবেন না) 
অনেকে গুরুপাদাঞ্রয়ের একটি অভিনয় মাত্র করিয়া 
গুরুপাদপদ্ম হইতে দূরে থাকিয়! একাকী গুরুদেবের 
আদশীম্থসরণ করিবেন বলিয়] মনে করেন বটে, কিন্ত 
তাহাদের চেষ্টা প্রায়ই নিক্ষল। হইতে দেখা যায়। কেনন 
মায়াপিশাচীর অমুচরগণ জীবকে এক! পাইলেই প্রবল 
ভাবে আক্রমণ করিবে, কোমলশদ্ধাবস্থায় রাক্ষসীগণের সে 
আক্রমণ ব্যর্থ করা মায়াবশযোগ্য জীবের পক্ষে ঝড় সহজ- 
সাধ্য ব্যাপার নহে । ফলে তাহাদের হন্তেই আত্মসমর্পণ 
করিতে হয়, তাহাতে আদর্শের অস্থসরণের পরিবর্তে 
অনুক্রণটিই থাঁকিয়। যায়, স্থতরাং গুরুদেবের গ্রীতি গ্রদ 
হওয়ার পরিবর্তে তাহ! মায়াদেবীরই শ্রীতিদায়ক. হইয়। 
পড়ে। গুরুদ্বত্ব তিলকসেবা, মস্ত্রপ, হরিনীম-কীর্তন, 
প্রবিগ্রহ-অর্চন প্রভৃতি ভজনক্রিয়ার অঙ্ুষ্ঠানের কোন ক্রটি 
হয় ন। বটে, কিন্তু তাঁহ তাঁর! সংসারক্ষয়ের পরিবর্তে 
_ সংসার বৃদ্ধিই পাইতে দেখী। খায়।  সাক্ষা্খ মহাপ্রভুর 
_ পাদসমীপে থাকিয়াই যখন কালাকষ্ণদ[সের ভটুথারীসঙ্গ 


বাঁগন| হুইল, বলভগ্র ভট্টাচার্য্যের মহাপ্রভু ছাঁড়িয়। 
কালিয়দহে কুক্িম রুষ্দশনের সাধ হইল, ছোট 
হরিদামের রুত্রিমভ|বে রায়রামানন্দের অন্ভুকরণচেষ্ট| 
করিতে গিয়া অস্তরে শ্্রীসম্ত|ষণ-গ্রবৃত্তি জাগিল, তখন 
তাহাদিগের সৌভাগ্য হইতে কোথায় অবস্থিত আমর], 
আমর! চাহি সাধুগুরুর সঙ্গ ব্যতীত সংসারে অর্থাৎ প্রীপ্তরু- 
প।দপন্স হইতে দূরে থাকিয়। হরিভজন করিতে! ধন্ত 
আমাদের সাহস! তবে গুরু-পাদাশ্রয়ে বাস বলিতে যে 
গুরুদেব সেবোদ্দেশে অন্যত্র গমনের আদেশ করিলেও তাহ! 
অমান্য করিয়! কেবল গুরুদ্েবের পা জড়াইয়াই পড়িয়] 
থাকিতে হইবে, তাহা নহে, গুরুদেবের তত্বাবধানে 
তাহারই সেবোদেশে যথ। তথ! অবস্থানও গুরুকালে বাঁস। 
আমাদের গুরুকুলে বাস, মাত্র সেই কয়দিন, যে 
কয়দিন দীক্ষার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন না হয়। 
যেমন কার্য শেষ, অমনিই গৃহাভিমুখে দৌড় । “গুরুদেব 
যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকুন, তাঁহার সেব! হউক ন! হউক, 
তাহার খোজে আর আমাদের কি আবশ্যক, তবে গুরুদেব 
আমাদিগকে এই কপ] করুন, যেন আমাদের সংসার. স্থখটি 
ষোল আনা রূপে ভোগ হয়, বৎসরাস্তে এক আধ বার 
ওরুগৃহে যাইব, তখন গুরুদেবেরই হয়ত; আমাদিগকে 
শিষ্য বলিয়া চিনিয়া লইতে বেগ পাইতে হইবে। যাহা 
হউক পরিচয় দিব, তাহা হইলেই চলিবে, সংসার-যাত্র 
চালাইতে না পারি, গুরুদেবকে বলিব, ‘আমার সবল 
ভার এখন তোমার, তাহ! হইলে আর সংসার চিস্তাও 
থাকিবে ন! অথবা সংসার স্বচ্ছল থাকে, গুরুদেবকে দু'চায় 
টাকা প্রণামী দিয়া আসিব, তাহ! হইলেই গুরুসেবা হইয়। 
যাইবে; আমরা সপরিবারে দীক্ষ) গ্রহণ করি-_হাতের 
জল শুদ্ধির জন্য) কিন্তু স্থথের বিষয় যে, গুরুদেবকে আর 
কষ্ট করিয়া সে জল হাত পাতিয়া লইতে হয় না, আমর! 
বাড়ীতে বসিয়া তাহার শ্রীঅগ্া যুর্তিকেই যোড়শোপচারে 
আমাদের শুদ্বহত্ত-পাচিত অন্ন ভোগ দিই, আর,গুরুদেবের 
শঅচ্চা যখন গুরুদেবেরই সাক্ষাৎ শীযৃত্তি তখন গুরুগৃহে 
ঘাইবারও আবশ্যক বরে না, তাহার শ্রঅর্চ। পূজা 
করিলেই ভাহার সাক্ষাৎসেবার ফল লাভ হইবে, সাক্ষাতে 
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নরক আমার ভাল লাগে ২৩১ 


হয়ত অনেক পেবাপরাধ করিয়া বলিব, কত বক! ঝক। 
খাইতে হুইবে, শরীঙর্চ্চ| পুজায় আর মে সব বঞ্জাট ভোগ 
করিতে হইবে না, খুব চোখ বু জিয়া এক মনে সকাল বন্ধ্যা 
বলিয়া গুরু মৃদ্রি ধ্যান করিলেই হইবে গুরুদেবের 
সাক্গান্দর্শন অপেক্ষ। শ্রাঅ। মুণ্তিকেই সেইজন্য আমি একটু 
বেশীরকম ভালবাসি, কেনন! গুরুগুহে যাতায়াতের 
থরচট|ও বাচিয়। যায়, সংসার কার্য্যেরও কোন ক্ষতি হয় 
ন! ইত্যাদি অনেক সুবিধা!” ইহাই আমাদের গুরু- 
ভক্তির পরিচয় ! 

হতভাগ্য আমর] দীক্ষা বা গুরুপাদা শ্রয় ও গুরুপাদপদ্ধ 
সেব] কাহাকে বলে, কিছুই বুঝি নাই! কি করিয়। 
বুঝিব? গুরুগুহেই যে বাস করিলাম ন1-_গুরুদেবের 
ভ্রীমুখ-বিগলিত উপদেশামৃতসিন্ধর বিন্দুমাত্র যে 
আম্বাদনের যোগ্যতা লাভ করিলাম ন1? গুরুপাদপম্ে 
শরণাপত্তি ও সেবাবুদ্ধি সহকারে পরিপ্রশ্ন করিলে ত’ 
গুরুদেব আমাকে তত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন? তাহা না 
করিয়া] যেমন দীক্ষার বাহ্যানুষ্ঠানগুলি সমাধা, অম্নি 
আমিও বাড়ী পানে দে ছুট! ইহাতে আর কেমন করিয়া 
আমাদের মঙ্গল হইবে? দ্বীক্ষিতের প্রথম কর্তৃব)ই 


হইতেছে কুষ্চকথা শ্রবণ । কৃষ্ণকথা শ্রবণ-ফলে অস্তঃকরণ 


শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপবিষয়ক কথ! শ্রবণ ছার! প্ররূপের 
উদয় যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ, ভাবে জীরূপের উদয় 
হইলে গুণ সকলের ক্কত্তি সম্যগঞ্পপে সম্পন্ন হয়। 
শাগুণের ক্ষতি হইলে পরিকরগণের বৈশিষট)হেতু সেবকের 
সিদ্ধ পরিচয়-বৈশিষ্ট্য উদ্বিত হয়। এইরূপে নায-রূপ-গুপ- 
পরিকরের সম্যক স্মণ্তি হইলে লীলার স্ম,ত্তিও ধম্যগ রূপে 
হইয়। থাকে । ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীল। ও পরিকর- 
বৈশিষ্ট্যের সম্যক ক্ষ,ত্তির নাম দীক্ষা বা দিবাজ্জান লাভ। 
এই দিব্যজ্ঞান লাভ কখনও একদিনে হইবার নহে, ইহা! 
লাভ করিবার জন্য গুরুপাদপন্-সান্লিধো গুরুদেবেরই 
সাক্ষাৎ তত্বাবধানে তদাজ্ঞাপালনরূপ আনুগত্য করিতে 
হয়। হরিভজনকেই যাহার! জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্ত 
করিতে পারেন, তাহার! শত সহত্র বাধাবিপ ঠেলিয়া 
ফেলিয়া গুরুকুলে বাস করিবার স্ুবিধ। করিয়া লয়েন। 
নিতান্ত অন্থবিধ! হইলে যেখানেই অবস্থান করুক না 
কেন, সেখানে থাকিয়াই গুরুদত্ত কোন সেবা-ভাব বহন 
দ্বারা গুরুদেবের মনোহভীষ্ট সম্পাদন করিবার যু করেন। 
ভীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট স্বাপনই- প্রপ্ুরুগুহে বাস 
শ্রগুরুর আদর্শান্ুসরণ--শ্ব-স্বরূপপ্রাণ্তি । সেই মনোহভীষ্ট 
হইতেছে__সবেন্ডিয়ে কুষ্ণেন্জিয়তোষণ । 


নরকই আমার ভাল লাগে 


বিষ্টার কূমিগুলি বিষ্ঠাতে জন্মায়, বিষ্টাতে পালিত ও 
বন্ধিত হয়, বিষ্ঠা ভোজনেই আনন্দ পায়, কিছুদিন অন্তর 
বিষ্ঠাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হইয়া যায়। এদিক 
ওদিক নড়া চড়া করিবার শক্তি থাকা সত্বেও কিছুক্ষণ 
ঘুরিয়া ফিরিয়া! আবার বিষ্টাতেই আমিয়া জমা হয়। 
আমারও ওঁ সমাধন্থ!; কিছুই বেশী কম নাই। আমিও 
অসৎ সঙ্গে জন্মিয়াছি, অসৎ সঙ্গে পালিত ও বদ্ধিত 
হইয়াছি, অসৎ সঙ্গেই আনন্দ পাইতেছি বলিয়া সময় 
সময় মনে করিতেছি; কিছুদিন অন্তে এই অসৎ দিগের 
মধ্যে থাকিয়াই মরিয়া ঘাইব, সুতরাং আমি সত্ব হইয়াও 
অসতের আবরণে. অস্দ্গতি লাভ করিতেই বাধ্য 


হইলাম । আমার দেহের প্রত্যেক শিরায় শিরায় 
অসতের অসত্য পরিপূর্ণ। ভার পর মন, বুদ্ধি, অহস্কারত্মক 
নুদ্ম দ্েহটাও অসতের প্রতিচ্ছবি । বিশেষত: মন তে? 
অসৎ ছাড়া অন্য কিছুই দেখে না ও জানে না। মনটা 
কি প্রকারে দেহটার সুখ সুবিধা করিতে পারিবে, এই 
তালেই ব্যস্ত। দেহটা কতকগুলি ইন্জিয়ের সমষ্টি বই 
তো নয়? স্থতরাং মন কেবল ইন্দ্রিয়গুলির গোলামি 
করিতেছে, অথচ মন ভাবে, আমি দ্রেহরাজ্যের রাজা। 
বেশ মন তায়! তোমার রাজা গিরির বালাই লইয়া যাই, 
আচ্ছা ভাই মন! তুমি না রাজা? আর বাকি দশটা 
ইন্দ্রিয়ই তোমার প্রভ1? তবে তোমার প্রজাবর্গ কর্ণ, ত্বক, 


হ৩২ 


চক্ষু, জিহ্বা, মাসিকা--ক্ষিত্যপ, তেজ, মরুছেম এই পঞ্চ 
ভৃতাত্মক শব্দ, স্পর্শ, জপ, রস, গন্ধ বিষয়াদির দিকে 
তোমাকে নাকে দড়ি দিয়ানিয়তই কি প্রকারে 
ঘুরাইভেছে? তুমি এমন কি একটা ভয়ানক আফিমের 
নেশায় পতিত হইয়াছ যে, ইহাদের দাসত্ব এক মুহূর্তের 
জন্যও ছাড়িতে পার ন1? তুমি রাত্র দিবা এত গাধার 
মত খাটিয়! ইহাদের পিছনে পিছনে ছুটিয় বেড়াইতেছ, 
কই উহা দেখিয়া ত’ তোমার প্রতি তাহাদের এক বিনও 
দয়! হইতেছে না? দয়া হইলে তো ছুটিই পাইতে । 

আজীবন, অনন্তজীবন, এই প্রকারে ইর্জিয়ের দাসত্ব 
করিলেও ছুটি পাওয়। যায় না, কেহ কখনও পায় নাই, 
পাইবেও না। “আগে ভোগী পরে যোগী বা ত্যাগ” 
কথাট! অশ্বডিছ্রের ন্যায় সত্য। অর্থাৎ আগে ভোগী, পরে 
(ভোগী-তর) সব পরে ভোগী-তম । ক্রমে ভোগের যন্ত্র 
ইন্দিয়বর্গ অশক্ত হয় বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অপটুত।য় ভোগে 
বাধা প্রাপ্ত হইয়। ইচ্ছাশক্তি বহু গুণে বদ্ধিত হইয়। থাকে। 
তাহার প্রমাণ দাত না থাকিলেও হামান দিস্তার সাহায্যে 
তাম্বুল গুবাঁক চর্ববণ ও ঘন ঘন কাস উপস্থিত হইলেও 
কাসোৎপত্তির কারণ ধূম পানের লালসা প্রবল থাকে। 
নাতিনী, পৌত্রবধূর সহিত পত্নী অপেক্ষাও রসিকতা পূর্ণ 
বাক্যের মীত্রা বাড়িয়া উঠে। মরণের পূর্বব মুহূর্ত পর্য্যস্ত 
এই ভাবে দ্বিন কয়টা কাটিয়া যায়। অতএব বাল্য, 
কৈশোর, যৌবন, বুদ্ধ কোন কালেই ইন্দরিয়বর্গের সেব৷ 
দ্বারা সংযম লাভ হইতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে বল 
পূর্বক অনৈসগিক উপায়ে ইন্জিয়-দমন বাঁ ভোগত্যাগের 
দ্বারাও জিতেক্দ্রিয় হইতে দেখা যায় নী। বরং ইন্দ্রিয় 
গুলিকে নষ্ট করিতে যাইয়া বহু বিপদই উপস্থিত হয়। 
দেহ বর্তমান থাকা কালে ইন্দ্রিয় ধ্বংস হয় না, ইহা 
অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার, ইহা! ভাল রূপে অবগত ছিলেন 
ঠাকুর নরোত্তম, তাই গাহিয়াছেন, “অন্য-অভিলাষ ছাড়ি 
জ্ঞান কণ্ম পরিহরি, “কায় মনে করিব ভজন” । 

_ এই প্রকারে অনর্থ যুক্ত দুষ্ট মনকে প্রতি মুহূর্তে কতই 
নাপ্রবোধ দেই ও কিন্ত প্রবোধ দিলে কি হইবে? যে 
সরিষা দ্বারা ভূত ভাড়াইবে, সেই সরিষার ভিতরেই 


নদীয়া প্রকাশের গ্রবদ্ধাবলী 


ভূতের বাসা। যে মন দিয়! অনর্থ-পরায়ণ মনটাকে 
দমাইতে চাই সেই মনটাই যে চঞ্চল। সদ্গুরুর চরণে 
অভিগমন করিয়। মনট| যে সম্পূর্ণ ত্রাণ লাভ বরে নাই, 
তবে আর কার কথ! কে শোনে? 

দেহের সহিত মনের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সদন্ধ, তাহাতে 
দেহমন একধন্ম (শ্রহরিসেবা-বিমুখতা) বিশিষ্ট--উভয়েই 
আরাম-প্রয়াসী। স্থতর|ং মন নিজের আরাম »ম্গাদনের 
নিমিত্ত দেহতেই সতত রতিশীল। 
আরাম বোধ করিয়া থকে। ইহাদের যেন একবার 
অচ্ছেছ্ সম্বন্ধ, তাহ! মায়াধীশের সেব। পরিত]াগ করিয়। 
মায়াবশ হইলে এই প্রকার স্বরূপ বিভ্রা স্তিই ঘট--সকল 
দেবতার রাজ ইন্দরও এককালে কোন কারণ বশতঃ 
স্ব্গভ্রষ্ট হইয়া। শৃকর-যোনি লাভ করিয়া নিজেকে শৃকরই 
মনে করিতে ছিলেন। 


ইহাতে উভয়েই 


অতএব ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতেছি, জন্ম-জন্মাস্ভর 
ভরিয়। এই ভাবে চেষ্টা করিলেও দেহ মনের ধৰ্ম্ম প্রবলই 
থাকিয়া যাইবে। যে কাল পর্য্যন্ত দ্েহ-স্মৃতি-বিহীন 
নংসার-কৃপে পতন-হীন সাধুদের শ্রীচরণ-পাশে সম)ক্‌ গমন 
না ঘটে, সেকাল পর্যন্ত এই রকম ভবঘুরের মত মাঝে 
মাঝে ভবমনুদ্ধে পড়িয়। হাবুডুবু খ|ইতেই হইবে । কাম- 
ক্রোধের দ্বাম হই মায়া-পিশাচীর লাথি খাইয়াও 
মতিচ্ছন্ন অবস্থায় তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিতেই হইবে । 
তার পর ইচ্ছা করিলেই সাধুসঙ্গ ঘটে ন! পুন্তীকুত 
সুক্কৃতি চাই। লালসার মত লালসা অর্থাৎ কপটতা- 
বিহীন একমাত্র সরলতা-পরিপূর্ণ আত্তির সহিত সাধুর 
চরণে নিজ দুস্কৃতির কথা জ্ঞাপন করা চাই, তবে ত’ বিষ্ণ 
Ee 
EEA রা লালসাও দেহ 
পড়ে, তবে বিলক্ষণ, নতুব] ক নবি রা 
আমি যে নবুকে ই নি রহ, 
| এই কথাট1 জানিয়াও 

বুদ্ধির উদয় হইতেছে না যখন, তথন আমার যে 
মতিচ্ছন্নদ্বোষ ঘটিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি 


নতুবা 
কে বলে আমার নরকই ভাল লাগে। এ 


— — 

















